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শ্িশিরকুনার (নটআাবনের স্চনায় ) 
রকুমার €(মধ্যবমসে ) 

টি ( একটি বিশেষ ভঙ্গীতে ) 

আলমগীরের ন্দপসজ্জার শিশিরকুমার 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

অমরেন্্রনাথ দত্ত 

নরেশচক্দ্র মিত্র 

অহীশক্দ্র চৌধুরী 

একটি হ্যাওতনোটের প্রতিলিপি 

একটি হ্াগুবিলের প্রতিলিপি 

মাইনেলের ভূমিকায় শিশিরকুমার 

জীবানন্দের ভূমিকায় শিশিরকুমার 

রামের ভূমিকার শিশিরকুমার 

চাশক্যের ভূমিকায় শিশিরকুমার 

বক্তয্ারের ভূমিকায় শিশিরকুমার 


॥ আচারের আশীবাদ ॥ 


বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম নির্মীতা, বাংল! সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
নটগুরু গিরিশচন্ত্রের মৃত্যুর অনেক দিন পরে তাহার জীবনচরিত লিখিত 
হইয়াছিল । সেদিক দিয়! শিশিরকুমার সৌভাগ্যবান, কেননা তাহার 
লোকান্তর গমনের প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই তাহার সম্পর্কে একখানি জীবনচরিত 
লিখিবার আয়োজন হইয়াছে । একজন যোগা এবং গ্ররুত নাট্যান্তরাগী 
সাহিত্যিক এই বিষষে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দ বোধ 
করিলাম। প্রস্তাবিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি ও পাঁঠুপিপির কিছু অংশ 
পাঠ করিয়া আমার ধাবশা ভইযাছে যে, লেখক শ্রীমণি বাগচি শিশির- 
কুমার সম্পর্কে গতা্গতিক কিড়ু লিখিতহছেন না; ভিনি যথেষ্ট পরিশ্রম, 
চিন্তা ও বন্্রসহকারেই ইতিহাসের পটভূমিতে এই সুগপ্রবর্তক নট এবং 
নাট্যাচার্ষের প্রতিভার পখিচয লিপিবদ্ধ কবিখাছেন। ভীহার এই প্রয়াস 
সার্থক হউক, শ্ীভগবানের নিকট আমি উচ্ভাই প্রার্থনা করি। 

গিরিশচন্দ্রের বুগে নাটক ও নাট/শালার প্র?র উন্নতি হয়; কিন্তু একটি 
বিষষে উহাতে অসম্পুণতা লক্ষা করিতাম | উঠা উল 'সভিনেয় নাটকের 
প্রযোজনা । তখন এই বিষপটি লঈয়। কেহ চিন্বা করিতেন ন।। তখন 
দীর্ঘরাত্রিধাপী অভিনয়ের মধো নৃতা গাত বাগ এবং অভিনয় মার বর্ণাঢা 
দৃশ্যপট এবং পোষাক-পরিচ্ছদ _দর্শকসাধারণ এই সর উপচুভাগ করিত 
এবং তাহাতেই তাহাদের টিকিটের দাম ট্উঠিয়। শাইত মনে করিত। 
অভিনধষের যে একটি সামগ্রিক রূপ ও 'াবেদন আছে, ইহা তখনকার 
দর্শকরা বুঝিত না। তারপর বুগ পাণ্টাইল, রুচির পরিবর্তন হইল, কিন্তু 
থিয়েটারের ধারা বদলাইল না । প্রয়োগশিল্পার অভাবে গিরিশচন্দ্রের মৃঠ্যর 
প্রায় একযুগের মধ্যেই থিয়েটারের দ্রুত ক্রমাবনন্তি লক্ষ্য করিলাম | শিক্ষিত 
ও রুচিবান দর্শক পিষেটারের নামে "সার পৃরের হায় উৎসাহ বোধ করিতেন 
ন।, সাংস্কৃতিক জীবনেও উভার আর তেমন প্রচার গাছে বলিয়। মনে হইত 
না। ঠিক এমন সদষে রঙ্গমঞ্চে আবিছুতি হইলেন এমন একটি প্রতিভ। 
ধাভার মধ্যে মামি একাধারে একজন প্রথন শ্রেণার নট ও প্রয়োঞ্কক 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম । তিনিই শিশিরনুন'র ভাছুড়ী। 


দশ 


বাংলা থিফেটাবের ধারা-পবিবর্তনে ইঈনিভাসিটি ইনষ্টিট্াটের নাটাাভি- 
নয়ের প্রচ্গাব বিশেষছাবেই স্মরধায়। আমিই ছিলাম তখন ইনষ্টিট্যাটের 
নাটাশিক্ষক | শিশিরকুমারের আভিনম-প্রতিভার বাজ এইখানেই অস্কুরিত 
হষ্টয়াছিল। এইথানেই স্টাতাব অভিনয় ও প্রযোঙ্গনা-নৈপুণা দেখিয়া 
বুঝিয়াছিলাম বাল: থিয়েটণরে নবষুগ প্রবর্তন করিবার মত বিধিদৃতত শক্তি 
ঠাহার আছে । শিশিরকুমারের গৌববেজ্জল নটজীবন প্রমাণ করিয়াছে 
যে, আমার এই অনতমান মিথা। হঞ নাই | বাংল! দেশের বহু সৌভাগা দে, 
গিরিশচঙ্ছের মুহঠুর প্রাঘ এক নুগের মধোই শিশিরকুমারের ন্কাদ আর একটি 
মহৎ প্রতিভার আবিহাব ঘটিমাছিল। বাংলা খিশেটারের "আন্তজাতিক 
খ্যাতি ও শ্বাককৃতি তো শিশিরকুমারের জন্যই | রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা 
সাহিতাকে হ্বীষ অলৌকিক প্রতিভার বলে বিশ্বসাহিতোর দরবারে উন্নীত 
করিয়াছেন, শিশিরকুমারও তেমশি রঙ্গম্কে শুধু "ঘ বিছজ্জনগ্রীহ্া করিযা 
তুলিয়াছিলেন তাহা নয়, বালির নাটাপ্রতিভাকে তিনি বিশ্বের সাংস্কৃতিক 
দরবারে পৌছাইযা শিশাছেন | বন্চ বাধাখিঘু এবং প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য 
দিয়া শিশিরকুমার কিভাবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিসাহিলেন, সেসব কথা 
তাহার জীবনচরিতকারগণ লিখিবেন। আমি শুধু ইহাই বলিব, রবীন্্র- 
নাথকে লইষা বাঙালির যে গন, অভিনয়শিপ্ের ক্ষেত্রে শিশিরকুমারকে 
লইয! খাছালির ঠিক সেই গ€। আর আমার গব-শিশির আমার ছাত্র। 
নৃত্যুর পরও চিনি বাংলা থিষেটারের শতবাধিকী উৎসবের একটি পরি- 
কল্পনা লইয়। আমার নিকটে একবার আসিষাছিলেন। আমি উৎসাহিত 
হইমা উহ্থাতে সম্মতি দিযাছিলাম। শিশির মাজ নাই, কে তাহার সেই 
পরিকল্পনাকে রূপ দিবে? 7৫ 115০৫ 004 010 101 07 508£6-_ 

শিশিরকুমার সম্পর্কে এই কথাই যেন আমরা বিশেষভণবে মনে রাখি | 
শ্রীমন্মথমোহন বন্থু 


৮1১০।১৯৫৯ 


॥ ভূমিকা ॥ 


ড্র শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় 


ন-্টাচার্য শিশিরকুমারের মঙ্াপ্রধাণের ঠিক এক বৎসর পরেই তার 
নটাসাধনা ও অভিনয-প্রতিভ।-নিকূপক একখানি ভথাসমুদ্ধ, বাংল। রঙ্গ - 
অঞ্চের পর্ণবিবরণ-সংবপিত গ্রন্থ প্রকাশিত হল --এটা নাট্যামোদী অধীবুন্দের 
পক্ষ একটি বিশেষ '্প্রিবিধ'ঘক ঘটন!। লেখক নাট্যসমালোচন| ক্ষেত্রে 
সুপরিচিত) বালব সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ 
প্রামনি বগটি ; এবং বইঈখ'নির নাম শিশিপকুমার ও বাংলা থিসেটার” | 
এই নুলিখি, বাংল! রঙ্গ'লসের জরমপরিণতিব প্রামাণা বিধরণী গ্রন্থখালি 
উপু শিশিরক্মাবের অভিনদ ও প্রযোজনা-কুশলতার একটি চমত্কার স্বন্বপ 
নিদেশমার নয় বগলা তদশে নাট্যসাধনা ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালনার একটি 
সম্পূর্ণ ধ'রাবাঠিক ইতিহাস। শিশিরকুমীরেক অলোকসামান্য প্রতিড। 
কিরূপ প্রতিবেশে আম্মবিকাশের ক্ষেত্র পেসেছিল, নাটাকলার পুব ইতি- 
হাসের সঙ্গে ভার কোথায় সংযোগ) ঠিনি পৰ্জরাদেব কাছ থকে ধ। এ্তিহা- 
হতে পেযেছিলেন তাঁকে ঠিশি কেমন করে নুতন কূপ দিয়েছিলেন, নাটা- 
জগতে তার অবদানের অভিনবন্ধ ও মৌলিক তা কোপায়--এই সমস্ন বিবরণ 
শ্রসুক্ত বাগচির এই চমখ্কণ্র গ্রশ্থখানিতে পুঙ্থানপুঙ্খরূপে ও ইতিঙ্গাস-ধারার 
রক অনুসরণে আলুলাচিত হয়েছে । এই গ্রদ্থখাশির সাহায্যে আমরা ঘে 
শুধু শিশির-প্রতিভার একট। যথার্থ মূল্য'দন করতে পারব "তা নয়, মঞ্চাতি- 
নঘের দিক থেকে নাটকরচন] ও প্রয়োজনার সনগ্র পদ ইঠিহাসটিও 
আমদের নিকট শ্ম্প্টভাবে প্রতিভাত ভবে । প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে উনার 
প্রতিবেশের পূর্ণ পবিচপ, কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে সমগ্রবুন্থবন্ধর্ণীর সন্বন্ব-রহশ্যুটি 
আমাদের বোধশক্তির নিকট এই গ্রন্থখাশি এমন মনোজ্ঞ 5বে প্রকাশ করেছে) 
যার জন্য লেখক আমাদের উচ্ছুসি ত অভিনন্দনের অধিকারী হয়েছেন । 
অভিনয়শিল্পের সঙ্গে অন্যান্ট চারুশিল্পের একদিকে একটা মৌলিক 
পার্থক্য আছে। অভিনয়শিল্প সম্পূর্ণ শ্বতিনির্ভর ও বাহ্‌ অবলদ্বনহীন। এর 


বারে। 


আবেদন কেবল মানসপটে ধরে রাখার জিনিস, এর কোন বহিরঙ্গমূলক রূপ 
নাই। অন্তান্ত শিল্পে প্রতিভার অলৌকিক বসহ্ষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একটা 
স্থায়ী, ইদ্র্রিয়গ্রাহা উপাদান মিশে আছে । কাব্যসাহিত্যে উধর্বমুখী ব্যঞ্জনার, 
কল্পলোক বিহারের পারে মর্তালোকের মুদ্রিত অক্ষরাবলীর শৃঙ্খল বীধা 
আছে। আমর] সেই শৃঙ্থল টেনে কবির নভোচারী কল্পনাকে আমাদের 
বোধ ও উপভোগশক্তির সীমায় আকর্ষণ করতে পারি । যখনই বই পড়ব 
তখনই কাব্যের বস্ব-অতীত রস-আবেদনটি আমাদের পানপাত্রের নিকট 
ধর! দেখ । এমন কি সকলের চেয়ে বন্তৃম্পর্শহীন ও স্ুরনির্ভর যে সঙ্গীত তাও 
কতকগুলি বাধা নিযম-কান্থনে, রাগ-রাগিনীর নির্দিষ্ট পর্যায়বদ্ধ, স্থির রূপ- 
রেখায় বন্দী_ ইচ্ছা করলেই এক গান পঞ্চাশবার শুনতে পারি, তাকে 
নীরবতার অন্তিত্বহীনতা থেকে ইন্দ্রিয়ম্যতার নবজীবনম্পন্দনে বাচিয়ে 
তুলতে পারি। কিন্তু অভিনয় এই সর্বকল! সাধারণ আবেদন-স্থায়িত্বের একটা 
ব্যতিক্রম। অবশ্য আজকাল সবাক্‌ ছাঁষাচিত্রে অভিনয়কে ধরে রাখা যায়। 
কিন্তু অতীতের সমম্ত অভিনেতা আমাদের নিকট চির নীরবতার কোন্‌ 
অন্ষতম গহ্বরে তলিয়ে গেছেন। আজ গিরিশচন্দ,। অমৃত মিত্র, অনুত বসু, 
দানিবাবু, অমর দত্ত, তারাস্ুন্দরী, তিনকড়ি প্রভৃতি পৃবধুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা 
অভিনেত্রীবৃন্দ আমাদের কাছে নামসর্বন্ব হয়ে বেচে আছেন। বিশ্লেষণ- 
বর্ণনা-প্রশব্যিবীকোর মাধ্যমে কি কণ্ঠম্বরের অপূর্ব ভাবপ্রকীশিক। শক্তি, 
বিচিত্রধবনি-অনুরণন, অঙ্গভঙ্গীর আশ্চর্য ব্যঞ্জলা, চরিত্র'ভিব্যক্তির বিছ্যুৎ- 
ভাম্বরতার কোন সহিক ধারণা দেওয়া সম্ভব? বড় জোর এই উপায়ে পূর্ব 
স্বতির খানিকটা আলোড়ন ঘটে, বিশ্বতির যবনিক1 খানিকটা মপসারিত 
হয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতির একটা ক্ষীণ প্রতিরূপ মুহর্তের জন্য মনে জাগে । 
কিস্ত নট-নটার ব্যক্তিত্বের ইন্ত্রজাল, অভিনয়ের সমস্ত প্রাণমন মোহকারী 
আবেদনকে চিরস্থায়ী করার পক্ষে এই পরোক্ষ বর্ণনা সম্পূর্ণ অপ্রচুর | 
ভাবতে বড়ই কষ্ট হয় যে আর কুড়ি-পচিশ বংসরের মধোই শিশিরু- 
কুমারের অনুপম অভিনয়-প্রতিভ।, তার অতুলনীয় ক্ম্বর ভবিষ্ত্বংশীয়দের 
প্রত্যক্ষ অনুভূতি হতে অপসারিত হয়ে জনপ্রবাদের ধূসর অনামিকতায় 
বিলীন হয়ে যাবে। ধার ক্ষীণতম ইঙ্গিতে, চক্ষুর ঈষ কটাক্ষে, অঙ্গভঙ্গীর 


তেরো! 


অর্থবহ সাবলীলতায়, স্বরের আরোহণ-অবরোহণমূলক কম্পনে, সমগ্র দেহ- 
ভঙ্গিমার প্রাণরহস্যের সমুদ্রোচ্ছ্বীস উদ্বেলিত হয়ে উঠত, তিনি আগামী 
যুগের বাঙালির মনের এক কোনে অস্পষ্ট খ্যাতি-কুছেলিকাঁর মত লগ্ন হয়ে 
থাকবেন ; তীর প্রাণপ্রাচুর্যের কোন স্পন্দন তাদের অন্তরে জাগবে শা। এত 
বড় প্রতিভা, হৃষ্টিশক্তির এমন অপরূপ বিচিত্র বিকাশ, শত ব্যক্তিত্বের অস্তর- 
বুহন্তে প্রবেশ ও তাকে অনবগ্ভাবে প্রকাশ করার এই আশ্চর্য ক্ষমতা 
পৃথিবীতে কোঁন চিহ্ন রেখে যাবে না। এর চেয়ে শোচনীয় অপচয়ের আৰু 
কি দৃষ্টান্ত হতে পারে? অবশ্য বর্তমান গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বাগচি নাট্যাচার্য সম্বন্ধে 
সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করে, তার দৃঢ়চিত্ততা, আদর্শনিষ্ঠ।, কলাবিগ্ভায় 
উতসর্গীকৃত জীবনমহিমার পরিচয় দিয়ে ও তার অভিনয়দক্ষতার সুঠু বিশ্ষণ- 
সাহায্যে তার লোকোত্বর প্রতিভার যতটুকু ধরে রাখা যায় সে বিষয়ে যথা 
সম্ভব চেষ্টার ক্রটি করেন নি। তথাপি মনে হয় নটের জীবন দর্পণের প্রতি- 
বিশ্বের নায়; দর্পণ কালের হাতে খণ্ড হলে এর প্রতিফলিত ছায়াও অন্তধান 
করে। তাই আমাদের প্রাটান কবিরা জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব প্রকাশ করতে 
অভিনয়ের স্বঙ্লস্থায়ী ছদ্মবেশধারণের উপম1 দিয়েছেন। জীবন স্বভাবতই 
পদ্ম পত্রে জলের ন্যায় অস্থির ; তার উপর নটের জাঁবন আকম্মিকতার বায়ু- 
তাড়িত হয়ে এই অস্থায়িত্কে আরও তীব্র, আরও মর্মাস্তিকভাবে প্রকটিত 
করেছে। 


শিশিরকুমারের নট-প্রতিভা ও নাট্যপ্রয়োগদ্দক্ষতার যে বিশ্লেষণ ও 
উদাহরণ বাগচি মহাশয়ের গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে তারপর আর এ বিষয়ে 
অধিক আলোচন৷ নিষ্প্রয়োজন। শিশিরের অভিনয় ছিল চরিত্রের শুধু 
যথাযথ রূপায়ণ নয়; তাদের প্রাণশিখার নিগুড় দীপ্রি, অস্তর-রইশ্যের 
গুটতম স্পন্দন, শর্টার অসংজ্ঞান অভিপ্রায় তার অভিনয়ে এমন শির্পারিতভাবে 
ফুটে উঠত যে আামরা বিস্মিত, মুগ্ধ, রোমাঞ্চিত হয়ে মেতাম। হি 
যবনিকার অন্তরালে শ্ষ্টার যে গোপন রহস্য প্রচ্ছন্ন পাকে, আমরা যেন 
হঠাৎ সেই প্রাণনিকেতনের অন্তঃপুরে নীত হয়ে এই রতন্যের অংশীদার হয়ে 
যেতাম। ৃষ্টিলীলার তত্ব ঘধেন আমাদের সামনে রূপ নিয়ে অপরূপ ছন্দে 


চৌদ্দ 


প্রকাশিত হয়ে উঠত । শিশিরকুমার ঘখন যে চরিত্র অভিনয় করতেন তখন 
তার সঙ্গে একাম্ম হয়ে যেন্তেন, তীর জমস্ত চিস্তা, কর্ম, অবচেতন মলের 
ভাবপ্রবাহ যেন তার সহজ সংস্কারের নিকট ধর! পড়ে যেত । এ যেন অন্তর- 
গ্রকটনের জন্য দিবা অনুভূতির -85-র অপরূপ প্রয়োগ । 

সময় সময় কৌতুহল জাগে যে এই অসংখ্য চরিত্রাবলীর মধো কার 
কার মধ্যে অভিনেভার নিজ জাবনরহস্তের শ্বচ্ছতম প্রতিকলন ঘটেছে-_ 
কাদের মধ্যে অভিনেত| নিজকে প্রত্যক্ষ ককরছিলেন? আমার মনে হয 
মাইকেল ও জীবানন্দ_-এই ছুটি চররিত্রই শিশির-জাবনের নিকটতম আত্মীয়, 
নিজ ব্যক্তিত্ব প্রক্ষেপের সার্থকতম পটাভুমিক।। প্রতিভার সঙ্গে সাধারণ 
জীবনের অসামঞ্জহ্থ, রুদ্ধ বেগবান মাবেগের প্রক'শ-ব্যাকুলতা, মানস 
অভীপ্ন। ও বস্তগত বাধার মধ্য দিযে তার ক্ষুব্ধ, পণ্ডিত রূপায়ণ__শিশির- 
চরিন্রের অসাধারণত্ব ও তার জীবনে ট্রাজেডির মূল উংস। মাইকেলের 
ভিতর দিষে তার জীবনের এই চিরন্তন অতৃপ্তি, পিঞ্জরাবদ্ধ ঈগল পাখির এই 
অশাস্ত পক্ষ-বিক্ষেপ আশ্চ্ধ স্থসঙ্গঠির সহিত রূপ পেয়েছিল । মেঘনাদ 
রচনাকালে কবির অস্থির পাদগারণ!, উচ্ছল কল্পনার বহিঃ প্রকাশে শব্ধ 
ভাগার ও ভাষ। প্রয়োগের অপ্রাচুষজশিত বাধার ক্ষুন্ধ অন্ভৃতি শিশিরের 
অন্তরবেদনার, কপণ প্রতিবেশের বিরুদ্ধে তার রাজোচিত চিত্ত-প্রশস্তির দৃপ্ত 
প্রতিবাদেরই অনিবার্য সংকেত । জীবানন্দের বেপরোয়া অসংযম ; অকু 
আত্মপ্রসার ও শেষজীবনের মর্মপাহী অন্রশোচনা-_মনে হয় যেন এর ভেতর 
দিয়ে শিশিরের বাক্তি জীবনের দৃপ্ত সাহসিকত! ও করুণ আত্মগ্নাশির কিছুটা 
হরমূছনা মিশেছিল । তার চাণকা, রাসবিহারী, আলমগীর, দিখ্বিজয়ী, 
এমন কি রামও--সব তার নটকল্পনার অপুধ আত্মপ্রসারণের নিদর্শন । কিন্ত 
মাইকেল ও আীবানন্দে তার নটজীবন ও ব্যক্তিজীবন এক অপরূপ সময়ে, 
পরম্পরের পরিপূরনকরূপে, আলিঙ্গন বন্ধ হযেছে। 


শিশিরের আীবন যে শ্রেষ্ঠ ্রাজেডির একাধারে গৌরবোজ্জল ও বিষাদ- 
গম্ভীর স্থরের সংমিশ্রণ ত। অস্বীকার করার উপায় নাই । মহুৎকীতি, বিরাট 
সফলতা, কমসাধনার অদ্ভুত চরিতার্থতার, সঙ্গ এক বেদনাগুত, জুমহান 


পনেরো 


ব্যর্থতা, বিপুল ব্যক্তিত্বের অপ্রতিবিধেয় নিয়তির নিকট বীরোচিত পরাজয় 
স্বীকার, নভোচারী অভীপ্পার শোচনীয় পরিসমাপ্তি--এই বিরোধী ভাবগুলিই 
তার জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনি অনেক করেছেন, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে 
যুগান্তর নিয়ে এসেছেন, অভিনয়কলার আশ্চর্য রূপাস্তর সাধন করেছেন, কিন্তু 
তবুও অ-চরিতার্থ সংকল্পের বেদন! তাকে ঘিরে আছে । রঙ্গমঞ্চের যাহুকর 
শেষ পর্যস্ত তার প্রতিভার সহজ বিচরণভূমি থেকে নির্বাসিত হয়ে অখ্যাত 
গৃহকোণে মাথ। গুজতে বাধা হযেছিলেন। কোন ওয়াটালুর যুদ্ধে তার 
পরাজয় ঘটেনি, তথাপি ভুবনবিজয়ী নেপোলিয়নের মত তাকে এলব! দ্বীপে 
আত্মগোপন করতে হয়েছিল। দ্বাদশ হ্র্যের তোজে মধ্যাহ্ন গগন উদ্ভাসিত 
করে, অন্তগমনকালে তার চারিদিকে ভুদশা ও দারি্র্ের মেঘ-ম্লানিম! সঞ্চিত 
হয়েছিল। কিন্তু তার দৃপ্ত আম্মপ্রত্যয়, তার বলিষ্ঠ মনুষ্তবোধ ও প্রথর 
স্বাধীনতাম্পৃহা শেষ মৃহ্র্ত পর্যস্ত অক্ষু্ ছিল । তার শক্তি অভিমানে রূপান্তব্বিত 
হয়েছিল, কিন্থ কোন দুর্বলভাষ ভেঙ্গে পড়েনি । কলালক্্ীর প্রতি তার 
অনাবিল নিষ্ভাম এতটুকু ব্যবসায়িত্বের খাদ মেশেনি। নস্তিম সমঘে তুচ্ছ 
লরকারী থেতাবের প্রভ্যাথানে তার এই অনির্বাপিত তেজোবহ্কি শেষ বারের 
মত আলে উঠেছে । মাইকেলের সঙ্গে যেমন তার চরিতগত মিল, তেমনি 
তাদের মৃত্যু দ্রিবসের অভিন্নত্বও তাদের উভয়ের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ককে 
উদ্ভাসিত করেছে । এক শতাব্দী পূর্বে নব বাংলার মহাকবি যে ভাগ্যের 
সম্মুখীন হয়েছিলেন, অধুনাতনকাঁলে নবরঙ্গমঞ্চের প্রতিভাবান নির্মাতাও 
সেই একই ভাগোর দ্বার! কবলিত হয়েছেন । 

মহৎ প্রচেষ্টার ট্রাজিক পরিণতি-বাংলার সাংস্কতিক জীবনের বিধি- 
নির্দি্ট অদৃষ্টলিপি ; এতে শোকের অবসর নাই ব। দায়িত্বব্টনের প্রয়াসও 
সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক । রঙ্গমঞ্চের যে পূর্ব-ইতিহাস শ্রীযুক্ত বাগচির এই গ্রন্থে 
ল্রিবিষ্ট হয়েছে, তাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে আমাদের দেশে নাট্যাভিনয়ের 
অগ্রগতি নানা বাধাবিদ্ব্ে। বাইরের প্রতিকূলতা এবং অন্তরের সন্বল্ন 
শিখিলতায় বারবার বিড়স্বিত হয়েছে । নটজীবনের মর্মমূলে এমন এক 
অস্থির তুর্ণীবাষু বাসা বেঁধেছে যে নাট্যকল] সোজা পথে অগ্রসর ন! হয়ে 
রারে বারে এক প্রমাদচক্রে আবতিত হয়েছে । জীবনের ক্ষণভঙ্কুরতা রঙ্গা- 


ষোল 


লয়ের ইতিহাসে যেমন মর্মীস্তিকভাবে প্রকটিত হয়েছে শিল্পের অন্য বিভাগে 
এতটা! নয়। ন্যাশনাল, গ্রেট স্কাশনাল, ক্লাসিক, এমারেল্ড, নাট্যমন্দির, 
নাট্যনিকেতন, নবনাট্যমন্নির, আর্ট থিয়েটার--সব নূতন পতাক] উড়িয়ে, 
বিজ্ঞাপনের রঙীন আবরণে মণ্ডিত হয়ে, সাজসজ্জার জৌলুষ দেখিয়ে, 
আলোকসমারোহে চোখ ঝলপিয়ে মুহতের জন্য এসেছে, আবার পর 
মুহূর্তেই কালন্রোতবাহিত বুদ্ধদের মত কোন অতল পারাবারে বিলীন হয়ে 
গেছে। শ্রেষ্ট অভিনেতৃবৃন্দ বাযুতাড়িত শু পত্রের ন্যায় কখন যে কোন 
থিয়েটারের ছ্বারপ্রাস্ত লগ্ হয়েছেন, কখন যে এক আশ্রয় ছেড়ে অন্য আশ্রয় 
অবলঘ্বন করেছেন তার হিসাব-নিকাশ রাখতে গেলে এক রীতিমত চিত্র- 
গুপ্ডের খাতা খোল। প্রয়োজন । যেখানে এই দ্রত পরিবর্তনশীলতাই 
প্রচলিত রীতি সেখানে শিশিরকে বাতিক্রমধর্মী বল! যায় না। তবে 
শিশিরের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কখনও কেবল বাবসায়ী-বুদ্ধি প্রভাবিত 
হযে এই পরিবর্তন শল্লোতে গা ঢালেন নি, তার পরিবর্তন ছিল হয় নিছক 
বেচে থাকার তাগিদ, না হম নিজ শিল্পিস্রলভ স্বাধীনত! ও আত্মকতৃত্্‌ 
রক্ষার জনা । মনে হয় যেন অভিনেতার দশ্যে দৃশ্বে ও পাত্র থেকে পাত্রান্তরে 
পরিবর্তনশীল রূপসজ্জাব মধ্যেই একট। অস্থিরতার নাতিগত সংস্কার প্রচ্ছন্ত 
থাকে-বাক্তিসন্তার উপর আরোপিত রুত্রিম ছন্পবেশধারণ ব্যক্তিসত্বারই 
মূলকে শিখিল করে, তাকে পরিবর্তনোন্ুধ করে তোলে । 

শিশির সম্বন্ধে আমার বাক্তিগতভাবে ছুটে প্রতাশ। পূর্ণ হয়নি। 
প্রথমত তীর রঙ্গমঞ্চ সংস্কার ও প্রযোজনাকল। অভাবনীষ উন্নতিলাভ 
করেছিল ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণ আধুনিক যুগোপযোগী নাটক লেখার প্রেরণ! 
তিনি দিতে পারেন নাই । ভার প্রযোজিত যে সমস্ত নাটক পৌরাণিক বা 
এতিহ্হাসিক নম, আধুনিক সমাজধিষমক ও তার তত্বাবধানে লেখা, 
সেগুলিও নাটাসাহিতোর দিক থেকে খুব উন্নত পর্যামের নয়। তার 
অভিনফকলার যে অঙান্গত মান ভার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে কোন নাটকই 
লেখ। হয়নি । তীর শন্তপম অভিনধপ্রতিভা খে দ্বিতীয়-তভৃতীয় শ্রেণীর ও 
অবান্তর প্রসঙ্গে ভারংজ্রান্ত নাটকের উপর প্রযুক্ত হয়েছে, এতে যেন মনে 
হয় মে নাটকের প্রাণরহশ্য ঠিক বঙ্গমঞ্ড প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল নয় ও 


সতেরো 


একের উন্নতিতে যে অপরের উন্নতি ঘটবে তারও কোন বাধ্যবাধকতা নাই। 
শ্রেষ্ঠ নাটক প্রতিভাবান নট ও কৌশলী মঞ্চপ্রযোজকের উপর নির্ভর করে 
না, তার উৎস জাতীয় জীবনের এক ছুর্ধিরীক্ষা রসোচ্ছলতায় নিহত, এই 
বাস্তব প্রমাণ সমধিত সত্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে। 

দ্বিতীয়ত শিশিরকুমার শুধু যে অসাধারণ অভিনেতা ও মঞ্চ ব্যবস্থাপক 
ছিলেন তা নয়; তিনি ছিলেন জগতের নাট্যসাহিত্যের এক বিরল অস্ত- 
দ্টি সম্পন্ন রসবোদ্ধা ও সমালোচক, নাটাতত্বে এক অদ্বিতীয় বিদগ্ধমানসের 
অধিকারী । অভিনয়ের মানদণ্ডে নাটকের বিচার ও মূল্যায়ন এক তার 
পক্ষেই সম্ভব ছিল। কিছুদিন থেকে একটা পরিকল্পনা আমার মনে 
আবতিত হচ্ছিল-_সেটা হচ্ছে বাংল! নাট্যসাহিত্য থেকে করয়েকাট প্রতি- 
নিধিস্থানীয় শ্রেষ্ঠ নাটক সংকলন, ও শিশিরকুমারকে দিয়ে তাদের অভিনয়- 
গত উপযোগিতার আলোচনা । এটা কেবল পাণ্তিত্যের আলোচনা হবে 
না, এটা হবে অভিনয়কলাবিদের দৃষ্টিভঙ্গম থেকে, মঞ্চোপযোগিতার দিক 
থেকে নাটকের মূল্যায়ন । এই পরিকল্পনা কার্ষে রূপায়িত হলে বাংল! 
নাট্যসাহিত্যের একটা অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হত। শিশির এই 
প্রন্তাবে রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন এমন এক মাঞ্জিতরুচি, 
সাহিত্যবোধসম্পন্ন সহযোগী যে তার সঙ্গে এ বিয়য়ের যৌখিক আলোচনা 
করে তাঁর বিচারবুদ্ধিপ্রহ্তত মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করে তার ছারা অন্গমোদদিত 
ও সংশোধিত করে নেবে । ছুর্তাঙ্যক্রমে এরূপ মণিকণঞ্চন সংযোগ ঘটে 
উঠল না ও বাংল! নাট্যসাহিত্যের একটা মহামূল্যবান আলোচন! বন্ধ 
থেকে গেল । জানি না ভবিস্কতে কোনদিন এ ক্ষতির পূরণ হবে কি না। 


আর ভূমিক! দীর্ঘতর করে লাভ নাই। স্ুুপ্রসন্ন অনৃষ্ট আমাদের মধ্যে 
যে প্রতিভাকে পাঠিয়েছিলেন আমরা তার পূর্ণ লত্াবহার করতে পারলাম 
না। প্রায় সব দেশেই প্রতিভার এইরূপ অপচয়ই ঘটে থাকে । শিশিরের 
জীবনব্যপী সাধন ছিল জাতীয় প্রেক্ষাগৃহ ও নাট্যকলা শিক্ষার জন্ত বিদ্যালয় 
প্রতিটা । তাতে সমস্ত অগতের নাটক ও নাট্যালোচনার গ্রন্থ লংগৃহীত 


আঠারো 


হযে ও নাটক পঠল-পাঠন ও তার কলাতত্ব ও অভিনয় প্রয়োগের শিল্প- 
রহস্য শিক্ষা দেওয়া হবে । এর ভেতর দিয়া জাতীয় চরিত্রের উন্নতিসাধন, 
জাতীয় মানসবিকাশের আয়োজন ও রুচি ও সৌনদর্যবোধের উন্নয়নও শিক্ষার 
বিষয় হবে। একেই তিনি তার জীবনব্রতদ্ধপে গ্রহণ করেছিলেন 7; এর জন্যই 
তিনি জীবনপাত করে গেছেন । রঙ্গমঞ্জে তার উন্নত আদর্শ ও প্রয়োগ- 
কৌশল তার পরবর্তারা নিশ্চয়ই গ্রহণ ও নিজশক্তি মত তার রূপায়ন 
করধেন। কিন্তু জাতীয় জীবনে নাট্যসাহিত্যের যে মহত্বর সম্ভাবন! শিশির- 
কুমার প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই মহত্বর সম্ভাবনাকেই বাস্তব রূপ দিতে 
পারলেই তার অসমাপ্ত কাজ শেষ হবে এবং তিনি দেশবাসীর কাছে যে 
ভার স্তত্ত করে গেছেন তা যখাযোগ্যভাবে পালিত হবে। শ্রীযুক্ত মণি 
বাগচির এই জীবনীগ্রস্থ ভবিষৎ নাট্যরসিকবৃন্দকে যদি সেই প্রেরণায় উদ 
করে তবেই তীর গ্রস্থরচনার যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হবে । 


। নমঃ নটনাথায় ॥ 


জীবনসায়াহ্কে জীবনের তিক্ততা আর ব্যর্থতা নিয়ে শিশিরকুমারকে 
বলতে শুনেছি £ “বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের উপযুক্ত সস্তান 
হওয়ার গৌরব এবং অভিশাপ ছুই-ই আমার জীবনে দেখা দিয়েছে ।+ তবু 
তিনি নটের ধর্মীচরণে ভরষ্ট হন নি, কারো! কাছে মাথ! নত করেন নি, শিশির- 
প্রতিভার আভিজাত্য এইখানেই । দেশকে তার যা দেবার ছিল, দীর্ঘ ত্রিশ 
বতসরকাল ধরে অকৃপণ হন্তেই তিনি ত1 দিয়ে গেছেন । যে বিশ্বাস, স্বপ্ন ও 
আদর্শবাদ নিয়ে শিশিরকুমার একদা মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন, সেই বিশ্বাস, 
স্বপ্ন ও আদর্শবাদ নিয়েই তিনি জীবনের মধ্। থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। 
এই বইতে আছে তারই কিছু ইতিহাস । এই বই যে শিশিরকুমারের সম্পূর্ণ 
জীবনচরিত বা তার প্রতিভার আন্ুপূবিক বিশ্লেষণ, এমন দাবী আমি করি 
না। ভবিষ্যতে আমার চেয়ে যোগ্যতর কেউ নাট্যাচার্ধ সম্পর্কে যখন 
বিস্তৃততর আলোচনা করবেন, তখন তিনি যেন শুধু এই কথাটি মনে রাখেন £ 
76 15 2. 128000721 2001900267)0,- সুগপ্রবর্তক নটের জীবন অনাদর- 
অবহেলার সামগ্রী নয়, ত। সর্বতোভাবেই জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদ । 

এই গ্রস্থরচনায় অনেকের কাছ থেকে অনেক বিষয়ে সাহাষা, পরামর্শ ও 
সহযোগিতা পেয়েছি ; এঁদের মধ্যে শ্রীঅমল হোম, শ্রগপ্রেমান্কুর আতর্থা, 
ডক্টর শ্রীকূমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর স্থীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ 
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীমুরারি ভাছুড়ী, শ্রীযতীন্ত্রকিশোর চৌধুরী, 
শ্রীসত্যেন রায়, ্রদিগিন্দ্রন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ, প্রীলক্মীকাস্ত 
দাস ও শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ সান্তালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এদের 
প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। 

জুন ৩০১ ১৯৬০ 


৪।২বি রাজেন্দ্রলাল স্ীট মণি বাগচি 
কলিকাতা-৬ 


৮: 


১৯ 
টি 





আল্মলীরের রূপসঙ্জায় শিশিরকৃমার 


নি 
ৰঁ 
হা 
পু 
-প 


গোস্থামী 


॥ ১॥ যবনিকা উত্তোলনের পূর্বে 


সাট্যশালার প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের মুখে একটি কথা প্রায়ই শুনতাম : 
4৯ 08010 19 [00৬72 95 25 5088৩, অর্থাৎ একটি জাতিব পরিচয় মিলবে 
ভার নাটকে, তার রঙ্গমঞ্জে। মাইকেলের একটি উক্তিও এই সঙ্গে স্মরণীয় । 
তিনি বলতেন : জাতীয় নাট্যশালার পুনরুন্ধাব, জাতীয় সাহিত্য এবং সেইসজে . 
জাতীয় জীবন উন্নয়নের একটি মহৎ অনুষ্ঠান । এ-দেশে নাতীয় নাটাশালার 
প্রথম ক্বপ্পু তো মাইকেলই দেখেছিলেন, কিন্তু এর স্রষ্টার গৌরব দীনবন্ধু 
শিল্লেক্স। সাহিত্য জাতির মানসিক সম্পদের মাপকাঠি, কিন্ত "তাই বলে 
মঞ্ধেত্স শেঁরব বড়ো কম নয়। সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য এবং চিত্রকলা-_এদের 
যুগপৎ সমাবেশ একমাত্র ্টেজেই সম্ভব, কারণ সেইথানেই সামগ্রিকভাবে 
প্রতিফলিত হয় একটি জাতির সাংস্কৃতিক জীবন। রঙ্গমঞ্চ নিছক চিন্ত- 
বিনোদনের স্থান নয । বার্ণার্ডশ তাই বলতেন £ “4৯ 0)6৪0:5 25 এ. 01805 
ক (014১05091506, [6555 1500১ ৪ 1705 এ551515-” বলা বাহুল্য, 
দিশিরকুমারও রক্ষমঞ্চকে ঠিক এই চক্ষেই দেখতেন । এই আদর্শ নিয়েই 
ভি রাম প্রবেশ করেছিলেন, নটের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের 
খে দিলাট পর্যন্ত তার এই আনর্শনিষা অক্ষু্ ছিল। শিশিরকুমারের কথা 
দারা আগে তাই বাংলা থিয়েটারের ইতিবৃত্ত একটু আলোচনা করতে তয় । 








টব্কীর স্া্টাশালার ইতিহাস অর্থাৎ সখের থিয়েটার থেকে সাধারণ নাটা- 
॥ চস 1855506, বা 502030067018] 55886 ) গড়ে ওঠার ইতিহা'ল 

টি ক্দট জানা আছে। তাই এই আলোচনা আপাততঃ 
রাতাবে পা ক্ষক্লেও চলবে ? শুধু এর ক্রমবিকার্শের ধায়াটা উনিশ 
মবজ্গাগরণের পটভূমিতে সংক্ষেপে তুলে ধরবার চেষ্টা করবো । 


২ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


বিংশ শতকের বাংল! থিয়েটারে শিশির-প্রতিভার সম্যক গুরুত্ব বুঝতে হলে, 
এর শুচনাকাল থেকেই শুক কর! উচিত । কিন্ত তার আগে বাঙালির নিজস্ব 
নাট্যপ্তিহ্থা "াত্রা"র কথ! এঁকটু বলি। 

শিশিরকুমার বলতেন, আমাদের দেশের যাত্রাই ছিল আমাদের দেশের 
মটির ক্মিলিস এবং যুগের পরিবর্ভনে মাজকের দিনে এই যাত্র! কী রূপ নিতে 
পারত, সে বিষয়ে ০৮০11006110 করার ইচ্ছেও তার ছিল, কিন্তু সে সুযোগ 
তিনি পান নি। গিরিশচন্ত্রও যাঘী সম্পর্কে অন্ররূপ মত পোষণ করতেন বলে 
জান] যায় এবং মঞ্চে পেশাদার নটের বৃত্তি গ্রহণের পরেও তিনি বহুবার যাত্রার 
উন্মুক্ত আসবে অভিনয় করেছেন। গিরিশচন্দ্রের বু পৌরাণিক নাটকে 
গীতাভিনয়ের ছাপ সুম্পই | 

“যাত্রা?-অভিনয় গ্রসঙ্গে ছুটি শতাব্ধীর কথ] আমাদের মনে রাখতে হবে 
ষোড়শ আর উনবিংশ । যাত্রার বীজপত্তন হয়েছিল যোড়শ শতাব্দীর বাংলার 
মাটিতে। অস্কুর দেখ। গেল উনবিংশ শতকে | বাঙালি যাত্রা” পেয়েছে” 
প্রীচৈতন্দেবের কাছ থেকে । সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে চক্্রশেখরের বাড়ির 
আঙিনায় তিনি “দানলীল।” অভিনয় করেন। মহাগ্রহ্ু রাধার ভূমিকা গ্রহণ 
করেন, আর অদ্বৈত, নিতাানন্দ, আবাস যথাক্রমে কষ, মোগমায়। ও নারদের 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। হরিদাস ছিলেন হৃত্রধার, বাসদের নেপথ্যরচয়িতা। 
চ্ত্রশেখয়ের আডিনায় বাধা রঙ্গমঞ্চ ছিল না, দৃশ্তপট ছিল না। এই" 
'পানলীল1” অভিনয়ই আদিড়ত কৃষ্তবাঞজ।, যদ্দিচ অভিনয়ের “যাত্রা” নাম তখন 
ছিল অজ্ঞাত। চৈতন্ত-চবিতামৃতের আদিলীলা অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্বের কুল্সিণীবেশে 
কুষ্পীলাভিনয়ের উল্লেখ আছে। তারই প্রভাবে প্রাচীন যাত্রার মধ্যে বহুতর 
রূপাস্তর সংসাধিত হয়েছিল ৷ 72 17227) 549০ গ্রন্থের লেখক বলেন ষে, 
মছাপ্রতুর আগে বাংলাদেশে “যাত্র!, ছিল এবং তা ছিল শাক্তযাত্রা-_ুস্ত-নিশুন্ত 
বধ ইত্যাদি পাল! গান হোত। শুভ্ত-নিশুস্ত বধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ছড়ায় গানে 
পাচালি জাতীয় কিছু থাকা তখনকার দিনে অসম্ভব ছিল না, কিন্ধু তার নাম 
যে'মাতা' ছিল এমন প্রমাণ কোথায়? উনবিংশ শতাবীর আগে দাট্যাভিনক 
অর্থে “যাত্রা, কথাটা প্রচলন হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। তবে ণ্উৎসধ 
'অর্থে “যাত্রা শব্দের প্রয়োগ সংস্কত সাহিত্যে সুপ্রাচীন । অধিক্ষ কখায় অধিক 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ৩ 


গানে অভিনয়--এই হোল সত্যকার যাত্রা। তার আগে যাত্রার রূপ ছিল 
সল্প কথায় প্রায় গান-সর্বস্ব অভিনয় এবং এই ধারাটি পদাবলী কীর্তন থেকেই 
উদ্ভূত হয়। এই ধারার প্রথম আবির্ভাবের সময় নাট্যাভিনয়ের “যাত্রা” নাম 
বাংলা দেশে প্রথম প্রচলিত হয়। এর আগে এ নাম ভারতের অন্য কোনে। 
প্রদেশে প্রচলিত ছিল কি না, জানা যায না । এই যাত্রার জনপ্রিয় প্রচারক 
রূপে চিরশ্মরণীয় হয়ে থাকবেন গোবিন্দ অধিকারী, নীলকঞ, বিশ্ুবাসিনী, 
কমলাকান্ত ইত্যাদি । 

বাংল দেশে উন্নতশ্রেণীর যাত্রা (যাকে আমি বলেছি সত্যকার যাত্রা ) 
প্রবত্তিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয় “কালীয় দমন” বা “কৃষ্ণযাত্রার' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
এবং এরই শ্রষ্টা ছিলেন গোবিন্দ অধিকারী । এই “কালীয় দমন” যাত্রার 
জনপ্রিয়তা উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে শুরু হয়ে দীর্ঘকাল অক্ষুপ্ন ছিল। 
র্লীলাকীর্তনের সঙ্গে নাট্যাভিনয় বুক্ত করে পাল! গানে তিণি এক ঘুগ্ান্তর 
সৃষ্টি করেন। চল্লিশ বছরের ওপর চলেছিল তার দল। ১২০? বঙ্গান্দে এর 
জন্ম হয়। গোবিন্দ অধিকাঁরীর এই “কম্ম্যাত্রা/কেই আমরা আধুনিক কালের 
.দ্কাত্রার আদিপর্ব বলে ধরে নিতে পারি। এরপর সথের যাত্রায় যখন দেশ ছেয়ে 
বায় তখলো কৃষ্ণঘাত্রার জনপ্রিয়তা হাস পায় নি, বাঙালির কোনোদিনই 
এতে অরুচি হয় নি। এই গোবিন্দ অধিকারীর প্রকৃত উত্তরসাধক ছিলেন 
মতিলাল রায়-_তীরও যাত্র! সত্যকার যাত্র। ছিল। কলকাতায় ১৮৭২ 
ীষ্টান্দে যখন ন্যাশনাল খিয়েটারের প্রতিষ্ঠ। হয়, তখন এই মতিলাল তার 
দল প্রতিষ্ঠা করেন। মনোমোহন বন্গুর অনগৃকরণে যাত্রাকে গীতাভিনয়ের 
স্তরে তিনিই উন্নীত করেন। এঁর কথা পরে বলহি। “কালীয় দমনের” পর 
যাত্রার অঙ্জিরে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ভারতচন্দ্রের “বিদ্যান্ন্দর” | বাংলার 
জমিদারের! দীর্ঘকাল. যাবৎ যাত্রাগানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ডারাই ক্রিয়া” 
কর্মে, পূজাপার্বণে তদের বাড়ির ঠাকুর দালানে বা নাটমঞ্চে যাত্রাভিনয়ের 
সা করতেন লোকশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা দুই-ই এর মাধ্যমে 

| 

্মাগ্েকার যাত্রায় অধ্যক্ষ ও পাল| রচয়িতার। আধুনিক নাট্যকারদের 

মতন বিদ্বান না হলেও তারা ভক্ত ছিলেন এবং তাদের রচিত পাপা ও তার 
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গানগুলে। অতি সহন্জেই শ্রোতাদের চিত্তাকর্ষণ করতো। | গোবিন্দ অধিকারী, 
দাশরখি রায়, নীলকঠ মুখোপাধ্যায়, রসিক চক্রবর্তী, নীলকমল গোস্বামী 
প্রস্ততির গানে একসময়ে সমগ্র বাংলা দেশ ধ্বনিত হোত । তখন পোষাক- 
পরিচ্ছদের জশীকজঅমক ব! চাকচিক্য ছিল ন1 বটে, কিন্তু তাদের সেই সরল 
ভাষায় রচিত সরপ প্রাণের সরল কথাগুলি এবং সেই সোজ| কথায় রচিত 
মচপ্রাসপবূল গানগুলি শুনে দর্শকগণ আত্মহারা হাতিন । সে-অভিনদষর ও 
“স-গানের হার আনেক দিন পর্যন্ত দর্শকদের প্রাণে বাজতে থাকতো । ডাঃ 
হকুমার সেন লিখেছেন £ “উনবিংশ শতাবীর শুরু হইতে কলিকাত! অঞ্চলে 
প্রা্টীন যাত্রাপদ্ধতিতে একট। পরিবর্তন 'আমিতেছিল | কৃষ্ণলীলা-চৈতন্বালীল।- 
দেবলশীলার স্থানে দক্ষমজ্, ধরব-চরিত্র, কমতে-কামিনী, নল-দময়ন্তী, প্রীবংস- 
চিন্তা ইত্যাদি পৌরাণিক উপাখ্যান এবং বিদ্াস্থন্দর কাহিনীর মত 
পৌরাণিক আদিরসসিক্ত আখ্যামিক। 'মধিক 'আদরণীয় হইতেছিল। সেই 
সঙজ্জে নাচগানের বানুলা এবং সের ও ভাড়ামির প্রানর্যও দেখা দিল |”, ক্রমে 
যাত্রার রূপ ধিরুত হয়ে মাষ এবং উনবিংশ শতকের মধাভাগে নব-উদ্ভৃত 
রঙ্গমঞ্চ ও তার নাটকের প্রজাব এস পড়লো যাত্রার ওপর | কিন্তু তার আগে 
পুরাতন যাত্রার প্রসঙ্গ আরে! একটু আঙোচন! করতে তয় । 

নলকণ্ঠ মুখোপাধায়ের যাত্রাগানের প্রসিদ্ধি এক সমষে বড়ে। কম ছিল 
না। শীলকণ্ঠ শ্বং বুন্দার ভূমিক! অভিনয় করতেন। পশ্চিম বলার 
জেলায় “ক্ষলায ছড়িয়ে পড়েছিল নীলকণ্ঠের রুষণযাত্রার খাতি। পূর্ববঙ্গকে 
যেমন মাতিয়ে তুলেছিলেন কষ্ণকমল গোস্বামী, সমগ্র রা দেশকে তেমনি 
মাতিয়ে তুলেছিলেন নীলকণঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ পাচালি রচয়িতা প্রতিভাবান কবি 
দাশরখির মৃত্যুর চার বছর পরে (১২৬৮ বঙ্গাব্দ) নীলকণেরু জন্ম হয়। 
গোবিন্দ অধিকারীর পর তার প্রবন্তিত “কালীয় দমন, পদ্ধতিতে কীর্তনাঙ্গ 
যাত্রার পূর্ণাঙ্গ মৌলিক “পালা” প্রথম বচন! করেন নীলক। যাত্রার আসরে 
ক্ষেআোপযোগী নূতন গান রচনা করে গাইতেন তিনি-_রচনা ও-গাওয়া একই 
সঙ্গে চলতে! । কথিত আছে, নীলকণ্ঠের স্বক্ে ভক্তিরসাত্মক গভীর ভাব- 
পূর্ণ মধুর গান শুনে হাজার হাজার শিক্ষিত লোকও আত্মহারা হয়েছেন, অশ্রু 
বিসর্জন করেছেন। এই যেদর্শকচিত্তে ভাবের তরক্ষ বইয়ে দেওয়া, এটা 
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কেমন করে সম্ভব হোত? অধিকারীদের ধর্মনিষ্ঠা ছিল । যাত্র! গাইবার ব। 
করে তারা কার্যারস্ত করতেন এবং যথারীতি মনোযোগ সহকারে পালা গাওয়। 
ভোত। যাত্রার বৈশিষ্ট্য ছিল নাট্যকলা-কুশলতায় নয়, রচনার মধ্যে। 
প্রাচীন যাত্রার “পালা” ধার! পাঠ করেছেন তাদের কাছে এ তথ্য অজানা 
নয় ফে, মনুপ্রাসবহুল হলেও তার রচনার উতকর্ষতা লক্ষণীয় । তারপর সরস 
সরল 'অথচ গভীর ভাবপূর্ণ, এমন কি নিরক্ষর লোকের হ্থবোধ্য ভাষায় অভিনয় 
করা হোত । তখন যাত্রার পালা যেমনভাবেই অভিনীত হোক না কেন, অতি 
সহজেই তার ভাব ও ভাষ! শ্রোতাদের অন্তরে 'অক্কিত হয়ে যেত। যাত্রায় 
স্ুরভাললয়যুক্ত গান ছিল মুখ্য, অভিনয় গৌণ। এইসব কারণেই বাংলার 
প্রাচীন যাত্রা লোকশিক্ষার একট! বড়ে। মাধাম হয়ে দাড়িয়েছিল। 

মত্রার রূপ পাণ্টালো৷ উনিশ শতকের মধ্যভাগে । সমাজের রূপান্তরের 
সঙ্গে সঙ্গে সংস্কতিরও রূপাস্তর সাধিত হুয়ে থাকে । এই যুগে যাত্রার 
পরিবতিত রূপের নাম 'শীতাভিনয়"-_এট1! যাত্রার পাল! গান ও নাটকের 
মাঝামাঝি এক রকমের অভিনয় । গীতাভিনয় পুরোদস্তর নাটকই-_দৃশ্টপট- 
বিবজিত 'অভিনয়। প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি দেশের লোকের বিতৃষ্ণাও 
এইসব গীতাভিনয় হৃষ্টির অন্তম কারণ ছিল। সমসাময়িক একটি পত্রিক' 
এই বিষয়ে লিখছেন : “ইংরেজি শিক্ষার ফলে এদেশের শিক্ষিত ভদ্র- 
লোকগণ যাত্র! ও যাত্রায় প্রদশিত বিষয়বস্তর প্রতি বীতরাগ হুইয়। নাট্যাভিনয় 
সম্বন্ধে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্ত সকলের পক্ষে পাইকপাড়ার 
রাজাদের মত অজন্র অর্থব্যয় করিয়া নাটাশাল। স্থাপন সম্ভব নয়, সেজন্ু 
অনেকে গীতাভিনয় করাইতেছেন।” এই সময়কার অভিনীত গীতাভিনয়- 
গুলির মধ্যে রত্বাবলী গীতাভিনয়, শকুস্তলা গীতাভিনয়, সাবিত্রী-সত্যবান 
গীতাভিনয়, জানকী-বিলাঁপ গ্রীতাভিনয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। গীতাডিনয়ের ওপর 
সছয উহ্ৃত নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবের নিদর্শন রত্বাবলী গীতাভিনয় ; রামনারায়ণ 
তর্করদ্ধের 'রত্বাবলী” নাটক অবলক্বনেই এটি রচিত হয় এবং এর রচয়িতা 
ছিলেন হরিমোহুন কর্মকার । তখনকার দিনে ইনি একজন প্রসিদ্ধ গীতাভিনয় 
রচয়িতা ছিলেন। শহবের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত একাধিক সখের ষাত্রা- 
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দলেই এইসব গীতভিনয়ের অভিনয় হোত। এসব দল ভদ্রসম্তীনদেরই উদ্যম 
ছিল। তবে এক] ঠিক যে, পূর্বযুগের ধরণ-ধারণ সখের যাত্রাদলে অনেক 
পরিমাণেই বিদ্যমান ছিল । তারপর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিষে চল্তে 
চল্‌্তে উনিশ শতকের সপ্তম দশকে এসে এই গীতাভিনয় একটা পরিচ্ছন্ন রূপ 
ধারণ করে এবং এই শতাব্দীর অষ্টম দশকের শেষভাগে গীতাভিনয় অসম্ভব 
জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই নুগের গীতাভিনয় রচয়িতাদের মধো' ছুজন 
সনধিক প্রসিদ্ব_ব্রজমোহন রায় ও মতিলাল রায়। এদের দুজনেরই ওপর 
মনোমোহন বস্থুর বিশেষ প্রভাব ছিল । 

ডা: সুকুমার সেন এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “গীতাভিনয়-যাত্রাকে ধাহারা 
কলিকাতার বাতিরে দেশের জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনের ও লোকশিক্ষার 
একটি প্রধান উপায় করিয়া তুলিলেন তাহারা প্রথমে ছিলেন পাচালি-রচয়িত' 
ও পীচালি-গায়ক | ইহারা প্রচুর পরিমাণে কথকতার বক্তৃতা ও পাঁচালির 
পৌরাণিক প্রসঙ্গ ঢকাইয়া এবং পল্লীগীতির সরল স্থর গানে ফোগ করিয়া, 
শীতাভিনয়কে একদা সুপরিচিত পরিবরধধিত রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন 1” 
ব্রজমোহন ও মিতলাল উভযেই খাত্রার দল খুলিযাছিলেন। তবে ইহাদের 
মধ্যে মতিলাল রাই সবচেষে বেশি খ্যাতি লাভ করেন। এর দলেব নাম 
ছিল “নবদ্ধীপ বঙ্গগীতাভিনয় সম্প্রদায়” । ইনি বরমানের লোক ছিচুলন ; কিন্ 
নবছ্ীপে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন বলেই তার দলের প্রক্ূপ নামকরণ 
হয়েছিল । এই দল প্রায় চলিশ বংসরকাল স্থাষিত্‌ লাভ করেছিল । শ্িিশির- 
কুমার মতরাষের যাত্রার প্রশংসা করেও দুঃখ করে বলতেন, মতি রায় আর 
মধুর সাহার হাতেই খাত্রা বিকৃত ভয়েছে-বছল পরিমাণে থিয়েটিকাল হয়ে 
উঠেছে। মতিলালের মৃক্ভার পর ভার দল চালিয়েছিলেন জান পুত ধর্মদাস 
এবং তারপর ধর্মদাসের অনুজ ভূপেন্রনাথ । আমি ধ্মদাস ও ভূপেন্্রনাথেয় 
'অভিনয় দেখেছি । তখনকার কালে বাংলা দেশে ভূপেন্দ্রনাঘের মতন প্রিয়- 
দর্শন ও স্ুকণ্ঠ যাত্রীভিনেতা খুব কমই ছিল। ইনি মঞ্চাভিনেত! রূপেও 
খাতি লাভ করেছিলেন এবং শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভার ইনি একজন 
অনুরাগী ছিলেন। মতিলাল রায় ভার দলের পাল! নিজেই রচনা করতেন এবং 
ধর্মদাস পর্যন্ত এই ধারা অক্ষু্ ছিল । 
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মতিলাল রার একজন ভক্ত ও জ্ঞানী স্বলেখক ছিলেন । বাংলার পণ্ডিত- 
সমাজে তার গীতাভিনয়গুলির খুব সমাদর ছিল এবং বহু স্থানের একাধিক 
পণ্ডিতসমাজ মতিলালকে উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন । এই প্রতিভাবান 
মনীষী একাধারে পালা-রচয়্িতা, অভিনেতা, সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রচারক 
ছিলেন। যাত্রার নৃতন পদ্ধতি-_গীতাভিনয়কে তিনিই পরিচ্ছন্ন রূপ প্রদান 
করেছিলেন। তিনি স্বরচিত প্রত্যেক নাটকেই এক-একটি ধর্মভাবের ভূমিকা 
(যেমন “বিদুর” ) গ্রহণ করতেন । মহাভারতের বিছুর-চরিত্রটি তার অভিনয়ে 
যেন জীবন্ত হয়ে উঠতো । কধিত আছে, এইসব ভূমিকা অভিনয়কাঁলে 
লিখিত নাটকের কথা এবং সেই সঙ্গে অনেক কথ! তিনি আসরে মুখে মুখে 
রচনা করে বলতেন। তাঁর সেইসব কথা গভীর ভাবপূর্ণ, নীতিপূর্ণ ও হৃদয়- 
গ্রাহী ছিল। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ছুই যুগ ধরে মতিলাল রায়ের 
গীতাভিনয় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদিও তার শীতাভিনক়গুলিকে 
উচ্চশেণীর নাট্যরচনার পধায়তুক্ত কর। চলে না, তণাপি “ইহার স্ুকষ্ঠের গান 
ও বাগ্মিতা এবং পালায় পাচালির ও কথকতার মিশ্রণ সহজেই লোকের মন 
কাড়িয়না লইয়াছিল ।” অবশ্ত পারিপাটটা ও কৌশলের দিক দিয়ে ব্রজমোহনের 
পালাগুলিই সমধিক উতরুষ্ঠ ছিল। মতিলাল-রচিত গীতাভিনয়ের সংখা 
ত্রিশখানিরও বেশি এবং প্রায় সবগুলিব আখ্যানভাগ পুরাণ এবং রামায়ণ- 
মহাভারত থেকে গৃহীত । “তরণীসেন বধ? তার একখানি বিখ্যাত পালা। 
গীতাভিনয়ের পরিণত রূপ হলো গাতিনাটা, থা রবীন্ত্র-প্রতিভার্ব স্পর্শে মঞ্চে 
র্ূপার়িত.হয়ে উঠেছিল । যাত্রার প্রসঙ্গ এতখানি বল! হলে! এই কারণে মে, 
ষাত্রাই হোল বাংলার নিজন্ব নাট্য্রতিহা এবং গিরিশচন্, রবীন্দনাথ ও 
শিশিরকুমার-_এ'রা সকলেই বাঙালির এই নিজস্ব নাট্যসম্পদের প্রবল 
'ন্ুরাগী ছিলেন । 


এইবার নাট্যশালার কথা । এ-কথ। সর্বজনস্বীকত বে, বিদেগী রঙ্গালয়ের 
'অন্ছকরণেই আজকের বাংল! নাট্যশালা গড়ে উঠেছে । এদেশে প্রচলিত 
প্রাচীন যাত্রাভিনয় ও তার ক্রমবিকাশের চেহারা নিঃসন্দেহে এ নয়। 
কলকাতায় ইংরেজি রঙ্গালয়ই এর প্রতিষ্ঠা ও প্রেরণার উৎস। যাত্রার আলব 
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ছেড়ে বাঙালি দর্শক কেমন করে বসল এসে বিদেশী ধরণের প্রেক্ষাগৃহে, 
এইবার সেই কথাই বলব । বাংলা ণিয়েটারকে আমরা! ছুটি পর্বে ভাগ করতে 
পারি, যথা-( ১) সখের থিষেটার ; এবং (২) সাধারণ রঙ্গালয় বা পেশাদার 
থিয়েটার । এই দুই পর্যের ইতিহাস আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা 
করব । কিন্তু তার আগে প্রসঙ্গত; দুই-একটা কণা! বল! দরকার। বাংলা 
গিয়েটার ও বাংলা নাটক, দুই-ই ইংরেজি শিক্ষা! ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসার 
ফল,--এই অভিমতটি বিচার করে দেখ। যেতে পারে । বাংলার সাংস্কৃতিক 
ইতিচাস পর্যালোচনা করলে পরে দেখা যাবে যে, এদেশের সমাজ-জীবনে 
সংস্কৃতির প্রাধান্ত ইংরেজ আসবার বহু আগে থেকেই ছিল। অবশ্ন সে 
সংস্কৃতির রূপ ছিল স্বতন্ত্র এবং তা উদ্ভুত হয়েছিল আর্ধ-অনার্য সংস্কৃতি ও 
লোকাচারের মিশ্রণের ফলেই। মিশ্রণই হোক আর যাই হোক, বঙ্গ- 
সংক্কতির স্বকীয় ধার! দীর্ঘকাল যাবৎ এই তৃখগ্ডের জনগণের মনকে নানা- 
ডাবেই সঙ্জীবিত করে রেখেছিল । সংস্কাতির সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ 
এবং নিগুড় । পৃথিবীর সকল দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেই এটা একটা 
চিরন্তন সত্য । ইংরেজ যখন বাংলাদেশে এসেছিল, তখন বাংলার অর্থ- 
নৈতিক জীবনের প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দযের কথ! ইংরেজ এ্ঁতিহাসিকদের স্বীককতিতেই 
পাওয়া যাষ। সেই নিকুঘ্ধেগ অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে বাঙালি 
যে তার সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিল, মধাবুগের 
মজলকাব্যেই তার নিদর্শন আছে। সেই সংস্কৃতি ছিল গ্রাম-কেন্ত্রিক এবং 
তার প্যাট'র্ন ছিল শ্বতত্থ। জমিদারের বিশাল নাটমগ্ডপে ঝাড়লঞ্ঠলের 
আলোয় রামায়ণ-মহাভারত পাঠ, রামাষণ গান, কথকতা, ধর্মতব প্রচার, 
কীতন, গ্রামের বারোয়ারিতলায় নানাবিধ উৎসব ও পৃজাপার্বন উপলক্ষে 
কথকতা, যাত্রা, গানের জলসা ; অস্তঃপুরে নানাবিধ ব্রতাচার ; শারোদৎসবের 
সময় সারি গান, জারি গান-_-এই ছিল ইংরেজ-পূর্ব গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক 
রূপকল্প । মুশিদাবাদ শহরের শশ্বর্যই শুধু ক্লাইভের চোখকে ধাধিয়ে দেয় নি, 
সেখানকার সাংস্কৃতিক বর্ণচ্ছটা! দেখেও তিনি কম বিস্মিত হন নি। মোট কথা, 
ইংবেজ-পূর্ব যুগের বাংলার “জনসাধারণের একটা নিজস্ব লোকসংস্কাতি ছিল 
এবং সেই সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশের অন্ত কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বূপকল্পও 
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ছিল।” এবং “তৎকালীন সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সংস্কৃতির বিকাশের 
একটা মোটামুটি সমন্বয় ঘটেছিল।” বলা বাহুল্য, এ সবই সম্ভব হয়েছিল 
অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দোর ফলেই । সেদিন বাংলার অর্থ নৈতিক জীবন যেমন 
ছিল গ্রামাশ্য়ী, এর সাংস্কতিক জীবনের ধারাও তেমনি গ্রামীন জীবনকেই 
কেন্ত্র করে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। লোকসংস্ৃতির ধারা সমাজের বৃহৎ 
অংশকে সেদিন সঞ্জীবিত করে রেখেছিল। 

ইংরেজ আসার পর এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে ধীরে ধীরে একটা 
রূপান্তর সাধিত হতে থাকে । ক্রমে সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল স্থানান্তরিত হয়ে এলে! 
কলকাতার দিকে । দুইটি বিভিন্ন ধারার অভিঘাতে বাংলার সাংস্কৃতিক 
জ'বনে উনিশ শতকের গোড়াতেই ঘটলে! একট! বিরাট পরিবর্তন- পরিবর্তন 
বললে ঠিক হবে না, যা ঘটলে! তাকে আমরা বলতে পারি বর্ণসাংকর্ষ। 
সকল দেশেই যুগসন্ধিক্ষণে সংস্কতির ক্ষেত্রে এমন বর্ণসাংকর্ষ ঘটে এসেছে । 
সমাজে দেখা দিল নৃতন শ্রেণীবিস্তাস_বাঙীলি দালাল গোমস্তা দেওয়ান 
বেনিয়ান ও মুন্দী। শহর ও গ্রামের বিচ্ছেদ ঘটলো'__সমীজের উপর তল! ও 
নীচের তলার মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেল। সংস্কতি তখন আশ্রয় নিল শহরের 
বৈঠকখানায়। আর এই নব অত্যুদদিত শ্রেণীর কবলে পড়ে সংস্কৃতির রূপ- 
কল্পের মধ্যে যেসব বিকৃত জিনিস দেখা! দিল তাই সেদিন আত্মপ্রকাশ 
করেছিল আখড়াই, হাফ আখড়াই, ঝুমুর, তরজ! গান প্রভৃতির ভেতর দিয়ে। 
কলকাতার এই “বাবু-কালচারের? ধার! অবশ্য খুব বেশি দিন স্থায়ী হতে 
পারে নি। হিন্ু কলেজের শিক্ষা যখন কয়েকজন বাঙালির মনের আকাশকে 
রাঙিয়ে দিল তখন শৌভাবাজার-সংস্কতির যুগ শেষ হয়ে বাংলায় সত্যই 
এক বিদ্ময়কর নূতন সংস্কৃতির অভ্যুদয় হোল। সেই সংস্কৃতি স্থষ্টি করেছিলেন 
বিগ্বাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীবন্দ। কিন্ত এই সংস্কৃতি 
একাস্তভাবেই ছিল নব অত্যুদিত শিক্ষিত শ্রেণীর সংস্কৃতি__উজ্জ্বল হলেও 
তা সর্বসাধারণের সংস্কৃতি ছিল না। বাংলায় নাটক ও নাট্যশাল! ঠিক এই 
যুগ-সন্ধিক্ষণে শিক্ষিতদের প্রয়াস হিসাবেই প্রথম দেখা দিয়েছিল । 


১৪ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, লেখক বলেছেন, প্রথম বঙ্গীয় নাটযশাল। 
বিদেধীর কীতি | দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সঙ্গে এর কোনো যোগ 
ছিল না, তাই তান্থায়ী হতে পারে নি। উনবিংশ শতকের গোড়ার দ্দিকে 
বাঙালি-আীবনের ওপর পুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্তমান ছিল। তখনো! 
পর্যন্ত বাঙালিরা আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে যাত্রা, পাচালি, কবিগান প্রভৃতি 
নিয়েই সন্ধ্ ছিল ; নতন বুরোগীষ ধরণের কোনে। আমোদ-প্রমোদের অভাব 
'আম্থভব করতে আরম্ভ করে নি। এই "অভাব তারা অনুভব করলো এদেশে 
ইংরেজি শিক্ষা গ্রবতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে । তারপর যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
রুচির পর্িবর্ভঠন হোল ; গতানুগতিক আমোদ-প্রমোদ ইংরেজি শিক্ষিত 
বাঙাপির কাছে রুচিকর হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত ঘ্বণ্য ও স্কুল মনে হতে 
লাগলো । নানা কারণেই যাত্রা জনপ্রিয়তা হারাল ; কলকাতার এখানে-ওখানে 
এবং গ্রামাঞ্চলে যাত্রার আসর বসতো! বটে, কিন্ত আগের মত সকল শ্রেবীর 
দর্শককে ত। আর আকৃষ্ট করতে পারল লা । একদিন ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভড্ 
একত্র বসে রাত কাটিয়াছে সেই আসরে। মুগ্ধ হয়েছে পালায় বণিত 
উপাখ্যান শুনে, আর তার গানে । কিন্ত ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন, বিদেশী 
সাহিত্য ও নাটকের সঙ্গে পরিচয় এবং শহর কলকাতায় ইংরেজি রঙ্গালয়ের 
প্রতিষ্টা, বিরাট এক দর্শকগোঠীর রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গি দিল বদলিয়ে । এদিকে 
এই মানসিক পরিবর্তন, অপর দিকে যাত্রার অভিনয়, সাজসজ্জ! সব কিছুরই 
ক্রমবর্ধমান অধোগতি, অনেককেই তার প্রতি বিরূপ করলো । মোট কথ, 
সংস্কতির কক্ষত্রে একটা পরিবর্তন তখন আসন্ন হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের 
চিত্তবিলোদনের জন্ম তখন শহরে যেসব বাবস্থা ছিল তার মধ্যে র'লয় ছিল 
অন্ভতম। ইংরেজ যেখানেই গিয়েছে, সেখানে সে সক্ষে করে খিয়েটার লিয়ে 
গিয়েছে । শিক্ষিত বাঁঙালিপ চিত্ত আকৃষ্ট হলো সেই দিকে | ইংরেজি শিক্ষিত 
বাঙালিরা নিজেদের বাড়িতে শহরে ইংরেজদের নাট্যশালার অন্গকরণে 
ইংরেজি নাটকের অভিনয় আরস্ত করে বাঙালিদের মনে নাট্যানুরাগ জাগিয়ে 
তোলেন । এ প্রয়াম সীমাবদ্ধ হোলেও এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূর- 
প্রসারী। বল! বাহুল্য, এর মূলে ছিল হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা; এইখানেই 
শেক্সপিয়রের সঙ্গে বাঙালির প্রথম পরিচয় । তাই দেখতে পাই যে, 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার ১১৯ 


বাঙান্দি-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার হুত্রপাত হোল শেক্সপিয়রের নাটক ও. 
ভবভূতির ইংরেজি অনুবাদ দিয়ে। বাঙালি যদ্দি একটা সংস্কৃতি-সম্পন্ 
জাতি না হোত, তার সংস্কৃতিবোধ যদি আদৌ না থাকতো, তা হলে ইংরেজি 
শিক্ষার সংস্পর্শে এসে তার চিত্তের উদ্ভতাসন অত তাড়াতাড়ি হোত কি ন৷ 
সন্দেহ । বঙ্গীয় নাট্যশাল! ও নাটক ছুইয়েরি উতৎপতি ইংরেজি শিক্ষিত 
বাঙালিদের দ্বার! বিদেশী এলিজাবেধীয় আদর্শে, একথা স্বীকরি করে নিষ্বেও 
আমর! বলবে যে, বাঙালির চিত্তে সংস্কৃতির যে পলিমাটি সঞ্চিত ছিল, তাই 
এ-ফুগে তার সাংস্কতিক জীবনের ক্ষেত্রকে উর্বর করে রেখেছিল । সেই উর্ধর 
ক্ষেত্রেই ইংরেজি শিক্ষার বীজ বপনের ফলে হৃষ্ট হোল তার নাটাশাল।, 
রচিত হলো বাংলা নাটক । দেশের সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে মাইকেলের 
নাড়ির যোগ ছিল, তাই না কলকাতায় বিলিতি ধরণের থিয়েটার খন 
স্থাপিত হোল, তখন থেকেই একমাত্র তিনিই জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন 
দেখে এসেছেন । কি মহাকাব্য রচনায়, কি নাটক রচনায় মাইকেলের 
প্রেরণার উৎস ছিল খাটি জাতীয়তাবোধ। নবজাগ্রত বাঙালির মনে এই 
জাতীয়তাবৌধকে সেদিন তিনি যদি উদ্দীপ্ত না৷ করে তুলতেন, তাহলে 
বিদেশীর অনুকরণে স্থাপিত থিয়েটার অত শীপ্র জাতীয় নাট্যশালায় বূপান্তরি 
হোত কি ন| সন্দেহ, কিংব। অত অল্প সময়ের মধ্যে বাছ'্লির নাটাসষ্টি 
সুপ্রচুর হয়ে উঠছে কি না সন্দেহ । 

সকল সভ্য-দেশের প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যালোচনার ও নাটাশাল'র 
এক-একটা ইতিহাস আছে । এইসব ইতিহাস থেকে এসব দেশের নাট্য- 
সাহিত্য ও নাটাশিল্পের ক্রমোন্নতির একট! চিত্রের সঙ্গে সমস্ত দেশের 
সাংস্কৃতিক অবস্থারও একটা পরিক্ষার ছবি পাওয়া! মায়। নাট্যশালার 
ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা এইখানেই । ভারতবর্ষের নাট্যশালার প্ররুত 
এবং সম্পূর্ণ ইতিহাস আমরা আজে! পাই নি। প্রাীন কাব্য ও নাটকে 
ভারতের প্রাচীন নাট্যশালার অস্তিত্বের কণা এবং তাৰ উতৎকর্ধতার কখ। 
থাকলেও তাঁ থেকে এমন কোনো উপকরণ সংগ্রহ কর! যায় না, ধা দিয়ে 
আমরা একখান! পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলন করতে পারি? এই ক্ষেত্ডে 
গবেষণান্ত অবকাশ আজে | রয়েছে । তবে বর্তমান ভারতে অন্তান্ত প্রদেশের 


১২ শিশিরকুমার ও বাংল! খিয়েটার 


মধ্যে বাংল! থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাই সমধিক ) স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বলতে একমাত্র 
কলকাতা শহরেই আছে, অন্ত কোথাও নেই । বাংল] পেশাদার থিয়েটারের 
বয়স প্রায় একশত বৎসর হোঁতে চললো । কিন্তু এখানকার নাট্যশালার 
ইতিহাস আরে! প্রাচীন_উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই আমরা এর 
ধারাবাহিক ইতিহাস পাই । এই যে বিগত একশত বৎসরের মধ্যে বাংল। 
খিয়েটারের এত প্রসার ও প্রতিপত্তি ঘটেছে, এর একটি প্রধান কারণ এই 
যে, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালির মতন নাট্যা্গরাশী জাতি আর কেউ 
নয়। বাংল! থিয়েটারের প্রসারলাভের আরো! একটি কারণ উনিশ শতকীয় 
নবজাগৃতি বা! রেনে্সার ফলে বাংলা সাহিত্য, সঙ্গীত, ও চিত্রকলার 
বিকাশ | রঙ্গমঞ্চ তে! এই তিনটি প্রধান কলাবিগ্ভারই সমন্বয়ে সার্থক হয়ে 
ওঠে । 

বাংল! থিয়েটারের উৎপত্তির কথা লিখতে গিয়ে ব্যোমকেশ মুস্তফী তার 
“বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস? গ্রন্থে লিখেছেন : পবঙ্গীয় নাটাশালার 
উৎপত্তির স্থান নিপেশ সম্বন্ধে কতক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন 
"আমাদের প্রাচীন যাত্রা পালি প্রভৃতি হইতেই কিছু কিছু পরিবত্িত 
হইয়া ও কিছু কিছু নুতন সংযোজিত হুইয়। এই সকল নাটক ও নাট্যাভিনয় 
উৎপত্তি লাভ করিয়াছে । অবশ্ঠ তাহার! এ-কথা স্বীকার করেন যে প্রাচীন 
ভারতের সংস্কত নাটকাবর্ণী ও তাহাদের অভিনয় ইহাদের মূলে কথঞ্চিং 
পরিমাণে বর্তমান । কাঁলবশে রূপান্তরিত মান্র। কেহ কেহ বলেন, বঙ্গীয় 
নাটাভিনয় একমাত্র ইংরেজি নাটকাঁভিনয়েরই অন্থকরণ |” 

সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, অষ্টাদশ শতকের 
শেষভাগে শহর কলকাতায় ইংরেজদের চিন্ববিনোদনের জন্ত ছুটি রঙ্গালয় 
ছিল; একটি লালবাজারের মোড়ের দক্ষিণ দিকে (এর নাম ছিল “7 
193 1399567), আর অপরটি ছিল রাইটাস বিল্ডিংস-এব পেছনে (এর 
নাম ছিল 4706 02100058 11106806?)। কথিত আছে যে, ইংলগ্ডের 
তৎক'লীন খ্যাতনামা নট ডেভিড গ্যারিক ক্যালকাটা! থিয়েটারের অন্ত 


* বাংল! থিয়েটায়ের ইতিহ(সরচনার ক্ষেত্রে ব্যোমকেশ মৃত্তকীর প্রয্নামই সর্বপ্রথম ; 
ব্রজেজেমাথ হন্দোপাধ্যার এ'র পরবর্তী । 


শিশিরকুমার ও বাংল! খিয়েটার ১৩ 


বিজবাত থেকে দৃশ্যপটাদি পাঠাতেন-__ (780৮5 7088291 0৫566) । 
কিন্তু উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে কলকাতায় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত 
খিয়েটারগুলির মধ্যে চৌরক্সীর সী-স্থৃচি (3825 50002”) থিয্লেটারটিই 
ছিল প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে যোশীন্দ্রনাথ বন্গ লিখেছেন : “দেশীয় সন্্রাস্ত 
ব্যক্ষিদিগের হৃদয়ে অভিনয়-ক্রিয়ার মাধুর্য এবং উপকারিতা মুদ্রিত করিতে 
স-স্ুচি নাট্যশাল! যেন্ূপ সহায়তা করিয়াছিল, সে সময়কার অপর কোনে 
নাট্যশালাই সেইরূপ করিতে পারে নাই ।” লেবেডেফের প্রয়াস ( 8178915 
7176806 ) ১৭৯৫ খ্রীষ্টান্দের ঘটন]। লেবেডেফের প্রয়াসের সঙ্গে তার 
ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের নাম সংযুক্ত আছে। এই ক্ষণস্থায়ী 
প্রয়াসের ঠিক ছত্রিশ বছর পরে আমরা পেলাম “হিন্দু থিয়েটার । এর 
উদ্ঘোক্তা ছিলেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। ইনি মহধি দেবেমত্রনাথ ঠাকুরের 
পিতৃব্য ছিলেন । বঙ্গীয় নাটাশালার প্রকৃত ইতিহাস এইখান পেকেই আরম্ভ | 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন £ “১৮৩১ সনের ২৮শে ডিসেম্বর এই 
নাট্যশালার দ্বার উদ্মোচিত হয়। শেল্পপিয়রের “জুলিয়াস সিজর, নাটকের 
অংশ বিশেষ ও উইলসন ( [70180 [7917871% ৬/11501--ইনি সী-জুচি 
থিয়েটারের একজন অভিনেতাও ছিলেন এবং ইনিই এদেশে ইংরেজি শিক্ষা 
প্রচলনের প্রতিকূলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন) কতৃক তঅনৃদিত 
ভবভূতির “উত্তর রামচরিত" এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়।” প্রসঙ্গত 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের নামও উল্লেখ করতে হয়। প্রভূত 'মর্থশালী, নান! 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক দ্বারকানাথ একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পান্রাগা 
ছিলেন। প্রতিভাবান এই মানুষটি কলকাতার ইংরেজি রঙ্গালয়ের প্রি 
আকৃষ্ট হয়েছিলেন গুধু একজন দর্শক হিসেবে নয়, মালিক হিসেবেও । 
চৌরঙ্গী থিয়েটারের মালিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন । 

এক হিসাবে আমরা কালিদাস, শ্রীহর্য এবং শেক্সপিয়রকে বাংল! 
খিয়েটাপ্সের জন্মদাতা বলতে পারি, বিশেষ করে শেক্সপিয়রকে | হিন্দু 
কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক কাধ্জেন ভি. এল. রিচার্ডসনের সময় থেকেই 
শিক্ষিত বাঙালি শেক্সপিয়রের নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হতে 
আরম্ভ করে। তার মুখে শেক্সপিয়রের নাটকের সুন্দর আবৃত্তি শুনে ছাত্ররা 


১৪ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার . 


সুগ্ধ হোত, অন্প্রীণিত হোত। কী সে-বুগে, কী এ-ফুগে, শেক্সপীয়র 
শিক্ষিত বাঙালির চিরকালের প্রিয্ন নাট্যকার । গিরিশচন্দ্র ও শিশিরকুমার, 
বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের এই ছুই দিকপাল অভিনেতা, শেল্সপিয়রের নাটকের অভিনয় 
করে খ্াতিলাভ করেছিলেন । গিরিশচন্দ্র শেক্সপিয়র-প্রীতি তার 
“ম্যাকবেখ, নাটকের অন্বাদের মধ্যেই পাই | প্রসন্নকুমারের ওই রঙ্গালয়ে 
নেক বাঙালি দর্শকের সমাগম হয়েছিল । অবশ্বা, রাজ! রাধাকান্ত প্রভৃতির 
মত সন্তাস্ত ও শিক্ষিত বাঙালি দর্শকের । বিদেশী দর্শকও কিছু কিছু 
ছিলেন। তারা সকলেই নিমন্ত্রিত। জনসাধারণ সেখানে প্রবেশাধিকার 
পায় নি। প্রসন্নকুমারের মত এক অর্থশালী বাঙালির পক্ষেই রঙ্গালয় নির্মাণ 
সেদিন সম্ভব ছিল। কিন্তু বিত্তহীন সাধারণ বাঙালিও ওই ধরণের কাজে 
অগ্রসর হতে না পারলেও, তারাও যে তাই চায়, সমসাময়িক সংবাদপত্র 
থেকে আমর! সে কথ! জানতে পারি । ১৮২৬ গ্রষ্টাবন্জের সমাচার চক্দ্রিকা"র 
একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। তাতে বল! হয়েছে : “এই 
বিশ্বীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ 
অনহিতকর ও 'অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের চিত্ত- 
বিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের 
'আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই।” দেখা যাচ্ছে, এই উক্তি 
প্রসন্নকুমারের উদ্যমের পাচ বছর আগের কথা । যাই হোক, ইংরেজি নাটক 
নিয়ে বাংল! নাট্যশাল! জনপ্রিয় হয়ে উঠল না। বাঙালির রসিক চিত্ত 
ইংরেজের হুবছ অনুকরণে পরিতৃপ্ত হোল না। এর পরেই কলকাতায় যে 
নাটাশালার প্রতিষ্ঠা হয় তাতে ইংরেক্সি নাটকের পরিবর্তে বাংল! নাটক 
অভিনীত হয়। প্ররুতপক্ষে নাঙালির উদ্যোগে, বাংলা নাটকের অভিনয় 
এই নাট্যশালাতেই সর্বপ্রথম হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নবীনচন্তর বন্ু। 


১৮৩৩ শ্ীষ্টান্ধের অক্টোবর মাসে এই নাট্যশালাটি নবীন বস্তুর 
স্থাপিত হয়। রঙ্গমঞ্চ বা চিত্রিত না্যশালা বলতে যা বোঝায়, 
'খিয়েটার প্রথমে সেরকম কিছু ছিল ন! । তিনি বিপুল অর্থব্যয় কক্েপ্রায় দুই 
লক্ষ টাকা) 'বিদ্যাসুন্দর” নাটকের অভিনয় আয়োজন করেছিলেন এবং যে তিন 


শিশিরকুমীর ও বাংলা থিয়েটার ১৫ 


বছর এই খিয়েটারটি সচল ছিল, সেই তিন বছরে এই একটিমাত্র নাটকেরই 
অভিনয় হয়েছিল। প্রতি বৎসর চার-পাচটির বেশি অভিনয় হোত না। 
নাটকোক্ত দৃশ্ঠাবলী নবীন বস্থর সুবিশাল অট্রালিকার নানা স্থানে প্রকৃত 
সাজসঙ্জাদির দ্বার! সাজান হয়েছিল, দর্শকদের ঘুরে ঘুরে দেখতে ছোত। 
স্বন্নরের সুড়ঙ্গ পথে বিগ্ভার ভবনে প্রবেশের দৃশ্ঠটি ৪211500-এর চূড়ান্ত করে 
দেখান হয়েছিল ; সত্যই এক ঘর থেকে অন্য ঘরের মধো মাটি খুঁড়ে আসল 
সুড়ঙ্গ কর! হয়েছিল । এই অভিনয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, স্ত্রী চরিত্র- 
গুলি স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই অভিনীত হয়। অভিনয় আরম্ভ হোত বাত 
সাড়ে বারোটায়, আর শেষ হোত পরের দিন সকাল সাড়ে ছণ্টায়। শেষের 
দিকে রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয়েছিল বলে জানা ঘায়। তৎকালীন “হিম্দু পাইওনিয়ার, 
ও “হিন্দু রিফর্মার” এই উভয় পত্রিকাতেই প্রসননকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার 
ও নবীন বন্থুর রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রচুর অর্থবায়ে 
প্রতিষ্ঠিত নবীন বন্ুর এই নাট্যশাল! ছু'কাব্রণে কলকাতাবাসীদের চমৎকৃত 
করেছিল । প্রথম, ইংরেজের অনুকরণে গঠিত এই রঙ্জগালয়ে এই প্রথম বাংলা 
নাটক অভিনীত হোল । দ্বিতীয়ত, সেদিনের নানা সংস্কারাচ্ছন্ন হিক্ুসমাজে 
বাস করেও নিভীক নবীনচন্ত্র রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীদের আহ্বান করেছিলেন । 
বিদেশি লেবেডেফের পক্ষে এ সহজ হলেও নবীনচন্দ্রের পক্ষে তা ছিল না। 
যথেষ্ট দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি । এর চল্লিশ বছর পরে বেঙ্গল 
থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রী লওয়া হয় । দর্শক-মনে তথন বিপুল পরিবর্তন 
এসে গেছে । আরো! একটা কথা । শুধু যাত্রাভিনয়েই অভ্যন্ত বহ দর্শকেরই 
নাট্যশালার সঙ্গে পরিচয় ঘটল এই নবীন বস্থর থিয়েটারেই ৷ এক হাজারের 
ওপর দর্শক সমাগম হয়েছিল। জাতিভেদ ছিল না। হিন্দু; মুসলমান, 
ইংরেজ ও অন্তান্ত নানা জাতেরও দর্শক উপস্থিত হয়েছিল বলে জানা যায়। 

রা 
খয়ে দিয়ে» নবীনচন্ত্র বাংলার সমাজ-জীবনে একটা বড়ো! রকমের 
এবৃপ্নব এনে দিয়েছিলেন এবং এই কারণেই তাঁর প্রচেষ্টা না্যশালার 
স্মরণীয় । 






টি 


১৬ শিশিরকুমার ও বাংল] থিয়েটার 


নবীন বন্ুর থিয়েটারের পরবর্তী পঞ্চাশ বছর কালের মধ্যে কলকাতায় 
একটিও স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যাই হোক, হিন্দু থিয়েটার শিক্ষিত 
বাঙালিদের মধ্যে ষে নাট্যম্পৃহ! জাগিয়ে দিয়েছিল, তা! এই সময়ে শহরের 
স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে । চৌরঙ্গীর 
সাহেবদের থিয়েটারের দর্শক তখন বেশির ভাগ বাঙালি; বাঙালি অভিনেতাও 
এখানে অভিনয় করেছেন। শেক্সুপিয়রের নাটকই তখন কি সাহেবপাড়ার 
থিয্লেটারে, কি স্কুল-কলেজের ছাত্রদের খিয়়েটারে মঞ্চস্থ হোত । ছাত্রদের উদ্যম 
অবশ্থ ইংরেজি কবিতা! আবৃস্তি ও নাটকের অংশ বিশেষের অভিনয়ের ভেতর 
দিয়েই প্রকাশ পেত। হিন্দু কলেজ, ডেভিড হেয়ার একাডেমি আর 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারি-_ প্রধানত এই তিনটি শিক্ষায়তলের ছাত্ররাই বেশি 
উদ্ভোগী ছিলেন। ১৮৫৩-তে ওরিয়েপ্টাল সেমিনারির ছাত্ররা “ওরিয়েপ্টাল 
থিয়েটার” নামে একটি নাট্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন ; এই নাট্যসম্প্রদ্দায 
ছু” বছরে শেক্সপিয়রের চারখানি নাটক অভিনয় করেন। এঁদের অভিনয় 
শিক্ষা দিতেন প্রথমে ক্রিঙ্গার সাহেব, পরে এলিস নামী একজন ইংরেজ 
মহিলা । ফলে, ওরিয়েপ্টাল থিয়েটারে অভিনীত “ওথেলো+র খুব সুখ্যাতি 
হয়েছিল। দেশীয় লোক তখনো পর্যন্ত থিয়েটারকে বলতো! বিলিতি যাত্রা । 
এই থিয়েটারে “মাঞেষ্ট অব ভেনিস' নাটকে পোশিয়ার ভূমিকায় এক ইংরেজ 
মিল! নেমেছিলেন বলে জানা যায়। এই সম্প্রদায়েরই দুজন অভিনেতা 
পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছিলেন: কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, দিলি 
মাইকেলের নাটাপ্রতিভার একজন অগ্রাগী ছিলেন আর বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যায়, যিনি পরবর্তীকালে নট, নাট্যকার ও লাটাশিক্ষক ০৪ 
বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন । 

ব্যংলা থিয়েটারে নূতন যুগ দেখা দিল ১৮৫৭ ্ষ্টাবধে। এই ৪ 
বাংলা দেশে নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনার ধারায় একটি নৃতনত্ব দেখা দিল 
এবং এরই পূর্ণ বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি বেলগাছিয়া খিয়েটারে। সমগ্সাসয়িক, 
কালে কলকাতার বিভিন্ন স্থানেও (খা; (১) পাখুবিয়াঘাটার 
উদ্কডাঙায় জয়রাম বসাফের বাড়ি; (২) জোড়াসীকোয় কদামখ্যান্ত , 
কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ি ? (৩) সিমুলিয়ায় আশুতোষ দেবের বাড়ি প্রসৃতি ) 


শ্রিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১৭ 


অনুষ্ঠিত নাট্যপ্রয়াসের বিবরণ পাওয়া যায় । এইসমম্ব থেকেই বাংল! দেশে 
থিয়েটার সমানভাবে চলে আসছে, কখনো! বন্ধ হয়নি। আর এইসময় 
থেকেই বাঙালির খিয়েটারে আর কোনো ইংরেজি নাটকের অভিনয় হয় নি, 
তবে ভাষাস্তরিত হয়ে শেক্সপিয়রের নাটকের অভিনয় হয়েছে । তখন 
কলকাতায় বহু স্থানেই বিদ্বদূসভ। স্থাপিত হয়েছে । এইসব বিদ্বদূসভায় নাটকের 
কথা আলোচিত হোত, অভিনয়ের কথাও আলোচিত হোত। বাঙালির 
মনে সেই প্রথম নিজন্ব নাটকের কথা দেখা দিতে শুরু হয়েছে । এর ফলে, 
*১৮৫৭ সনে কলিকাতায় একসঙ্গে তিনটি নাট্যশালায় বাংল! নাটকের 
অর্ডিনয় আরম্ভ হইল। বঙ্গীয় নাট্যশালার সত্যকার গোড়াপত্তন এইসময় 
হইতেই বলা চলে ।” এইটাকেই আমরা বাংলা খিয়েটারের প্রথম যুগ বলে 
চিন্ধিত করতে পারি । 

১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্বের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল, এই চার মাসের মধ্যে 
আশুতোষ দেবের বাড়িতে “শকুন্তলা”, শোভারাম বসাকের বাড়িতে “কুলীন- 
কুলসর্বন্থ* নাটক আর কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে “বেণীসংহার? নাটকের 
অভিনয় দেশীয় সমীজে বিশেষ উৎমক্যের স্শার করলো! । এই তিনখানি 
নাটকের রচয়িতা হলেন রামনারায়ণ তর্করত্র--মাধুনিক বাংল! সাহিত্যের 
প্রথম সার্থক নাট্যকার এবং বজীয় নাটাশালার প্রথম যুগের প্রথম এবং 
প্রধান নাট্যকার । “শকুস্তল1, অভিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আগুতোষ 
দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ, পরবর্তীকালে যিনি বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 
সহযোগিতায় বেজল থিয়েটার স্থাপন করে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিলেন । 
প্রত্যেক স্থানেই বিপুল অর্থব্যয় হোত, আর বিপুল উৎসাহ (এবং দলাদলিও) 
দেখা ষেত। এসব উদ্যম ছিল একাস্তভাবেই ধনীদের উদ্যম-_দর্শকও ছিল 
সমাজের উপরতলার লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, জনসাধারণের প্রবেশ 
সেখানে নিষিদ্ধ ছিল বললেই হয় । “এই সকল নাটকাডিনয়ে কলিকাতার 

নী ওমর বরপুত্রগণ সকলেই দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতেন।” আত্ম, 

ৰৈ মাতুর শহরের উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরাও নিমন্ত্রি হয়ে যোগদান: 

খক্ষরতেন চঞ্জমোট কথা, বড়লোকদের প্রচেষ্টা হলেও, এইসময় থেকেই « ., 

বাঙালির মনে ধীরে ধীরে যথার্থ খিয়েটার-গ্রীতি জেগে উঠতে থাকে আর 
চা 
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পুল-রুচির আমোদ-প্রমোদের দিন ক্রমেই বিরল হয়ে পড়তে থাকে । বলা 
বাহুল্য, নবজ্জাগরণের প্রভাবেই এইটা সম্ভব হয়েছিল। “শকুস্তলা+ ও 
“বেণীসংহার” ছিল সংস্কৃত নাটকের বাংল! অন্্বাদ, আর “কুলীন-কুল-সর্বন্থ” 
ছিল সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত্ত প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক । এর কিছু 
আগেই বাংল! দেশে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে__বিশেষ করে 
বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সনাজ-জীবনে তুদুল আলোড়ন 
জাগিয়ে তুলেছিল এবং সেদিন এই একটিমাত্র আন্দোলন পরোক্ষে বহু 
সামাজিক নাটকের জন্ম দিয়েছিল বল। চলে । কলকাতার বাইরেও চুঁচড়া 
প্রভৃতি বহু স্থানে তখন “কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়েছিল । নাট্য- 
শালার প্রথম যুগের ইতিহাসে ইহা একখানি বহু অভিনীত নাটক । সমাজ- 
চেতনাকে নাটকের মাধ্যমে মঞ্চে উপস্থাপিত করে, সেদিন রামনারায়ণ 
একট! বড়ো! রকমের কাজ করেছিলেন । কাঁলীপ্রসন্গ সিংহের বিছ্োৎ্সাহিনী 
বঙ্গমঞ্চে “বেণীসংহার,-এর পর আরে! দুখানী নাটকের অভিনয় হয়েছিল-_ 
কালীপ্রসম্ন সিংহের “বিক্রমোর্বণা" ও “সাবিত্রী-সত্যবান”, প্রথমখানি অনুবাদ 
এবং দ্বিতীয়খানি তার নিজস্ব রচন। | 


এইবার “বেলগাছিয়া থিয়েটার”-এর কথা । দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
ন্ববিখ্যাত “বেলগাছিয়া ভিলা” পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ ধনী, রাজা প্রতাপচন্ত্র 
ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ কিনেছিলেন । আগেই বলেছি, আগুতোষ দেব এবং 
কাপীপ্রসন্ধ সিংহের বাড়ির অভিনয় দেখেই বাঙাঁলির মনে থিয়েটার- 
গ্লীতি তীব্রভাবে জেগে উঠতে থাকে । “শকুস্তলা' নাটকের অভিনয় 
দেখতে এসেছিলেন পাইকপাড়ার রাজারা আর মহারাজা যতীন্্রমোহন 
ঠাকুর। আরা তিনজনেই নাটাচ্ুরাগী ছিলেন) যতীন্ত্রমোহন তো 
তখনকার কলকাতার সমাজে একজন ব্রীতিমতো গুণী লোক বলে খ্যাত 
ছিলেন। ইশ্বরচন্জ্র ও যতীন্ত্রমোহনই তখন একটি স্থায়ী নাট্যশালার 
কথ! বিশেষভাবে চিন্তা করলেন। এই বেলগাছিয়া থিয়েটার প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে “সে-যুগের ইংবেজি-শিক্ষিত বহু নবীন বাঙালি তাহাদের সহিত 
সংঙ্ষি্ই ছিলেন ।” আয়োজন, উদ্ভম এবং অর্থ রাজাদের ছিল সত্য, কিন্তু 
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সেই জঙ্গে যতীন্ত্রমোহন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যছুনাথ 
পাল, প্রিয়নাথ দত্ত গৌর বসাক, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত 
এবং গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ যদি না ঘটতো।, তাহলে বেলগাছিয়া থিয়েটার 
এতখানি স্মরণীয় হয়ে থাকত না। বেলগাছিয়। থিয়েটারের এত নাম কেন? 
এর প্রধান কারণ ছিল তিনটি; ঘথা-( ১) সুসজ্জিত, সুন্দর নাটাশালা ) 
(২) উচ্চাঙ্গের অভিনয় এবং (৩) বহু কৃতবিদ্ধ ও সন্্াস্ত ব্যক্তির 
সমাবেশ । আর এই থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাট্যশালার দ্বিতীয় 
যুগের প্রথম নাট্যকার মাইকেল মধুহদন দত্তের স্বৃতি। সত্যকার একটা 
উন্নত নাটাপরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিমগ্ডল এই স্রম্য রঙ্গালয়কে কেন্দ্র 
করেই সেদিন গড়ে উঠেছিল । 

১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই বেলগাছিয়া থিষেটারের উদ্বোধন হোল 
রত্বাবলী' নাটক দিয়ে । শ্রীতর্ষ-রচিত এই বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকখানির 
বাংলা অনুবাদ করেন রামনারায়ণ। ইংরেজ দর্শকদের বুঝবার সুবিধে হবে 
বলে নাটকের ইংরেজি অন্বাদও করান হয়েছিল মাইকেলকে দিয়ে। 
গান লিখে দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতা গুরুদয়াল রায়, 
গানে সুর দিয়েছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, একতান বা অর্কেষ্টার ভার 
ছিল যছুনাথ পালের ওপর (বাংলা থিয়েটারে এঁকতান বাদনের শৃষ্টিকর্তা 
ইনিই )) আর অভিনয় শিক্ষ। দিয়েছিলেন কেশব গাঙ্গুলির মত সুদক্ষ নট । 
নাটকের বিভিন্ন চৰিত্রে ধারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন £ 
প্রিরনাথ দত্বঃ কেশব গাঙ্গুলি, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, গৌরদাস বসাক, নবীনচন্ 
মুখেপোধ্যায়। গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মহেন্ত্রনাথ গোস্বামী, হেমচন্্র 
মুখোপাধ্যায়, শ্রানাথ সেন, যছুনাথ ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, দ্বারকানাণ 
মল্লিক, রনানাথ লাহা, কালিদাস সান্তাল ও কালীগ্রসন্ন বন্দোপাধ্যার 
'প্রন্ৃতি। আর দর্শক হিসাবে উদ্বোধন রজনীতে উপস্থিত বাক্কিবর্গের মধ্যে 
ছিলেন ; বাংলার ছোটলাট ফ্রেডরিক হালিডে, হাইকোর্টের কয়েকজন 
বিচারপতি, ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুকুদন দত্ত, রাজেন্্রলাল মিঅ, 
কিশোরীচাদ মিত্র, হিন্দু-পেট্রয়ট-সম্পাদক হরিশ্চ্্র মুখোপাধ্যায়, কেশব 
সেন, রমাপ্রসাদ রায় প্রমুখ নব্য বাংলার খ্যাতনামা! হ্ধীজন। বাংলা 


২৪ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


দেশে আর কখনে! এমন সমারোহের সঙ্গে কোনো নাটকের অভিনয় হয় নি, 
এমন বিহদ্জনের সমাবেশও এই প্রথম । বেলগাঁছিয়া থিয়েটারের এই 
অভিনয়-সাফল্যের মূলে ছিলেন কেশবচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় । “ক্যালকাটা 
রিভিযু, পত্রিকায় “বত্বাবলী'র অভিনয়-সমালোচন! প্রসঙ্গে তার কৃতিত্ব 
সম্পর্কে কিশোরী্চাদ মিত্র লিখেছিলেন £ “76 আ25 00০ 1166 2150 500] 
0৫6 006 0616011002102+ ) আর গৌরদ্াস বসাক লিখেছিলেন £ “4১0028 
005 206013, 73800 14651)1019 0179.0019. ড21780]15 5০০9৫ 1776- 
€[017610. 1৮ নাটকে কেশববাবু বিদৃষক বসম্তকের ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন । এই কেশব গাশ্ুলীর অভিনয়-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েই মাইকেল 
তার “কষ্তকুমারী” নাটকখানি তার নামে উৎসর্গ করেছিলেন । 

ত্বাবলী” নাটকের অভিনয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল গান ও বাজনা ; 
ভারতীয় হিন্দু-সঙ্গীতকে বিশ্ুদ্ধভাবে পরিবেশন কর! হয়েছিল। “রত্বাবলী, 
নাটকের ছয়-সাতটি অভিনয় হয় । বেলগাছিয়। থিয়েটার বাঙালিকে নাটক 
দিয়েছে, নাট্যকার দিয়েছে__এই তার সবচেয়ে বড়ো গৌরব | শিবনাথ শাস্ত্রী 
যথার্থই লিখেছেন £ “এই নাট্যালয় বঙ্গ-সাহিত্যে এক নবযুগ আনিয়া 
দিবার উপায়ন্বরূপ হুইল । ইহা অমর কবি মধুস্দনের সহিত আমাদের পরিচয় 
করাইয়া দিল...রত্লাবলীর ইংরেজি অন্বাদ মধুস্থদনের প্রতিভাবিকাশের 
হেতুভূত হইল। তিনি প্রাচীন সংস্কত নাটকের নিয়মবন্ধ রীতি ত্যাগ পূর্বক 
নৃতন প্রণালীতে “শমিষ্ট” নাটক রচনা করিলেন” “শমিষ্ঠা” বেলগাছিয়। 
থিয়েটারের ছিতীয় উপহার ; ১৮৫৯-এর ওরা সেপ্টেম্বর তারিখে এর প্রথম 
আভিনয় হয়। এবারকার অভিনয়ে ধারা অংশ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে 
'রত্বাবলী”র অভিনেতৃগোষ্ঠী প্রায় সকলেই ছিলেন আর ছিলেন মহারাজ। 
যতীন্ত্রমোহম ঠাকুর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র । যতীন্ত্রমোহন 'শমিষ্ঠার কয়েকখানি 
গানও লিখে দিয়েছিলেন । এ অভিনয় দেখার জন্যও বহু স্কতবিগ্য দর্শকের 
সমাবেশ হয়। অতঃপর এই থিয়েটারে আর কোনে অভিনয় হয় নি। 
ঈশ্বরচন্ত্রের অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই থিয়েটারের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। 
্পকালস্থায়ী এই বেলগাছিয়! খিয়েটার বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে যে 
একটি 151300997 তা বলাই বাহুল্য । 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার ২১ 


১৮৫৯ খ্রীষ্টাব পর্যন্ত আমরা সাতখানা বাংল। নাটক (যা বাঙালির নিজস্ব 
রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল) পেলাম, যথা-_শকুস্তলা, কুলীনকুলসর্বস্থ, 
বেণী-সংহার, বিক্রমৌর্বশী, সাবিত্রী-সত্যবান, রত্বাবলী ও শযিষ্ট। সমসাময়িক 
আর একটি অভিনয়-আয়োজনের কথাও উল্লেখ করতে হয়। সেটি হোল 
সি'ছুরিয়াপটিতে গোপাললাল মল্লিকের প্রাসাদতুল্য বাড়িতে কেশবচন্জ্র সেনের 
উদ্যোগে “বিধবা-বিবাহ+ নাটকের অভিনয় | নাটকথানি লিখেছিলেন উমেশ- 
চন্দ্র মিত্র। প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২৩শে এপ্রিল, ১৮৫৯। নাটকের 
বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ; মহেন্দ্রনাথ সেন, প্রতাপচন্ত্র 
মজুমদার, কৃষ্ণবিহারী সেন, হারাণচন্দ্র মজুমদার, অক্ষয়চজ্জ মজুমদার, বিহারী- 
লাল চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র সেন, “ইত্ডিয়ান মিরার'-সম্পাদক নরেন্ত্রনাথ 
সেন, রাখালচন্দ্র সেন আর নাট্যশিক্ষক ছিলেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন। হিন্দু- 
কলেজে পড়বার সময়ে ইনি “হামলেট” নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে 
খ্যাতি লাভ করেছিলেন । কথিত আছে, বেলগাছিয়! থিয়েটারের প্রতিযোগী 
হিসাবে “বিধবা-বিবাহ” নাটকের অভিনয়েও অনেক টাক! খরচ করা 
হয়েছিল; এক ইংরেজ শিল্পীকে দিয়ে দৃশ্তপটাদি অঙ্কিত করা হয়েছিল। 
প্রথম রজনীতে প্রায় পাচশত দর্শক উপস্থিত ছিলেন, এবং প্রতোকেই 
মুক্তকণ্ঠে অভিনয়ের সর্বাঙ্গীন প্রশংসা! করেছিলেন। 

ক্রমেই কলকাতায় উচ্চশ্রেণীর সখের নাট্যশাল! বৃদ্ধি পেতে লাগল । 
এগুলি “ব্যাঙের ছাতার মত” গজিয়ে উঠলেও এবং বেশি দিন স্থায়ী ন। হলেও, 
এর থেকে বোঝা গেল যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
নাট্যাভিনয়ে বেশ একটা সাড়া! পড়ে গিয়েছে এবং নাটক সম্বন্ধেও রুচির 
প্রসার হয়েছে । একে সুলক্ষণ বলে গণ্য করাই উচিত। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাবে 
কলকাতায় একটি নতুন নাট্যসম্প্রদায় দেখ! দিল,_-“শোভাবাজার প্রাইডেট 
ধিয়েট্ক্যাল সোসাইটি, । এই সম্প্রদায়ের উদ্বোক্তাদের মধ্যে ছিলেন 
দেবীকৃষ্ণ দেব» চন্ত্রকালী ঘোষ, ডাক্তার উমেশচন্ত্র মিত্র প্রভৃতি । এঁরা 
প্রথমে অভিনয় করেন মাইকেলের “একেই কি বলে সভ্যতা” গ্রহসনখানি। 
কবিবর হ্মচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম রঙ্নীর অভিনয়ে অগ্ততম দর্শকরপে 
উপস্থিত ছিঙ্গেন। এই সন্প্রমায়ই ১৮৬৫ এ্ষ্টাষের ১*ই জুলাই তাব্িখে 


২২ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী” নাটক প্রথম অভিনয় করেন। ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্ষ পর্যন্ত 
এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল “হিন্দু পেটিয়ট” পত্রিকায় এদের অভিনয়ের 
ফেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে আমর! জানতে পারি যে, 
“বাজবাটার এই অভিনয়ে বঙ্গের স্থায়ী নাটাশালার ভাস্কর, নটকুল ধুরন্ধর, 
শ্রেষ্ঠ নাটককার, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দর্শকরূপে উপস্থিত 
ছিসেন।” তিনি তখন একুশ বৎসরের যুবক মাত্র। এই সময় থেকেই 
খাটি বাংলা নাটকের সমাদর দিন দিন বুদ্ধি পায়। 


সমসাময়িক কালে কলকাতায় সন্ত্ান্ত ও সংস্কৃতিবান্‌ পরিবার হিসাবে 
ঠাকুর-পরিবারের খাতি বড়ো কম ছিল না। এই ঠাকুর-পরিবারের দুইটি 
শাখাতেই ( পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়ার্সাকো) সখের থিয়েটারের উদ্যম এই 
সময়ে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং পাইকপাড়ার রাজাদের পর বাংলা 
নাট্যাভিনয়ের এরাই ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক । প্রথমে পাথুরিয়াঘাটার 
ঠাকুর-গোষীর মহারাজা যতীন্ত্রমোহন ও তার সঙ্গীতকলাবিদ অনুজ 
ছোট রাজ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাট্যপ্রয়াসের কথা বলব । ছুই ভাই-ই 
ছিলেন নাটযান্তরাগী এবং এঁরা দুইজনেই আবার ছিলেন মাইকেলের 
প্রতিভার বিশেষ অনুরাগী । এর! বাড়িতেই একটা রঙ্গমঞ্চ স্থাপন 
করেছিলেন এবং সেইখানে রামনারায়ণের “মালবিকাগ্সিমিত্রণ নাটকের 
অভিনয় হয়। অভিনয়ে ছোট রাজ! স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছিলেন । এ হোল 
১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্মের কথা । এর চার-পাঁচ বছর পরে যতীন্্রমোহন পাখুরিয়া- 
ঘটা রাজবাড়িতে “বঙ্গ-নাট্যালয়” নামে একটি নৃতন নাটাশালা প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং ১৮৬৫ শ্্রি্টান্ষের ৩০শে ডিসেম্বর এখানে “বিদ্যান্থন্দর'-এর 
অভিনয় হয়। বিদ্যান্ুন্বরের সঙ্গে “যেমন কর্ম তেমনি ফল” নামে একখান। 
হাস্যরসাত্মক' প্রহসনেরও অভিনয় হয়। সোমপ্রকাশ ও সংবাদ-প্রভাকর 
প্রভৃতি পত্রিকায় এই অভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এইসব 
সমালোচনা থেকে জানতে পারা যায় ষে, দৃশ্যপট ও গীতবাদ্ত বেশ মনোরম 
হয়েছিল এবং ছু-একজন ছাড়া সকল অভিনেতাই বেশ কৃতিত্ব দেখিসে- 
ছিলেন। “ইহার পর পাখুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে রামনারায়ণ তর্করদ্বের 
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'মালতীমাধব” নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটক ১৮৬৯ সনের ৬ই 
ফেব্রুয়ারি তারিখে অভিনীত হইয়াছিল। “মালতীমাধব* নাটক দশ- 
এগার বার অভিনীত হইয়াছিল ।” পাথুরিয়াঘাঁটা থিয়েটার ১৮৭৩ খ্রীষ্টান্দের 
প্রথমভাগ পর্যস্ত সগৌরবে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল এবং “হিন্দু পেট যট, 
পত্রিকার মতে, “এই নাট্যশীলাটি রাজ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাহার ভ্রাতা 
বাবু সৌরীন্ত্রমোহন ঠাকুরের নিজন্ব প্রতিষ্ঠান হইলেও এই ছুই স্বত্বাধিকারীর 
বদান্যতায় উহা! একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান” হয়ে ধীড়িয়েছিল । 


জোড়াসীকোর ঠাকুরবাঁড়ির নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে । 
এর নাম ছিল “জোড়া্সীকো অবৈতনিক নাট্যসমা্জ? | “ছাঁরকাঁনাথ ঠাকুরের 
ভবনে তাহার মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথের অংশে তাহার পুত্র গণেন্্রনাথ এবং 
মহি দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম পুত্র জ্যোতিরিজ্রনাথের উদ্যোগে ইহা! স্থাপিত 
হয।” বিগ্ভাসাগর, মাইকেল, প্যারীাদ মিত্র, কুষ্ণবিহ্বারী সেন, ছারকানাথ 
বিদ্যাভৃষণ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্ধ, ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। এই নাট্যসমাজের অভিনয় শিক্ষক ছিলেন কেশব সেনের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা কষ্ণবিহারী সেন। এই থিয়েটারেই প্রবল সচেতন প্রয়াস দেখ! 
যায় নতুন নাটকের জন্য । জোড়ার্সাকো থিয়েটার আরম্ত হয় মাইকেলের 
'কুষ্ণকুমারী” ও “একেই কি বলে সভ্যতা” দিয়ে। সখের থিয়েটার হলেও 
এরা লোকশিক্ষার দিকটা বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং ভাল বাংল! 
নাটকের অভাব অনুভব করেছিলেন । ভাল নাটকের জন্য এর! কাগজে 
বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের পরামর্শে বহুবিবাহ সমস্যা! সম্পর্কে 
রামনারায়ণকে দিয়ে একখানা নতুন নাটক লেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
রামনারায়ণ রচনা করলেন “নব নাটক । সেই নাটক ছাপ! হোল, সকলে 
পড়লেন; সাপ্তাহিক “বেঙ্গলী” কাগজে তার একটি সমালোচনা বেরুল এবং 
অবশেষে এক প্রকাশ্য সভায় নাট্যকারকে প্রতিষ্চত পুরস্কার (দুইশত 
টাকা) দেওয়া হোল। প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, সেই সময়ে 
একমাত্র রামনারায়ণই নাটক রচন! করে একাধিক পুরস্কার লাভ করেছিলেন 
একাধিক বিছদ্‌সমাজ থেকে । এইভাবেই তো তার সাহিতাক জীবনের 
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সচন! | তারপর ছয় মাস রিহার্সাল দেবার পর নাটকখনি মঞ্চস্থ হয় ১৮৬৭ 
ধীষ্টাবের ৫ই জান্রয়ারি । নাট্যকার স্বয়ং প্রথম অভিনয়, রজনীতে দর্শকরূপে 
উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার জীবনস্বতিতে 
লিখেছেন £ “অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণ ও 
ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত 
সম্পাদিত হইয়াছিল । তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বার দৃশ্তপটগুলি অস্কিত 
হইয়াছিল । ষ্েজও যতদুর সাধ্য স্দৃশ্য ও সুন্দর করিয়। সাজান হইয়াছিল 1৮ 
এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ধার! অংশ গ্রহণ করেন তাদেরর মধ্যে ছিলেন 
অক্ষয়কুমার মজুমদার, আনন্দচক্র বেদাস্তবাগীশ, নীলকমল মুখোপাধ্যায়, 
ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি । এই সম্প্রদায়ের অন্যতম অভিনেতা অক্ষয়কুমার 
সেকালের একজন প্রসিদ্ধ নট ছিলেন । নাটকখানির পরপর নয়টি অভিনয় 
কয়। পরবর্তীকালে কলকাতায় পেশাদার থিয়েটারের স্চনা ধারা 
করেছিলেন তাদেরই অন্যতম অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী জোড়া্সাকোর ঠাকুর- 
বাড়ির উচ্চাঙ্গের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নাট্যপ্রেরণাও লাভ 
করেছিলেন । ১৮৬৭ খ্রীষ্টান্বেই এই থিয়েটারের ওপর যবনিকাপাত হয় 
এবং এর বহুকাল পরে জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়ির থিয়েটারের পুনরুজ্জীবন 
আমরা লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্ত্রনাথের আমলে । কিন্তু সে-কাহিনী 
স্বতন্ত্র 

মোট কথা, ১৮৫৭ স্্রীষ্টাব থেকে শুরু করে পরবতী পনেরো! বছরের মধ্যে 
কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় বিছ্োৎসাহী 
ধনী সম্প্রদায় নাট্যান্থরাগকে শুধু জীইয়েই রাখেন নি, তাদের সচেতন প্রয়াস 
একে যেন এর ব্বাভাবিক পরিণতির পথেই নিয়ে চলেছিল। তখন কলকাতায় 
ভবানীপুর, বৌবাজার, পটলডাঙ1, আহিরীটোল1, গরাণহাটা, বটতলা, 
শিবপুর, বাগবাজার প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক সখের দলেও নানা 
নাট্যাভিনয়ের আয়োজন ও অনুষ্ঠান হয়েছিল । যদি দেশের লোকের চিত্তে 
পূর্বাপর একটা নাট্য-উতিহ্থ না থাকতো, তাহলে এই অল্প সময়ের মধ্যে 
ইংরেজি ধরণের এই নাট্যকলার (এবং সেই সঙ্গে নাটকেরও ) প্রসার লাভ 
ঘটতো কি নাসন্দেছ। পারিবারিক খিয়েটারগুলি ছিল একাস্তভাবে 
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ধনীদেরই প্রয়াস আর অন্তান্ত ছোটখাটো! অবৈতনিক দলগুলি সমসাময়িক 
নাট্যপ্রেরণা থেকেই গড়ে উঠেছিল । এই শেষের পর্যায়েই আমর! পাই 
বাগবাজারের অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদীয় ৷ বাংল খিয়েট)বের ইতিহীসে এই 
সম্প্রদায়ের গুরুত্ব অসাধারণ । কিন্তু, তার আগে মফংম্বলের নাটাপ্রয়াসের 
কথা কিছু বলতে হয়। 


শহর কলকাতা তখন বালার সংস্কৃতির কেন্ত্র হয়ে দাড়িয়েছে । শহরের 
নাট্যানগরাগ মফ:ব্যলেও ছড়িয়ে পড়ল এবং বিভিন্ন স্থানের ধনীরা এই ব্যাপারে 
বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন । বাঙালির নবজাগরণ তখন শতবর্ণচ্ছটায় 
বাঙালির মনের আকাশ রাঙিয়ে তুলেছে । নতুন গ্য, নতুন কাব্য, নতুন 
উপন্তাস সৃষ্টি হয়েছে, নাটক এসে গিয়েছে, নাট্যকারও এসে গিয়েছেন | 
১৮৫৭ থেকে ১৮৭২ গ্রীষ্টাব্বের মধ্যেই আমরা চারআঅন নাটাকার পেয়েছি-- 
রামনারায়ণ, মাইকেল, দীনবন্ধু ও মলোমোহছন বন্থ । নাটক ও নাট্যশালার 
ক্রমোন্নতি সমান্তরাল ভাবেই চলেছে দেখ! যায়। মফ:ম্বলের ধনী জমিদারের 
বাড়ির নাটমগ্ডপে সাংস্কৃতিক অনুষ্টান বিরল ছিল না-শহরের নাট্য- 
আন্দোলনের সমাচার যখন বিভিন্ন পত্র-পত্বিকার মারফত সেখানে গিয়ে 
পৌছতে লাগল, তখন সেখানকার জনমানসেও নাট্যান্ুরাগ ধীরে ধীরে জেগে 
উঠতে থাকে | এই পনেরো! বছরের মধ্যে বাঙালির মনে যে নাট্যানুরাগ দেখা 
দিয়েছিল, এর মূলে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার দ্রান বড়ো কম নয়। তখনকার 
বাঙালি-পরিচালিত প্রত্যেকটি ইংরেজি ও বাংল! কাগজে শহর ও মফংস্বলের 
নাট্যপ্রয়াসের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হোত এবং অধিকাংশ ক্েত্রেই 
সমালোচনার মান বেশ উচ্চশ্রেণীর ছিল। যাইহোক, এই পনেরে! বৎসর 
কালের মধ্যে যশোহর, বরিশাল, মৈমনসিংহ, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, চু'চুড়া, 
হুগলী প্রভৃতি মফস্বল শহুরে কম নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হয় নি--এমন 
কি, সুদূর গ্রামাঞ্চলেও যেমন, জনাই গ্রামে, নাট্যপ্রয়াস পরিলক্ষিত হুয়। 
অনেক জায়গায় স্কুলের ছাত্ররাও অভিনয়ের আয়োজন করেছিল বলে জানা 
যায়| তখন বাঙালির মলে সমারচেতলন! দেখ! দিয়েছে, মফংম্যলে বু স্থানে 
ছোটখাটো! সমাজ-উন্নয়ন সমিতিও গঠিত হয়েছে-_-এইসব সমিতির মধ্যে 
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অনেকগুলির নাট্যবিভাগ ছিল। হুগলীতে তো একটা নতুন রঙ্গমঞ্চই 
স্বাপিত হয়েছিল | সমাজ-সংস্কারের ভেতর দিয়ে এই যে বাঙালির 
নাট্যাগ্ছনীলন, এ কী শুধু ইংরেজি শিক্ষার ফলেই সম্ভব হোত, যদি না তার 
পূর্বাপর একটা! নিজস্ব নাট্য-এঁতিহা থাকতো? 


বলেছি, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে বাগবাজার সখের থিয়েটারের 
গুরুত্ব অসাধারণ | এই থিয়েটার থেকেই বাঙালি পেয়েছে £ (১) তার 
প্রথম নটগুরু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্ত্রকে ) (২) তার প্রথম দৃশ্ত- 
পটশিল্পী ধর্মপাস সুরকে ;) (৩) অর্দেনদু-অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ প্রতিভাবান 
অভিনেতাদের, আর (৪) তার প্রথম জাতীয় নাট্যশালা-তথা-পেশাদার 
থিয়েটারকে | গিরিশচক্জ্ের জীবনেতিহাস পাঠকদের নিশ্চয়ই জান! আছে 
যে, তার জন্ম হয় বাগবাজারের বোস পাড়ার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে । তার 
বয়স যখন তেইশ বছর, তখন তিনি তার কয়েকটি বন্ধুর সহায়তায় একটি 
অবৈতনিক যাত্রা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এ হোল ১৮৬৬ গ্রীষ্টাব্ের 
কখা। তখন কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় একটা করে থিয়েটার গড়ে উঠেছে । 
বেলগাছিয়া থিয়েটারেরর নাম তখন লোকের মুখে মুখে ; পাথুরিয়াঘাটা। 
প্রভৃতি থিয়েটারে মধ্যবিত্তের প্রবেশ তখন স্থলভ ছিল না। গিরিশচন্দ্রের 
মনে তখন থেকেই সংকল্প জেগেছিল সাধারণ মধ্যবিত্তদের জন্য একটা 
থিয়েটার তিনি খুলবেন । যাত্রাদল গঠনের পর তিনি তার সংকল্পকে কার্ষে 
পরিণত করতে সচেষ্ট হন। তিনি যে যাত্রাদল গঠন করেছিলেন সেখানে 
শিয়িষ্টা” নাটকের অভিনয় হয়; এই নাটকের অভিনয়ে তিনি কোনো 
' ভূমিকা গ্রহণ করেন নি, তবে তিনি ও তার আর এক বন্ধু, উমেশচন্ত্র চৌধুরী 
(উত্তরকাশে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ গীতকার হিসাবে প্রসিদ্ধ হল) যাত্রার উপযোগী 
কয়েকটি গান এই নাটকের জন্য রচনা করে দিয়েছিলেন । তারপর গিরিশ- 
চন্্র যাত্রা সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে রাধামাধব কর, নশেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ধর্দাস সুর প্রভৃতি বন্ধুদের নিয়ে বাগবাজার মুখুষ্েপাড়ায় প্রাণকৃষণ 
হালদারের বাড়িতে অভিনয়ের আয়োজন-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলেন। বাংলা 
খিয়েট'রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাট্য প্রয়াস এই প্রথম । এই হোল বাগবাজারের 
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সখের থিয়েটারের সুচনা | তখন এর নাম ছিল “দি বাগবাজার এ্যামেচার 
থিয়েটার” । এই থিয়েটারের প্রথম অভিনীত নাটক, দীনবন্ধু মিত্রের “দধবার 
একাদশী” । নাটকের মহলার সময়ে অধধেন্দুশেখর এসে এই দলে যোগদান 
করেন । তিনিও বাগবাজারের অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি তখন একজন 
অত্যুত্কৃষ্ট অভিনেতা! হিসাবে খ্যাতিও লাভ করেছেন। ১৮৬৮ শ্রীষ্টাবের 
অক্টোবর মাসে শারদীয়! পূজার সপ্তমী রাত্রিতে বাগবাজারের হালদার- 
বাড়িতে “সধবার একাদশী”র প্রথম অভিনয় হয়। এই নাটকের অভিনয়ে 
গিরিশচন্দ্র “নিমটাদে”র ভূমিকা গ্রহণ করে রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ 
করেন। সেদিনের সেই ঘটনাটি স্মরণ করেই গিরিশচন্ত্রের মৃত্যুর পর 
অনুষ্টিত এক সভায় অমৃতলাল বস্থ লিখেছিলেন £ 
মদে মত্ত পদ টলে, নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে, 
প্রথমে দেখিল বঙ্গ নবনটগুর তার । 

গিরিশচন্ত্রের শ্বীকৃতিতেই আছে যে, দীনবন্ধু মিত্রের এই নাটকথাঁনিই 
প্রকৃতপক্ষে হ্যাশনাল থিয়েটারের শঙ্টা । সে-রাত্রির অভিনয়ের ভূমিকালিপি 
এই রকম ছিল : নিমচীদ-_গিরিশচন্দ্র ) কেনারাম- অর্ধেন্দুশেখর ) অটল-- 
নগেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ; জীবনচন্দ্র_ঈশানচন্দ্র নিয়োগী ; রামমানিকায-_ 
রাধামাধব কর; সৌদামিনী- মহেন্দ্রনাথ দাস; কাঞ্চন-_নললাল ঘোষ ; 
কুমুদিনী__অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)) নটা- নগেন্্র নাথ পাঁল। 

এখানে একটা প্রশ্ন আছে-এত নাটক থাকতে “সধবার একাদশী, 
নির্বাচিত হোল কেন? অন্য নাটক করতে গেলে দামী পোষাক-পরিচ্ছদ 
দরকার, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে সে-টাকা সংগ্রহ কর সম্ভব ছিল না। তাই 
তো গিরিশচন্দ্র এই নাটকথানি নির্বাচিত করেছিলেন। নাটকথানির সাতবার 
অভিনয় হয়। চতুর্থ অভিনয় হস শ্যামবাঁজারে রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়িতে । 
এই অভিনয়ের তারিখ ১৮৬৯ গ্রীষ্টান্সের প্রীপঞ্চমীর রাত্রি। সে-অভিনয় 
দেখবার জন্ত কলকাতার তখনকার বিশিষ্ট সুধীবর্গ উপস্থিত ছিলেন । ধারা 
এতকাল শহরের ধনীদের পারিবারিক থিয়েটারের দর্শক ছিলেন, “সধবার 
একাদশী'র দর্শকের শ্রেমী তার থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। নাট্যকার 
দ্বীনবন্ধু মিত্রও আমজ্িত হয়ে এসেছিলেন । কথিত আছে, অভিনয় 
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শেষে দীনবন্ধু গিরিশচজ্রের নাট্যকুশলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, “তুমি 
নাথাকলে এ নাটক অভিনীত হোত না) নিমঠাদ যেন তোমারই অন্য 
লেখা হয়েছিল ।” আর দর্শকদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র 
(বাঙালির চিরকালের প্রিয় এবং নাট্যাঙ্গরাগী ন্যাশনাল জজ" )। তিনি 
বঙ্ষিমচন্দ্র-সম্পাদিত “বঙ্গদর্শনে' লিখলেন £ “নিমচাদের অভিনয় দেখিয়া 
আমি 'আনন্দে আপ্ুত হইলাম ।:..সে-রাত্রের নিমঠাদের অভিনয় বোধ হয় 
কখনও ভুলিব না|” দীনবন্ধু ও অন্যান্ত সকলেই অর্ধেদুশেখরের 
“জীবনচন্দ্রের' ভূমিকার অভিনয় দেখেও মুগ্ধ হয়েছিলেন । “সধবাঁর 
একাদশী" অভিনয় করে গিরিশচন্দ্র নটরূপে সর্বত্র সর্ববার্দীসম্মত খ্যাতি 
ও প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। সেদিন এই নবাগত প্রতিভাকে আশ্রয় 
করেই বাংলা থিয়েটারের দ্িক-পরিবর্তন যেন আসন্ন ও অনিবার্ধ 
হোয়ে উঠেছিল । এই “সধবার একাদশী'র দলই বাংলা পেশাদার 
রঙ্গমঞ্জের জনক । সেদিন বাগবাজারের জনকয়েক যুবকের মনে 
নাট্যাভিনয়ের যে ইচ্ছা জেগেছিল, তাই যে পরবর্তীকালে সাধারণ রঙ্গালয় 
প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে তুলবে, এ কথা কেউ-ই কল্পনা করতে পারে নি। 
“সধবার একাদশী” নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে বাগবাজার সম্প্রদায় দরীনবন্ধুর 
“বিয়ে পাগল। বুড়ো” প্রহসনথানিও অভিনয় করেন। এই প্রহসনে রাজীব 
মুখুয্ের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন যে অগ্যাবধি 
এই ভূমিক। অনন্তকরণীয় হয়ে আছে। 

বাগবাজারের এই সখের থিয়েটারের ঠিক পূর্ববর্তী বৎসরে রাজনারায়ণ 
বস্থর প্রেরণায় এবং জোড়াসাকোর ঠীকুরবাড়ির সাহায্যে নবগোপাল মিত্র 
“হিন্দু মেলার অনুষ্টান করেন। প্রথম মেল। বসেছিল আশুতোষ দেবের বেল- 
গাছিয়ার বাগানে । তার পাচ বছর আগে মেদিনীপুরে বাজনারায়ণ বন্ধ 
স্কীপন করেছেন “জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা” ৷ তারপর জ্যেতিরিজ্জ- 
নাথ করলেন “ম্বার্দেশিকের সভা” । এই ছুইটি সভারই লক্ষ্য ছিল ধর্সে, 
কখাবাতীয়, আচার-বাবহ্থারে ত্বাদেশিকতার উৎসাহ দান। ১৮৬০ খ্রষ্টান্ধে 
প্রকাশিত হয়েছে “নীলার্পণ' নাটক | নীল আন্দোলনকে কেন্ত্র করে রচিত 
এই নাটক সেদিন দেশে তুমুল চাঞ্চজ্যের কৃষ্টি করেছিল । «নীলদর্পণ” কে 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার ২৯ 


লিখল তা জান! গেল নাঁ, কিন্ত তা সমাজকে যেন কীপিয়ে তুললো! ৷ মাইকেল 
তার ইংরেজি অনুবাদ করে ইংরেজ সমাজকে আরো ক্ষেপিয়ে দিলেন। 
১৮৬১-তে প্রকীশিত হয়েছে মাইকেলের যৃগাস্তকারী মহাকাব্য “মেঘনাদবধ? | 
১৮৬৫-তে বঙ্গিমচন্ত্রের “ছুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভীব কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
আর একটি যুগান্তরের বার্তা বহন করে নিয়ে এলো! । মোট কথা, উনিশ 
শতকের ষষ্ট দশকে নান! ঘটনাশ্রোতের তীব্রতা বাঙালির চিত্বতটে এসে 
প্রবলভাবেই আঘাত করে তার প্রাণে জাগিয়ে তোলে তীব্র জাতীয়তাবোধ। 
দেখা যাচ্ছে, ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে অর্ধ শতাব্বীকালের মধ্যেই রেনেসী- 
সের আলোকবতিকাগুলি__ভাষা, ভাব, সাহিতা_-কলকাত1 থেকে উল্ভুত 
হয়ে বাংলার বৃহত্তর সমাজ-জীবনে যেন বিদ্বাৎ্গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। 
এইসব বহুমুখী ঘটনাস্তরোতের ভেতর দিয়ে বাঙালির চিত্তে দেখ! দিল দেশা- 
হরাগ । নবজাগ্রত জাতীয়তাবোৌধের অকুণরাগে বাঙালির মনের আকাশ 
তখন রাঙিয়ে উঠেছে । এই অনুকুল পরিবেশের মধোই বাগবাজার সখের 
থিয়েটারের জন্ম । গিরিশচন্দ্রের বযস তখন চব্বিশ বৎসর । “সধবার 
একাদশী, নাটকখানি নির্বাচন করেই তিনি জানিয়ে দিলেন যে, এই 
নাট্যসম্প্রদায় গতান্ুগতিকতাঁর পথ ধরে চলবে না, বাঙালির নাট্য-চেতনায় 
বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার নবীনেরই বার্তাবহ হোতে চায়। এবং 
শেষ পর্যন্ত তাই হয়েও ছিল। অভিনয়ের প্রচলিত ধারারও এই সময় 
থেকে একটা বড় রকমের পরিবর্তন সুচিত হয়। এইবার সেই কথ 
বলব। 


বাগবাজার থিয়েটারের দ্বিতীয় নাট্য-প্রচেষ্টা-_দীনবন্ধুর “লীলাবর্তী”। 
প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে, দীনবন্ধু মিত্রের নাটকাবলীর অভিনয়কালই 
বাংলা নাট্যাভিনয়ের তৃতীয় যুগ এবং তিনিই বাংল! খিয়েটারের তৃতীয় 
নাট্যকার । “সধবার একাদণী” অভিনয় হয়ে যাবার পর একদিন বাগবাজার 
নাট্যসম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ হয়ে অধেন্দুঃ ধর্মদাস, নগেন্রনাথ প্রস্তুতি 
গেলেন দীনবদ্ধুর কাছে । তার! গিয়ে বললেন, মামরা আপনার “লীলাবতী, 
অভিনয় করব। | 


৩০ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


-__তোঁমর! পারবে না । এ অতি কঠিন নাটক । 

-কেন? “সধবার একাদণী' করলাম, আপনি খুশি হলেন। 

_কিন্ত 'লীলাবতী” তোমর! পারবে না। বঙ্কিম আর অক্ষয় দুজনে 
মিলে ট্টুড়ার এক দলকে নিয়ে এর যা অভিনয় করেছে, এই দেখ, অমৃত- 
বাজারে শিশির কি লিখেছে ।* 

এলেন তার! গিরিশচন্দ্রের কাছে । দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে সাক্ষীৎ করার 
ঘটনা উল্লেখ করে অর্ধেন্ু বললেন, চুঁচড়োর দলের কাছে হেরে যাব, তুমি 
বসে দেখবে? 

অর্ধেন্দু তখন অমৃতবাজার পত্রিকার সমালোচনাটি দেখালেন গিরিশ- 
চন্দ্রকে । তিনি সেটা মন দিয়ে পড়লেন । দেখলেন চুঁচুড়ায় “লীলাবতীর, 
যে অভিনয় হয়েছেঃ তাতে নাটকের কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। 
গিরিশচন্দ্র বললেন, আমরা নাটকের কিছু বাদ দেব না, চুঁচুড়ীর দলকে 
আমর! প্রতিছন্দ্িতায় পরাজিত করব । নাটকের রিহার্সাল শুরু করে 
দাও । প্রবল উৎসাহের সঙ্গে রিহার্সাল শুরু হোল। কিন্তু কোথায় 
অভিনয় হবে? এমন স্থানে হওয়!। দরকার যেখানে বহু লোক এসে দেখতে 
পারে। এবং ঠিক হোল যে, এবার বাধ! ষ্টেজে অভিনয় হবে। এই 
লীলাবতী অভিনয়ের সময়ই প্রথম স্থায়ী মঞ্চ নিসিত ও প্রতিষ্ঠিত হোল । 
শ্কামবাজীরের বৃন্দাবন পালের গলিতে রাজেন্ত্রনাথ পালের বিরাট বাড়ি; 
বাড়ির সামনে সুপ্রশত্ত প্রীঙ্গন । সেইখানেই স্টেজ বাধা হোল। এই ষ্টেজ 
তৈরি করলেন ধর্মদাস সুর, দৃশ্তপটাদিও তীরই তত্বাবধানে তৈরি হোল। 
দলের তিনিই ছিলেন স্টেজ ম্যানেজার আর বাংলা সাধারণ নাট্যশালার 
তিনিই প্রথম মঞ্চশিল্পী। ১৮৭২ খ্রীষ্টাবের ১১ই মে 'লীলাব্তী*র প্রথম 
অভিনয় হোল । অনেক দিন মহল! দেবার পর নাটকখানি মঞ্চ হয় এবং 
নাটাশিক্ষক ছিলেন গিরিশচন্দ্র, অধেদ্দু ও রাধামাধব কর। তাই অভিনয়ের 
সাফল্য সম্বন্ধে দলের সকলেই হুনিশ্চিত ছিলেন। কার্ক্ষেত্রে হোলও 
তাই। উদ্বোধন রজনীতে বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং 


*. হত্িম _বহ্িমচত্্র চট্টোপাধ্যায় । অক্ষয়-'সাধারণী'-সম্পাদক 'অক্ষয়চন্্র সরকার ; 
শিশির--শিশিরকুষায় ঘোষ | 


শিশিরকুমীর ও বাংলা থিয়েটার ৩১ 


দীনবন্ধু মিত্রও উপস্থিত ছিলেন। গ্রিরিশচন্্র “ললিত”-এর ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন এবং তার সঙ্গে সহ-অভিনেতারূপে এই নাটকে একত্রে রঙ্গমঞ্চে 
প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন মহেত্দ্রলাল বন্থঃ মতিলাল স্থর ও অমৃতলাল 
মুখোপাধ্যায় । এঁরা তিনজনেই গিরিশ-যুগের থিয়েটারে খ্যাতিমান 
অভিনেতা ছিলেন। “লীলাবতী; নাটকে অর্ধেক্গুশেখর “হরবিলাস'-এর 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। “লীলাবতী"র একটি দৃশ্যে নদেরঠাদ যখন 
কাপড় গলায় দিয়ে মঞ্চে আবিভূতি হোত, তা দেখে দীনবন্ধু গারশচন্ত্রের 
নাট্যশিক্ষার প্রশংসা করেছিলেন । আর গিব্রিশচন্দ্রের অভিনয় ও আবৃদ্ধি 
শুনে তিনি বলেছিলেন, “আমার কবিতা যে এমন করিয়া পড়া যায়, তাহা 
আমি আানিতাম না1” কথিত আছে, অভিনয় শেষে ব্যস্ততার সঙ্গে 
ষ্টেজের মধ্যে এসে দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্রকে বলেন-_-“এবার চিঠি লিখব-_- 
দুয়ো বগ্ষিম |”? তত্কালীন অন্ততম মনীষী, ডাঃ মহেন্রলাল সরকার 
“লীলাবতী'র প্রথম অভিনয় পজনীর অন্যতম দর্শক ছিলেন । গিপ্িশচন্ত্রুকে 
তিনিই সেদিন নবধুগের নটপ্রধান বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। 
অভিনয়ের প্রশংসা যেমন হয়েছিল, ধর্মদাসের দৃশ্তপটেরও তেমনি প্রশংসা 
হয়েছিল। “এডুকেশন গেজেট? (২৪ শে মে, ১৮৭২) “্লীলাবতী'র নাট্য 
সমালোচনার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন £ “রঙ্গভূমি অতি প্রশস্ত ও সুন্দর | 
আটখানি দৃশ্য ছিল, তশ্মধ্যে প্রথম দৃশ্য ইংলগ্ডের রাজপ্রাসাদ, সিদ্ধেশ্বরের 
পুস্তকালয় ও অনাথবন্ধর মন্দির, এই কয়খানি অতি সুন্দরকূপে চিত্রিত 
হইয়াছিল |, প্রতি সপ্তাহে শলিবারে অভিনয় হোত। সম্প্রদায় দর্শক- 
গণের জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়ে শহরের সম্থাস্ত বাক্তিদের আহ্বান করতেন 
এবং সাধারণ দর্শকগণকে উপযুক্ত-অনুপযুক্ত বিবেচন! করে ফ্রি পাশ দিতেন । 
নাটকের জন্ত গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি গানও লিখে দিয়েছিলেন । নাটকের 
সঙ্গীতরচনায় গিরিশচন্দ্র ছিলেন সিদ্ধহত্ত এবং এই ক্ষেত্রে তিনি আজো! 
অপরাজের | 

“লীলাবতী” অভিনয় করেই বাগবাজার দলের নাম দশগুণ ছোল। 
জনকয়েক মব্যবিত্ত বাঙালি সন্তানদের এই সাফল্যমণ্ডিত নাট প্রয়াস 
থেকেই জাতীয় নাট্যাশালার প্রত লৃচনা। গিরিশচজ্জ লিখেছেন £ 


৩২ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


“শ্যামবাজারের রাজেন্দরনাথ পালের বহির্বাটির প্রাঙ্গনে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত £ 
দৃশ্যপটগুলি ধর্মদাস বাবুর তুলিতে অক্কিত এবং সামান্ত চাদার অর্থে কার্য 
সম্পন্ন হইয়াছে কিন্তু অভিনয়ের শখ্যাতি এত বিশ্ৃত ধে দলে দলে লোঁক 
টিখিটে? জন্য উদ্েদার | যদি বুইত প্রাঙ্গন, তথাপি স্থানাভাবে বহু টিকিট- 
প্রাণীকে বঞ্চিত করিতত হইভ। এই অবস্থায় টিকিটের দাম করা যাক» 
প্রস্তাব হইল ; এই প্রস্থাবই ন্যাশনাল খিষেটার স্কাপনের ভিন্তি।১, 
আঠতঃপর 'মআমপ।' রি হাশনাল থিয়েটারের প্রসঙ্গ আলোচন। করব । 


হশনংশ খিগ্সেটার একান্থভাবেই সধাবিভ্ত বাঙালির প্রয়াস। এই 
প্রয্নাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংধৃক্ত ছিলেন বাংলা থিয়েটারের অদ্বিতীয় 
মঞ্চশিল্পা ধমদাস স্থর। সাধারণ রঙ্জালয়ের আদিপবের ইতিহাস সম্পর্কে 
তিনি যে বিশেষ ওযাকিবহাল ছিলেন, এ-কথা বলাই বাহুল্য । ১৯১০ 
্রাষ্টান্ধে ভাব মুত্যু ভয়। মৃত্ার কিছু পৃহবে রোগ-শব্যাক় শুয়ে তিনি সেই 
ইতিহাস যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, ভাগ কিছু অংশ এখানে উদ্ধত করে 
দেওয়। হোল। 

ধমদাস শ্রপ্র লিখেছেন ২ ৮১৮৬৯ শানে আমাহদর পাড়ার বাগবাজার) 
৬নগেক্নাথ বন্বৰাপাধায় ও মুক্ত গিপিশদন্দ্র ঘোষ মিলিত হইলা “সধবার 
একাদশা'ব আখড়া বসান। শ্রমুক্ত অদ্নুশেখর মুস্তফী মহাশযও ভাহাতে 
ফোগদান করেন, আমিও উৎসাহের সহিত উহাতে “মলিত হই। পরে 
সম্প্রদায়ের লয়েকটি আভিনয় ৬ইলে পর অমরা যথেষ্ট হ্খ্যতি লাভ করি 
ও অন্ত নাটকের প্সীখড়া বসাইবার কমন হয়। কিন্তু বায বহন কর 
অত্যান্ত কষ্টকর বলিয়! নান! পরামর্শের পর “লালাবতী'র সখড়া বসিল এবং 
উহা চালাইবার নানা বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। এই সময্চ গিরিশবাবুর 
শ্বালক পব্রজনাথ দব (যিনি £১1080-5র  বক-কিপার ছিলেন ) 
বাাপারিদে্ নিকট হইতে চাদ আদয় করিষা একটি &্েজ শ্যামপুকুরে 
ভাহাগই বাড়ির নিকট আরস্ত করেন। এই নিমাকণর্ষের সদস্তই আমার 
উপন ভাপ ছিল, কিন্ত অকালে আমার নুঙছদ ব্রজ্জবর কাল হওষাষ উক্ত কার্য 
বন্ধ হইয়ী গল ও ত্র প্লাটফরম ইত্যাদি পড়িষ' মাটি হইতে লাগিল । তখন 
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গিরিশবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, যদি প্র কাঠকুটে। সব আমি 
তোমাদের দেওয়াতে পারি, তোমরা 56৭৫০ ভাল করিয়া করিতে পারিবে 
কি? আমরা সকলে বলিলাম, অবশ্য পারিব। তখন তিনি তাহার 
অপর শ্তালক ছ্বারকানাথ দেবকে বলিয়' এ সমস্ত কাঠ আমাদের দেওইয়া- 
ছিলেন। আমরা সকলে মিলিয়া শ্বামপুকুর হইতে কেহ মাথায়, কেন 
কেহ কীধে করিয়া এ সমন্ত কাঠ আমার বাঁগবাজার বাটাতে লইয়! 
আসিলাম। কিন্ত আমার এক ভাবন! হইল-_-কোঁথ। হইতে খরচ 
সরবরাহ হয় । তখন দুর্গীদাস মহাশয়ের বাটিতে আমাদের বসিবার একটি 
আড্ডা ছিল। আমাদের আর কোন কাঁজ নাই-__সকলেরই প্র চিস্তা। 
পরামর্শ করা হইল, একটি 2:99০০043 ছাপান হউক । যেমন প্রস্তাব, 
তেমনি কাজ । প্রসপেক্টাস ছাপান হইল, চাদার বহি বাধান হইল । প্রথম 
আমি ২০২ টাঁকা), ভতপর নগেন ২০২ টাকা সই করিল। পরে 
প্রসপেক্টাস ও বই লইয়! সকলে বাহির হইল, কিন্ত সমস্ত কলিকাতা ঘুরিয়া 
একমাসকালের মধ্যে কোন বড়লোকেবৰ সই করাইতে পানিলাম না। 
প্র প্রসপেক্টাসে আমীর ও নগেন ও আর 'একজনের সই ছিল। এই সকল 
কার্ধ মামরা কখন কখন গিরিশবানুকে জানাই তাম মাত্র । কারণ এ সময়ে 
প্রতাহ আমরা একত্রিত হইতাম নাঁ। যে ধে-রকমে পাবে অর্থের জোগাড়ে 
টাদা সঠি করাইতে লাগিল । এইরকমে আমাদের চিহর আমার ও 
নগেনের টাক! লইয়। আণী টাক! জোগাড় হইল । তাহাতে কয়েকখানি 
সিনের উপযোগী কাপড় ও রং কেন! হল । গোবর্ধন নামে একজন 
চিত্রকরকে একপানি বাটার সম্মুখ আকিতে দেওয়। গেল। সেই লিনপানি 
আকিতেই আমাদের সমস্ত টাকা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কাজেই শ্বাকার 
কাঁজ বন্ধ হইয়া গেল : তখন আমি অন্য উপায় ন। দেখিয়া নিজেই আকিব 
স্থির করিলাম ও একখানি চেগ্বার শ্াকিতে আরম্ভ করিলাম | 'এই সদয় 
শ্রীযুক্ত লমৃতলাল বস্থ বেনারস হইতে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত 
হইলেন। এথানে যদি থাকেন, আমাদের সভিত আভিনয় করিবেন, 
অঙ্গীকার করিলেন । তিনি রিহাসাঁলে যাইনহন ও মামার বাটীতে 
আসিয়া সিন আকা দ্রেখিতেন। যখন মামার চেস্কারখানি আক! শেষ হইল, 
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আমি প্রথম উহাকে দেখাইলাম, তাহাতে উনি বলিলেন_আর আমাদের 
পায় কে? আমিও দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত 
সিন আকিতে লাগিলাম। দৈবক্রমে এক ইংরেজ এই কাজে আমাকে 
সহায়ত। করিয়াছিল। সে জাহাজে রঙের কাজ করিত। সেআমার 
সমন্ত রং ফলাইয়া দিত। 

“এইবকমে দুই মাসের মধ্যে লালাবতীর” উপদোগী সমস্ত 5088 আমি 
শেষ করিলাম। ষ্রেজ-সংক্রান্ত কার্য বা টাকাকড়ি সম্বন্ধে শামার উপর 
সকলের ভার ও বিশ্বাস হিল। আমি খরচপত্র ও টাকার সমন্ত হিসাব 
রাখিতাম । পরে থিয়েটার খুলিবার জন্য শ্যামবাজার বৃন্দাবন পালের 
গলিতে রাজেন্্রন্্র পালের বাটাতে ই্রেজ বাধিয়। অভিনয় আরম্ভ হইল। 
অভিনয় দেখিবার জন্ত দর্শকের এত আগ্রহ হইল যে, আমরা বলিলাম ও 
বিজ্ঞাপন দ্রিলাঁম-_ ইউনিভার্সিটির সাটিফিকেট না দেখাইলে আমরা টিকিট 
দিব না। তাহাতেও আমরা স্থান দিতে পারিতাম না। এইরপে 
উৎসাহিত হইয়। আমর! শ্থর করিলাম, টিকিট বেচিয়। থিয়েটার করিব । 
পরে 'নীলদর্পণের' প্রিহাসাল আরম্ভ হইল । আমার স্বজাতি ও প্রতিবাসী 
শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন নিয়োগী মহাশয় তাহার গঙ্গার উপরিস্থিত বৈঠকখান। 
আমাদের গ্রিহার্সাল ও অফিস করিতে দিলেন এবং আমাদের সময়ে সময়ে 
সাহায্য করিতে প্রতিশ্রত হইলেন। আমরাও ছিগুণ উৎসাহে কার্য 
করিতে লাগিলাম | ক্রমে আমাদের “নীলদর্পণ' অভিনয় উপযোগী সিনগুলি 
লব প্রস্তত হইয়া আসিল । টিকিট বিক্রয় করিয়া থিয়েটার করিবার অন্ত 
জোড়াসীকোর ৩৬৫ নং আপার চিৎপুর রোডস্থ মধুহ্দন সান্তাল মহাশয়ের 
বাটী (যেবাটী এখন মল্লিকের ঘড়িওয়াল! বাটা বলিয়া খ্যাত) জোগাড় 
করা হইল । আমি ষ্টেম্ প্রস্তত করিলাম । আমরা সকলেই উৎসাহিত ; 
কেবল গিরিশবাবুর অমত। কিন্তু আমাদের সকলেই একেবারে উক্ম্ 
হইয়া উঠিয়াছে-কেহই গিরিশবাবুর আপত্তি ও অমত গ্রাহ্থ করিল না, 
বরং সকলই একমত হইয়া স্থির করিল,_ওুর অমত হয়, আমর! উহ্াকে 
চাহি না। তখন আমরা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মিত্রকে প্রেসিডেন্ট করিলাম । 

“১৮৭২ সালের ৭+ই ডিসেম্বর (বাংল! ১২৭৯ সাল্প, ২৩শে অগ্রহায়ণ, 
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শনিবার ) তারিখে প্রথম অভিনয় হইল। টিকিটের উধ্ব তম মূল্য ছিল 
তিন টাকা । সহমশ্রাধিক লোকের সম্মুখে অতি সুন্দর অভিনয় হইল । 
সকলেই একবাক্যে বলিল যে, এন্ধপ অভিনয় কখন হয় নাই ও আর 
কাহারাও যে করিতে পারিবে, তাহ! আশ। করি না। এইরপে হথখ্যাতির 
সহিত আমর। উৎসাহে অভিনয় করিতে লাগিলাম। পরে আমাদের 
অভিনয়ের স্থখ্যাতি দেপিয়! গিরিশবাবু আমাদের সহিত যোগদান করিলেন 
ও “কৃষ্চকুমারী” নাটকে “ভামসিংহের অংশ অভিনয় করিলেন। তিনি 
তখনে। অফিসে চাকরি করিতেন, তাই অবৈতনিক ভাবে থিয়েটারে যোগ 
দিয়াছিলেন। (গিরিশবাবু আপনার নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়ায় 
“কৃষ্ণকুমারী” নাটকের হ্াগুবিলে এইরূপ লিখিত হইত £ “ভীমসিংহ-__ 
75 2. 019011560151160 012080647) 1 এইসময়ে নাটোরের রাজ। চন্দ্রনাথ 
মহোদয় আমাদের একজন প্রধান উত্সাহপাত| ও 790০7 ছিলেন, এমন কি 
তিনি ম্বয়ং নিজ পরিচ্ছদে গিব্িশবাবুকে সজ্জিত করিযাছিলেন। সে সময়ে, 
কলিকাতার ধনী, সন্তান্ত, গৃহস্থ ও গরীব সকলেই যেরূপ উৎসাহ প্রদান 
করিয়াছিলেন, এখন তাহার শতাংশের একা ংশও দেখিতে পাঁওয়! যায় না। 
এইরূপে পিয়েটার চলিল-_-আশার অতিরিক্ত পয়সার আমদানি হইতে 
লাগিল। তত্পরে তিনজন 01150601 নিঘুক্ত হইল _গিবিশচন্ত্র ঘোষ, 
দেবেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার ঘোষ। 101০000: নিযুক্ত 
হওয়া সব্বেও আর বেণী দিন থিয়েটার রহিল ন!, ৭ই মার্চ তাঁরিখে বদ্ধ 
হইয়া গেল। ইহার প্রধান কারণ নগেন, অর্ধেনদু ও অমৃত তিনজন মিলিত 
হইয়া ও আমাকেও তাহাদের মধো লইয়া, চারিজন 7১:011960: বলিয়া 
৭০০15120190 দ্রিতে চাহিল। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম, 
বলিলাম-_সকলে খাটিয়াছি-_-অন্ত সকলকে আমাদের অর্ধান করিব--তাছ! 
কখনো! হইবে না । থিয়েটার বন্ধ হইয়া! গেল। 

“নশেন, অর্ধেন্দুঃ ও অমৃত একদিকে মার আমি অপর দিকে ৷ অবশিষ্ট 
যত লোক সব ঘআমার পক্ষ অবলম্বন করিল | নগেনেয় বাচীতে পোষাক 
থাকিত, সে সমস্ত তাকারই অধিকারে রহিল ? ছ্রেজ মামার অধীনে ছিল-_ 
ঘমারই কাছে রহিল, অবশিষ্ট টাকাও আমার কাছে ছিল । আমাদের 


৩৬ শিশিরকুমার ও বাংল থিয়েটার 


দলের নাম রহিল ন্যাশনাল থিয়েটার । আমি গিরিশবাবুকে কর্তৃত্ব দিয়! 
টাউন হুল ভাড়া লইয়া! দেশীয় হাসপাতালের জন্য সাহায্য-রজনী অভিনয় 
করিলাম। অপর পক্ষ অপরাপর লোক সংগ্রহ করিয়! হিন্দু শ্যাশনাল নাম 
দিয়। অপেরা হাউসে অভিনয় আরস্ত করিল । পরে ছুই দলই উঠিয়। যায়। 
তাহার কিছুদিন বাদে ছাতুবাবুর মাঠে এক খোলার ঘর বাধিম্না বেঙ্গল 
থিয়েটার স্থাপিত হয়। তাহার পর আমীর চেষ্টায় ও তুবনমোহন নিয়োগীর 
পয়সায় বিডন স্্রাটে মহেত্দ্রনাথ দাসের জমি ভাড়া লইয়। (এখন যেখানে 
মিনার্ভা থিয়েটার ) এক কাঠের ঘর নির্মাণ করি ও উহার নাম দেওয়া হয় 
220 180107911059206 7) আবার প্রায় সমস্ত লোক একত্রিত হইল। 
গিরিশবাবু প্রথমে দলতৃক্ত ছিলেন না। ১৮৭৫ সালে আমি গ্রেট ন্যাশনাল 
কোম্পানী লইয়৷ দিল্লী, লাহোর, আগ্র।, মথুরা, বৃন্দাবন, কানপুর, লক্ষৌ 
প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করাইয়া যথেষ্ট টাকা রোজকার করি, সে সময়ে 
আমার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। গিরিশবাধু বা নগেনের ছিল না। অধেন্দু 
তখন 195৮1, আমি 7%191069: | গ্রেট নাশনাল এইরূপে কতক দিন 
আমার, কতক দিন নগেছনের ও কতক দিন গিরিশবানূর কর্তৃতাধীনে 
চলিল ) কিন্ত গিরিশবাবু তখনে, পর্যন্ত তাহাব নাম কোন বকমে ছাঁপাইতে 
দিতেন না। 

“পর্জে ভাল বই অভাবে থিয়েটারের অবস্থা মন্দ হইয়া! আসিল । তখন 
আমি ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ দুইজনে পরামর্শ করিয়! উপেক্্রনাথ দাসকে 
[016০0] নিষোগ করি এবং অমৃতবাবু তাহার সহকারী হন। এই 
উপেক্্রবাবুর “শরৎ-সরোজিনী' দুইশত টাকা দিয়া কিনিয়া লইয়া ও অভিনয় 
করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও অথ উপার্জন করি। এসমযেও ভুবনমোহন নিয়োগী 
[:001360011 এই সময়েই 10780990011] পাশ হয়। তারপর 
তুবনবাবুর থিয়েটার যখন প্রতাপ জহুবী কিনিয়! লন, তখন সেই খিয়েটাবের 
নাট্যকার হইলেন গিরিশধাবু আর আমিই প্রতাপঠাদের ম্যানেজার 
ছিলাম। “রাবণবধ' গিবিশবাবুর প্রথম নাটক। তাহার পর ষ্টার 
খিয়েটাবের স্থষ্টি। গিরিশবাবু প্রতাপ জহুরীর সহিত বিবাদ করিয়া চলিয়! 
আসিয়া! ই্টারের ম্যানেজার হইলেন । 18759: নাম খিয়েটারে এই 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার ৩৭ 


প্রথম ছাপান হইল । গ্রেট স্তাশনাল থিয়েটার ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্ষ পর্যস্ত চালু 
ছিল। | 

“তাহার পর ধনকুবের গোপাললাল শীলের থিয়েটার করিতে ইচ্ছা 
হওয়ায়, ১৮৮৮ সালে তিনি বিডন স্্রীটের টার থিয়েটার বাটী ত্রিশ হাজার 
টাকায় কিনিয়া লন ও অনেক ব্যয় করিয়! এমারেন্ড থিয়েটার হৃষ্টি করেন। 
আমি তখন ষ্টার থিয়েটারের জন্য হাঁতীবাগীনে নৃতন বাটা তৈয়ার করিতে 
নিসুক্ত হইলাম ও চারি মাসের মধো উক্ত বাটী নির্মাণ করিয়' তুলি । 
তাহার পর শ্রীষুক্ত বাবু নগেন্ত্রনীথ মুখোপাধ্যায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের 
জায়গায় গিরিশবাবুর কর্ভত্বাধীনে মিনাভা থিয়েটারের বাটী নির্মাণ করিলেন 
ক্লাসিক ও কোহিনুর খিষেটার ইহার পরের কথা ।", 

এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের বক্তবা এক রকম : «“ 'নীলদপণের” অভিনয়ে 
আমার না পাঁকিবার কারণ কোনও বিবাদ নয, মতের অনৈক্য মাত্র । 
ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়।, ন্যাশনাল ধিয়েটারের সাজ-সরঞ্জীন ব্যতীত, 
সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয কর্বিয! ছিনম্ন কর। আমার অমত ছিল । 
কারণ একেই ভে! খন বাঙালির নাম শুশিয়। চিন্ন জাতি মুখ বাকাইয়| 
যায়, একপ দৈন্য অবন্থ। হ্তাশনাল গিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে--এই 
আমার আপত্তি । ম্কাশনাল থিয়েটাবের নামে অনেকেই বুঝিবে মে ইহা 
জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্ক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহ! 
স্থাপিত। কিন্ত কয়েকজন গৃঠস্থ যুব! একত্র হইয়। ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাশনাল 
খিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল । এই মতভেদ । কিন্ত 
সে সময় টিকিট বেচিয়া টিকিটের অর্থ শাহ্সসাৎ করিবেন, এমন ছুই-এক 
বাক্কি পৃ্পোষক হইয়াছেন। তাহারাই এই মতভেদকে শত্রত! বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । কিন্ত বাস্তবিক শক্রতার কোন কারণ ছিল না। 
প্রথমে ন্াশনাল ধিয়েটারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল না । কিন্তু যখন 
কৃষ্ণকুমারী র অভিনয় হইরাছিল, তখন আমায় যোগ দিতে হয়? 


এই ছুটি বিববণ থেকে আমর! বুঝতে পারি দে, কলকাতার নাট্যামোর্দী 
জনসাধারণ তখন শহরে একটি স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালরের জন্ক ব্যাকুল 


৩৮ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


হয়েছে । ১৮৫৬ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বেশির ভাগ প্রয়াসই ধনীদের ছিল 
এবং হয়-তাদের বাসভবনে, না হয় বাগানবাড়িতে অভিনয় হোত । এইসব 
সখের অভিনয় দেশের নাট্যাভিনয়কে উন্নতি ও প্রসারের পথে অনেকখানি 
এগিয়ে দিয়েছিল সন্দেহ নেই, “কিন্তু সখের অভিনয়ে বাঙালি জনসাধারণের 
নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। ইহা ছাড়া আর একটি 
অন্ুবিধাও ছিল। তখন পর্যন্ত বাংল! দেশে অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে 
নাট্যাভিনয় আরম্ভ হয় নাই ।১ মোট কথা, বাঙালির পক্ষে একটি স্থায়ী 
সাধারণ নাট্যশালার প্রয়োজন তখন নানা কারণেই আসন্ন হয়ে উঠেছিল । 
এই প্রয়োজন মেটালেন বাগবজারের কয়েকটি দুঃসাহসী যুবক | বাগবাজারের 
দলই ণগাশনাল থিয়েটার, নাম নিয়া কলকাতাষ প্রথম পেশাদারী 
থিয়েটারের পত্তন করেন। এই ন্যাশনাল”, নামটি দিয়েছিলেন 
নবগোঁপাল মিত্র। যে যুগে এই নাট্যশালার উদ্ভব তখন এই নামকরণ 
ভিন্ন অন্য নামকরণ হওয়] সম্ভব ছিল ন|। মনোমোহন বস্থ, নবগোপাল 
মিত্র ও শিশিরকুমার ঘোষ--এরা সকলেই যুবকদের এই প্রয়াসকে সেদিন 
খুব উৎসাহিত করেছিলেন । 

ম্যাশনাল থিয়েটারের সম্পূর্ণ নাম ছিল 770 0442%816 18197 
77601750671 1906861/ সুতরাং নামের প্যাটার্নটি ইংরেজি ধরণেরই ছিল 
বলতে হবে । সমগ্র গিরিশযুগে কলকাতায় যত পাবলিক থিয়েটার হয়েছে, 
প্রত্যেকটির নামই ছিল বিলাতি ধরণের, যেমন এমারেল্ড, কোহিনুর, ষ্টার, 
মিনার্তা ইত্যাদি । শিশিরকুমীরের আগে খাঁটি দ্রেশীয় ভাবে নাট্যশালার 
নামকরণের কথ। কেউ চিন্তা করেন নি__-এ-কথাটা যেন আমরা বিশেষভাবে 
ল্মরণ রাখি | যাই হোক, নবগঠিত গ্াশনাল ধিয়েটারের প্রেসিডেন্ট, সম্পাদক 
ও অধাক্ষ হলেন যথাক্রমে বেণীমাধব মিত্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
ধর্মদাস স্থুর । গিরিশচন্্র বাদে দলের মধ্য সবাই রইলেন ( অর্ধেন্দুঃ শিবচর 
চট্টোপাধ্যায়, ফোগেশচন্ত্র মিত্র, মহেত্দ্রলাল বস্থ, মতিলাল সুর, হিস্কুল খা, 
যছুনাথ ভট্টাচার্ষ, স্থবরেশচন্ত্র মিত্র, রাধামাধব কর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় 
অমৃতলাল বস্‌, ও ক্ষেত্রমৌহন চট্টোপাধ্যায় )। চল্লিশ টাকা ভাড়ায় চিৎপুরে 
প্ঘড়িওয়াল। বাড়ি” নামে খ্যাত, মধুস্থদ্ন সান্ঠীলের বাড়ির বাইরের উঠানটি 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ৩৯ 


ভাড়া নেওয়া হয়। বিনা-আড়ম্বরে নাট্যশীলা প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলতে 
থাকে, আর ভৃবনমোহন নিয়োগীর বাড়িতে চলে নাটকের মহল! । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলকাতার এই প্রথম পাবলিক থিয়েটারে 
টিকিটের দাম ছিল এইরকম £ প্রথম শ্রেণী-__১২ টাকা, আর দ্বিতীয় 
শ্রেণী- 1০ আনা । 


১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর, শনিবার । বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাসে একটি 
চিরম্মরণীয় তারিখ । উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই 
বৎসরটি আরো একটি কারণে স্মরণীয় । বক্ষিমচন্ত্রের “বঙ্গদর্শন” পত্রিকা এই 
বৎসরের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় । বাংলার সমাজজীবনেও এই বৎসরটি 
স্মরণীয় হয়ে আছে । কেশবচন্ত্র সেনের প্রচেষ্টায় এই বৎসরের মার্চ মালে 
নৃতন বিবাহ বিধি (4১০ ]]] ০£1872) পাশ হয। নূতন বিবাহ আইন, 
“বঙ্গদর্শন' এবং সাধারণ নাট্যশালা-_বাঁছালির জীবনে এক বখ্সরের মধ্যে 
এই তিনটি ঘটন! মনে রাখবার মতন ৷ “নীলদপ্পণ' অভিনয়ের সময়ে ছেঁজ 
নতুন করে বাধতে হয়েছিল ; “লীলাবতী”র সময়ে যেষ্টেজ তৈরি হয় তা 
বর্যার জলে নষ্ট হয়ে যায়। বাঁংলা দেশে অবৈতনিক থিয়েটার বা সথের 
থিয়েটারের যুগ শেষ হয়ে বৈতনিক বা! কমাশিয়াল থিয়েটারের যুগ শুরু 
হোল এইবার । পরবর্তীকালে এই সখের থিয়েটার বিচিন্ন ক্লাবে দপাস্তরিত 
হয়েযায়। 

স্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম প্রয়াস “নীলদর্পণ” । এর অভিনয় খুব সাফল্য" 
মণ্তিত হয়েছিল । এ অভিনয়ে কে কোন্‌ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা 
অমৃতলাল বস্থ তীর শ্বৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করেছেন, এখানে তার উল্লেখ 
নিশ্প্রয়োজন | গুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করব । “নীলদর্পণ' নাটকে গাদেরদু- 
শেখর চারটি ভূমিকা গ্রহণ করে (উড সাহেব, সাবিত্রী, গোলক বস্গু ও 
জনৈক রায়ৎ ) ততবার অসামান্ত অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন । এই 
নাটকের প্রথম অভিনয়ের সমালোচন! প্রসঙ্গে অমৃত্বাক্গার পত্রিকায় এই 
রকম মন্তব্য কর! হয়ং “নীলদর্পণ নাটক দেশপ্রসিদ্ধ। ইহার গল্পভাগ 
অনেকেই জানেন। কিন্ত একথাও বলিতে হয় যে গত শলিবাবে নীলদর্পণের 


৪০ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


'নবযৌবন, হইয়াছে ।.."অভিনেতৃগণের মধ্যে আমরা তোরাপেরই প্রশংস। 
করি। তেজস্বী, প্রত্ুভক্ত তোরাপের চরিত্র সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছিল । 
(মতিলাল স্বর তোরাপের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ; অমৃতলাল বস্থর 
কথায় “মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাঁজিতে পারিল না”)। 
সকলেই আমাদিগকে সন্তষ্ট করিয়াছেন। অভিনয়-ক্রিয়া'ও সর্বাঙ্গনুন্নর 
হইয়াছে ।” আর নবগোপাল মিত্র মধ্যবিভ্ত যুবকদের এই উগ্যমকে 
অভিনন্দিত করে লিখেছিলেন 2 “206 5৬৮15 026 108010179] 
11009010009) | অভিনগ্ন বা বিধিব্যবস্থা যে শিদোৌষ বা ক্রটিশূন্য হয়েছিল, 
এমন কথ। কেউ বলেন নি। অভিনয়ের পূর্বে হ্তাশনালের মুখপাত্র-স্বব্নপ 
অধ্ধেন্দুশেখর পাদপ্রদীপের সামনে দাড়িয়ে তাদের জাতীয় নাটাশালার উদ্দেশ 
ও মম দর্শকদের কাছে নিবেদন করেন । অভিনয় আরন্ত হয়েছিল রাত্রি 
আটটায় আর শেষ হয়েছিল প্রায় রাত ছুটোয়। এডুকেশন গেজেট'-এর 
মতে অধিকাংশ দৃশ্যপট ন্যাশনাল থিয়েটারের উপদুক্ত হয় নি, %/10£5-এর 
অভাবে মুল দৃশ্টের সৌন্দধের হাস হয়েছিল আবার কোনো! কোনো দৃশ্া- 
পটের সঙ্গে অভিনযের সঙ্গতি ছিল নী। সবচেয়ে শ্রতিকটু হয়েছিল 
কনসার্ট বা একতান বাদ্য । “ইহা কতকগুলি চুণোগলির ফিরিঙ্গী দ্বারাই 
সম্পন্ন হইয়া ছল, কিন্তু তাহাতে কেহই কিছুমীত্র আনন্দীনুভব করে নাই ।১, 
আলোর বাবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ ছিল; যবনিকা বাঁ ড্রপসিনের ছবিটি বিজাতীয় 
ছিল। “জাতীয় নাট্যশালায় বিজাতীয় কোন বস্ত দেখিলেই মনে ছুঃথ 
ব্যতিরেকে অর কি উপস্থিত হইতে পারে ?” প্রথম অভিনয়-রজনীর টিকিট 
বিক্রির মোট পরিমাণ ছিল চার শো টাকা) দর্শনীর হারের তুলনায় বিক্রী 
আশাপ্রদই ছিল বলতে হবে। দ্বিতীয় অভিনয় থেকে বিলিতি কনসাটের 
বদলে লক্ষৌয়ের বাদকদের দিয়ে দেশী বাজনার বন্দোবস্ত কর। হয়েছিল । 
প্রথম প্রথম শ্তাশনাল থিয়েটারে সপ্তাহে একদিন মাত্র শনিবার) অভিনয় 
হৌত) পরে “লীলাবতী” অভিনয় হবার পর থেকে (১৮৭৩, জানুয়ারি ) 
বুধবারেও অভিনয় করবার আয়োজন হয়। এই সময় থেকেই বাংলা 
খিয়েটাবে বুধবার ও শনিবার অভিনয় দেখাবার রেওয়াজ হয়। শনিবার 
হোত সিরিয়াস বই আর বুধবার হোত প্রহসন ও প্যান্টোমাইম । বিলিতি 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ৪১ 


থিয়েটারের অনুকরণে বাংলা থিয়েটারে প্যাণ্টোমাইম এই প্রথম দেখান 
হোল। মুস্তফী সাহেব একজন দক্ষ প্যাপ্টোমাইম অভিনেতাও ছিলেন। 
্যাশনালের মঞ্চে মুস্তফী সাহেবের তামাশা! এবং তার কণ্ঠে ইংরেজি-বাংলায় 
মেশান! সেই বিখ্যাত গাঁন, “হাম বড়া সাব হায় ডুনিয়ামে, 01০৫ ০৪1) 79০ 
০01079819ণ হামরা সাট”, ইতাদি সেদিনের দর্শকদের কাছে পরম 
উপভোগ্য ছিল | থিষেটারকে জনপ্রিয় করবার অন্ ন্তাশনাঁলের চেষ্টার অস্ত 
ছিল না। ন্যাশনীলে দীনবন্ধুর এই নাটক ও প্রহসনগুলি অভিনীত হয়, 
যথা_“নীলদর্পণ', “জামাইবারিক", “বিয়ে পাগলা বুড়ো» ও “লীলাবতী? | 
দীনবন্ধুর নাটক দিয়েই সাধারণ রঙ্গালষের শুচনা, তাই গিরিশচন্দ্র তাকে 
জাতীয় নাট্যশালার জনকের সন্মান দিষেছিলেন। এরা রামনারায়ণের 
“নবনাটক,-এর অভিনয়ও করেছিলেন, এবং ১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্ের ফেব্রুয়ারি মাসে 
অমৃতবাজার পত্রিকা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের “নয়শো। বূপেয়।' 
নক্সাখানিরও অভিনয় করেন । তিনি তখন ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্তাতম 
পরিচালক ও বটেন, "মপর দুজন পরিচালকের মধ্যে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ও 
দেবেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । থিয়েটারের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের সম্পর্কের 
হচনা এইপান থেকেই । এই নন্মায় “ছাঞলালের' ভূমিকা অধেশ্দুশেখরের 
অভিনষ চিরম্মরণীয় হয়ে মাছে । হ্যাশনালে আছিনী হ শান একখানি নাটকের 
উল্লেথ করতে হয়। ইহ| কিরণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “ভারহমাঁতী? | 
বাংল! থিয়েটারে দেশভক্তিমূলক নাটক এই প্রথম | "মমৃ্বাজার পত্রিকা 
এই নাটকখানির অভিনয়ের খুব প্রশংসা করেছিলেন। এইসব নাটক 
অভিনষের পর ন্যাশনাল থিয়েটারের দল “কৃষ্ণকুমারী” নাটক অভিনয় করা 
স্থির করলেন। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র ্তাশনালে ফোগদান করেন। “কুষ্ণকুমারী' 
নাটকে তিনি ভীমসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, ধর্দাস সবরের বিবরণী 
থেকেই আমরা. তা জানতে পারি। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি 
“কৃষ্ণকুমারী” শ্তাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হোল -দৃতযুশদ্যায় শুয়ে 
মাইকেল এ সংবাদ পেলেন । গিরিশচন্দ্রের সুদীর্ঘ নটর্জীবনে ভীমসিংহের 
ভূমিকা একটি স্ুপ্রসিদ্ধ অভিনয় । গিরিশচন্দ্রের নিজন্ব অভিনয়রীতির সুচনা 
এইথান থেকেই এবং বাংলা খিয়েটারেও সমগ্রভাবে অভিনয্নরীতির একটা 
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দিক্-পরিবর্ভন “কষ্ণকুমারী”র এই অভিনয় থেকেই স্থচিত হয়। ৮ই মার্চ, 
১৮৭৩ খ্রীষ্টাবে ন্যাশনাল থিয়েটারের ওপর ঘবনিকা পড়ল । 


এইবার আমরা এই যুগের নাটক ও নাট্যকারের কথা সংক্ষেপে 
আলোচনা করব । বাংলা সাহিত্যের যেমন একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে» 
বাংলা নাটকের তেমন কিছু নেই। উনিশ শতকের আগে বাংল। নাটক 
ছিল না বললেই চলে । বাংলা দেশে নাট্যশালার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
নাটকের আবির্ভাব । পুরাতন যাত্রার সঙ্গে বাংল! নাটকের কোনো! নাড়ীর 
যোগ নেই | যাত্রা থেকে বাংল! নাটকের উদ্ভব হয় নি। উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে বাংল! নাট্যশালার যেমন স্চন।, বাংলা নাটকরচনার হ্ত্রপাতও 
এই সময় থেকে । এতদিন কলকাতায় যেসব নাটকের অভিনয় হয়েছিল» 
সেগুলে। প্রায়ই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অথবা ইংরেজি নাটকের, 
আদর্শে রচিত। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংল। দেশে সমাজ- 
সংস্কার আলোচনা আরম্ভ হওয়াতে তখন থেকে নাটকে সামাজিক সমস্যার 
অবতারণ! হয়। বাংল। থিয়েটারের প্রথম ঘুগে বামনারায়ণ তর্করত্বই 
অবিসম্বাদদী নাট্যকার । যতদুর জানা যায়, তার “কুলীন-কুলসবস্ব' এইরকম 
সামাজিক নাটকের মধ্যে সবপ্রথম । তবে একথা ঠিক যে, বাংল! নাটকের 
গঠনে সংস্কত নাটক ও ইংরেজি নাটকের প্রভাব সমভাবে বিদ্যমান । সংস্কত 
নাটকের আঙ্গিক ও ইংরেজি নাটকের অভিনয়রীতি, এই ছটি মিলিয়েই 
বাংলা নাটক রচনার স্ত্রপাত। অবশ্য নাট্যশালার প্রয়োজনীয়তা মেটাবার; 
আকাজ্জাও বাংল! নাটকের সৃষ্টি ও পুষ্টির অন্যতম কারণ বলে গণ্য করা 
যেতে পারে। 

আধুনিক বাংলার প্রথম স্থপ্রতিষ্টিত নাট)কার রামনারায়ণ তর্করত্ব । 
বাংলা নাটক তথা বাংল! থিয়েটারের প্রথম যুগের প্রধান নাট্যকার তিনিই । 
সংস্কত কাব্য এবং অলঙ্কারে স্থুপপ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক 
রামনারায়ণ বাংলা ভাষার শুধু প্রথম নাট্যকারই নন, বাংলার সমাজ- 
জীবনকে সচেতনভাবে নাটকে নিয়ে আসেন তিনিই | বলতে গেলে, তিনিই 
বাংলা নাটকের-_বিশেষ করে প্রহদনে__একটা বিশিষ্ট পথ নির্দেশ করে 
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দিয়েছিলেন । নাট্যসাহিতোর বিচারে রামনারায়ণের নাটকগুলে! হয়ত 
ক্রটিহীন নয়, কিন্তু পথিরুৎ্-এর গৌরব নি:সন্দেহে তার প্রাপ্য । সম- 
সাময়িক সমাজজীবন থেকেই তিনি নাটক রচনা! করবার প্রেরণা ও 
উপাদান দুই-ই পেয়েছিলেন। তার প্রথম নাটক “কুলীন-কুলসর্বন্ব (১৮৫৪) 
বাংলা থিয়েটারের প্রথম অভিনীত নাটক | অনেকের মতে এটি প্রহসন । 
কিন্ত আসলে কুলীন-কুলসর্বস্ব একটি ক্কেষ ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা মাত্র; 18:05 
বা প্রহসনের চরিত্র এতে কোথাও ফুটে ওঠে নি । মাইকেলের আগে বাংলা 
ভাষায় অভিনয়োপযোগী 2:০০ কেউ রচনা করতে পারেন নি। ডাঃ 
স্থকুমার সেন এই নাটকখানি সম্পর্কে বলেনঃ প্প্ট বলিতে বিশেষ কিছুই 
নাই; কতকগুলি কৌতুকপূর্ণ দৃশ্ত-পরম্পর! মাত্র । তবে আখ্যানবস্তবর 
'অভিনবতা আর সরস ও লঘু রচনাভঙ্গী দৃশ্বগুলিকে মনোরম করিয়াছে । 
শিক্ষিত সমাজের নব-জীগরিত সংস্কার স্পৃহ] স্পঈভাবে ইহাতে প্রতিফলিত 
বলিয়া! “কুলীন-কুলসন্ে'র সমাদর যণেষ্ট হইমাছিল |” নাটকথানি 
প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্ষে। এর গঠনে সংস্কতরীতিই অন্গন্থত হয়েছে 
এবং সংস্কত নাটক ও সংস্কত সাহিত্যের প্রভাব এতে প্রচুর পরিমাণে 
বি্ধমীন। নাটকে সরস কবিতার বাভল্য বিরক্তিকর ; স্থানে স্থানে সরল 
ভাষা, আরার কোনো কোনো স্থানে মৃত্যাঞ্জয়ী ভাষাও আছে । তবে এই 
নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য_এ সম্পূর্ণ মৌলিক নাটক, কোনো রকম সংস্কতের 
অনুবাদ নয় ; ইংরেজি কোনো! বিষয়ের ছায়াও এতে নেই । এমন কি দেশীয় 
পুরাণ বা ইতিহাস থেকেও এর মূল সংগৃহীত হয়নি। দেশের একটি 
সামাজিক কুপ্রথা (কৌলীন্য প্রথা ) এবং তার ফলে সমাজের কি অবস্থা 
হয়েছে, তাই-ই এই নাটকে সম্যক প্রতিফলিত | আর একটি কথা। এই 
মৌলিক নাটকখানি বাংল! সাহিত্যে বিয়োগান্ত সামাজিক নাটকের সুচনা 
করে দিয়েছে । তা ছাড়া, নতুন বাংলা ভাষারও প্রথম উদ্যমের একটি নিদর্শন 
হিসাবে নাটকখানির একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে । এই নাটক রচনা করে 
রামনারায়ণ একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। সে সময়কার প্রথম ও 
প্রধান নাট্যকার বলে তর্করত্বকে “নাটুকে রামনারার়ণ বলা হোত । হিচ্দু- 
সমাজে প্রচলিত বহবিবাহ্‌-প্রধার দোষ দেখিষে তিনি “নব-লাটক” নামে 
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আর একখানি নাটক রচনা করেন এবং এর নেপধ্য প্রেরণা ছিলেন বিদ্যা- 
সাগর । “কুলীন-কুলসবস্ব' ও “নব-নাটক+-এর মধ্যে বার বছরের ব্যবধান। 
তখন বাংল! নাট্যসাহিত্ত্যে মধূন্ছদন ও দীনবন্ধু এসে গিয়েছেন । “নব-নাটক" 
কিছুট। বিয়োগান্ত এবং এ নাটকখানিরও বেশ সমাদর হয়। রামনারায়ণ 
বিভিন্ন বিষয় নির়ে মোট তের-চৌদ্দখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। 
এগুলোর মধ্যে চারখানি--“বেণাসংহার", “রত্নীবলী,” “শকুস্তলা' ও মালতী- 
মাধব'-সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ । অনুবাদ স্বচ্ছন্দ । মোট কথা, রাম- 
নারায়ণের সবচেয়ে বড় গৌরব এই ঘে, বেদনার্ভ জীবনধর্মের সহ্ৃদয় 
নাট্যকার তিনি এবং সাহিত্োর মাধামে সামাজিক বিষয়ের সংস্কার সাধন 
করতে তিনিই ছিলেন সেদিন বাংলার লেখকদের মধ্যে অগ্রবর্তী। 
রামনারায়ণের প্রসঙ্গে আরো একটি কথা আছে । কলকাতায় বাংলা 
নাটকের অভিনয় শুরু হয় ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দ গেকে । কুলীন-কুলসর্বস্বের প্রথম 
অভিনয় হয় তার ছু'ব্ছর আগে তর্করত্বের বাসভূনি হরিনাতি গ্রীমে (কথিত 
আছে, বীশঝাঁড় থেকে বাশ কেটে আগ্ন প্রতিবেশিদের কাছথেকে তক্তপোষ 
চেয়ে নিয়ে স্টেজ তিনিই তৈরি করেছিলেন । গ্রামের লৌক যাত্রার আসর 
দেখতে অভ্যস্ত, এ রকম বাধা মঞ্চ তার। কথনে। দেখে নি, তাই তারা ্টেজের 
ঢারদিক থিবে বসে গিয়েছিল । তর্করত্ব মহাশয় তাদের বুঝিথে দিলেন যে, 
এযাতর। নয়, থিয়েটার, এতে শুধু একদিক থেকেই তখ। যাবে । নট-নটাদের 
সঙ্জার ব্যবস্থ। নাকি তিনিই দিয়েছিলেন। সুতরাং বাংলা দেশের 
থিয়েটাের প্রথম নাটাকারের মতো প্রথম প্রডিউসারের গৌরবও রাম- 
নারায়ণ দাবী করতে পারেন । কলকাতায় এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় 
নতুন বাজারে শোভারাম বসাকেপ্ বাঁড়তত ১৮৫৭ শ্রীপ্টান্দে। তারপর প্রায় 
১৭ বছর ধরে বাংলার বিভিন্ন স্থান অপ্রতিহতভাবে চলেছিল এর অভিনয় | 
বাংল! থিয়েটারের দ্বিতীয় খ্যাতনামা নাট্যকার মাইঃকল মধুহদন দত্ত । 
রামনারায়ণ ও মাইকেল সমসাময়িক হলেও নাট্যকার হিসেবে আমরা এই 
ছুজনকে প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের নাট্যকার বলতে পারি। ভাবায় ও ভাবে, 
মধুহুদন বাংলা থিয়েটারে নতুন প্রথার প্রবর্তন-প্রয়ামী হয়েছিলেন বলেই 
তিনি রামনারায়ণী যুগের নন। জাতীয় জাগরণের পক্ষে নাটক ও নাট্যশালার 
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প্রয়োজনীয়তা মাইকেলই সর্নপ্রথম বিশেষভাবে অনুভব করেন। ইংরেজি- 
তস্ত্রে দীক্ষিত মধুহদনকে আমরা খাঁটি বাংলা নাটকের জনক বলতে পারি। 
ইংরেজিনবীশ নব্য বাঙালিদের প্রথম নাট্যকার তিনিই । সমসাময়িক যাত্রা- 
গানের কদর্যতা ও নাটকের তুচ্ছতা দেখে তিনি নাটক লিখবার প্রেরণা লাভ 
করেছিলেন; “অলীক কুনাটা রঙ্গে, মজে লোক রাড়ে বঙ্গে”__এই 
আক্ষেপই তো তাকে নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল 
সেদিন । সম্ভবত বেলগাছিয়! থিয়েটারে রামনারায়ণের “রত্বাবলী” নাটকের 
যে চমৎকার অভিনয ভযে গিয়েছিল, তাও মধুহদনকে বাংল। নাটকরচনায় 
প্রবৃত্ত করে থাকবে | “শমিষ্ঠা” তার প্রথম নাটক । আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 
আধুনিক বাংলার প্রথম মহাকবি ভারতের মার এক মহাঁকবির রচন। থেকে 
বাংলা নাটকের আদর গ্রহণ করেছেন--মাইফেলের জাতীয়তাবোধের এটা 
একটা মস্ত বড়ো লক্ষণ । শুধু আদশ নয়, শমি্। নাটকের ঘটনা-সংস্থানেও 
কলিদাসের নাটকের প্রভাব লক্ষণীম। শভথাপি “শমিা'-ই প্রকতগ্রন্তাবে 
'আধুশিক বাংলা ভাষার প্রথন নাটক | নব্য শিক্ষিত সমাজে এর এতদূর 
সমাদর হসেছিল যে, অনেকে শশমিষ্ঠাকে স-সমযে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ 
নাটক বলতে কুন্ধিত হন শি। নাটকের াখ্যানভাগ মধুক্দন নিয়েছিলেন 
মহাভারতের আদিপর্ব থেকে, তবে তিনি মূল কাঠিনা আবশ্বকমত পরিবর্তন 
করে নিয়েছিলেন। কালিদাসের শকুন্থলার আদশেই হিনি ঠার শমিষ্ঠা- 
চরিত্রের রূপ দিয়েছিলেন । নাটকথানি গছ লেখা । নবঙ্জাগরণ তখন দাবী 
করছে নতুন নাটকের-_.ম নাটকে বাঁগালির মানস-চেতন| প্রতিফলিত 
হবে। মাইকেল লিখলেন সেই নাটক । প্রচলিত রাতিকে বর্জন করে সম্পূর্ণ 
নতুন রীতিতে তিনি রচন। করলেন “শগিষ্ঠ।' | নৃতন ও পুরাতনের সংপর্য দেখ| 
দিল “শমিষ্ঠা'-কে কেন্দ্র করে। মহারাজ! যতীন্দ্রমোহল ঠাকুর এই 
নাটকের জন্ত কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন । “শগি্।” থেকেই 
বাংল! নাট্যসাহিত্যে দিক্‌-পরিবর্তনের কুচনা। শশষিষ্ঠা নাটক 
এবং তার অভিনয়ের সমালোচনায় কলকাতার প্র্চাকখান! কাগজ 
সেদিন উচ্ছুসিত হয়ে উঠেছিল। বাংল! সাহিত্য প্রাকমাইকেল 
যুগে যেসব নাটক রচিত হয়েছে, তুলনা করলে “শমিষ্া-ই সর্বশ্রেষ্ঠ 


৬৬ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


নাটক বলে প্রতিপন্ন হয়। নাটকের শেষ দৃশ্ঠটি অতি নিপুণভাবে 
পরিকল্পিত । 

মাইকেল-প্রতিভ! উনিশ-শতকীয় রেনেসীসের একটি উৎকৃষ্ট অভি- 
ব্যস্তি। তিনিই এ-বুগের বাঁডালি জীবনধর্মের সার্থক ও শ্রেষ্ঠ বাণীকার। 
মহাভারতের প্রথরন্মভাবা, ঈরধযাতুর।, রু্মভাষিণী শগিষ্ঠটা মাইকেলের হাতে 
আপার পসৌন্দর্যনয়ীতে কপান্তরিত হয়েছেন ॥ উনিশ শতকীষ নবজাগরণের 
মর্মবাণীকে মাইকেল শমিষ্|-ঢরিত্রের ভেতর দিয়ে অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত 
করেছেন--সেদিনের বাংলাধ নারী-কেজ্ছিক পৰিবাবরজীবনের প্রেমিক 
বাঙালির ধ্যানের কল্পমূতি এই শমিষ্ঠা।; দাসী হয়েও সহিষ্ণুতা ও ধের্ষে 
তপব্িনী। অন্বদিকে, বঞ্চিত! নারীর মমদাহ দেবযানীর ভেতর দিয়ে 
নাট্যকার এমনভাবে রূপায়িত করে তুলেছেন থে, সে-ও আমাদের অন্ুকম্পা- 
ভাজন হয়ে উঠেছে । “শমিষ্ঠা'-ই আধুনিক বাংল! নাট্য-সাহিত্যের প্রথম 
জীবন-চিত্রান্িত ও স্ু-অবয়বসমৃদ্ধ নাটক । এই নাটকথানিকে আমরা তাই 
বাংলার নাট্যসাহিত্যে নবঘুগের বার্তাবহ বলতে পারি। 

এর পর মাইকেল ছু'খান। প্রহসন বচন! করেন--“একেই কি বলে 
সভ্যত।'॥ ও “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে।' | নব্যশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের 
অধংপতন এবং প্রাচীন হিন্দুসমাজের অন্তংসারশুন্তাত।, ভগ্ামি ও কপটাচার, 
এই হোল মাইকেলের প্রহসন ছু'খানির অবলম্বন । একটি প্রহসন নগর- 
কেন্দিক, অপরটি পল্লী-কেন্দ্রিক। এই ছু”থানিই বাংলা ভাষার প্রথম 
সধোত্কৃষ্ট প্রহসন এবং আজে! বাংলার প্রহসন বিভাগে অপরাজেয় ও 
অগ্রগণা । নাগরিক সভ্যতার আদি রসাত্মক অমার্জিত রচির মোড় ফিরিয়ে 
দিলেন মাইকেল । কি ভাষার ব্যবহারে, কি চবিত্র-চিত্রণে, কি রুচির মান- 
দণ্ডে, সব দিক থেকেই তার এই প্রহসন ছুটি বাংল! সাহিত্যে একটি প্রথম 
শ্রেণীর নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে । এ বিষয়ে আমি অন্থত্র বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি ।* প্রহসন রচনায় মধুক্ছদন ভারতীয় ধারারই অনুসরণ 
করেছেন এবং পরবর্তী বনু নাট্যকার তার এই প্রহসনের অনুকরণ করেছেন। 
সেইসময় বাংলার বহু স্থানে এই প্রহসন ছু'খানির অভিনয় হয়েছিল ? বাংলা 


লা পাপ আশ আন আস্পা আর নিল সর 


ক লেখকের “মাইকেল, প্রন রস্থ জষ্টবা । 
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িয়েটারে £5:5 এনে দিয়ে মাইকেল এর অগ্রগতির পথ অনেকখানি 
প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। এর পর মাইকেল আর ছুখানি নাটক রচনা 
করেন, 'পল্মাবতী' ও ককষ্ণকুমারী? ) “পল্মাবতী” নৃতাগীতবহুল নাটক এবং 
সেই হিসাবে বাংলা থিয়েটারের প্রথম অপেরা । দুরদর্শা মাইকেল বুঝতে 
পেরেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্ঘতে বাংলার নাট্যশালার উন্নতি অবশ্থস্তাবী 
এবং রঙ্গমঞ্চে নাটকের মাধ্যমে নাচ-গানের প্রচলন হবেই । পপদ্মাবতী'তে 
তিনি তারই স্ৃচনা করে যান। বাংলা থিয়েটারের গিরিশযুগেই মাইকেলের 
এই প্রত্যাশা সার্থক হয়েছিল। রুক্ককুমারী' মাইকেলের সর্বোৎষ্ট এবং 
সর্বশ্রেষ্ঠ নাটান্ছি । বাংলা থিয়েটারের প্রথম সাথক ট্রাজেডি (বিয়োগাস্ত 
নাটক ) “রুষ্চকুমারী'ই বোধ হয় সনপ্রথন যাত্রাগানের সম্পকহীন রঙ্গমঞ্জের 
উপযুক্ত এরতিহাসিক নাটক | তখনকার স্প্রসিদ্ধ অভিনেত।, নাটাশিক্ষক 
এবং নাট্যশান্ত্রে স্থপশ্ডিত কেশবচন্্র গঙ্গোপাধায়কে মাইকেল তার এই 
নাটকখানি উৎসর্গ করেন। (রামার্টিক কাকুণ্াপুর্ণ জীবন-বেদনার চিত্র 
হিস*বে মাইকেলের কষ্ণকুমারী নাটক ভার প্রতিভার অন্যতম সার্থক কৃষ্টি। 
এই নাটকেই তিনি প্রথম পাশ্চাত্তারীতিকে অন্সরণ করেন । গিরিশচন্জের 
মতে, “কষ্ণকুমারী' বাংল। থিয়েটারের প্রথম সার্থক বিষাদান্ত নাটক এবং 
তিনি স্বয়ং এই নাটকে ভীমসিংহের চিত্রে অভিনয় করে তার নটজীবনের 
শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন । 

সামাজিক নাটকের দিক থেকে দেখতে গেলে দীনবন্ধু মিত্র শক্তিমান 
নাট্যকার । বাংল! থিয়েটারের প্রথম যুগের তৃতীয় নাটাকার তিনি। 
“নীলদর্পণ” তার প্রথম নাটক, এবং একখানি অবিস্মরণীয় নাটক । দীনবন্ধু 
প্রধানত হাম্তরসের নাট্যকার, লীলাবতী ও নীলদর্পণ ভিন্ন তার অধিকাংশ 
নাটকই হাশ্যরস প্রধান । খুপ্তকবির শিষ্য হয়ে তিনি 'ঘ কেমন করে বাজ 
থেকে হাম্করসের ক্ষেত্রে নিজের প্রতিভাকে সার্ক করে তুললেন, তা 
চিন্তা করবার বিষয়। সম্ভবত তিনি ইংরেজিনবীশ ছিলেন বলে গুরুর 
প্রভাবকে অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিলেন ৷ “নীলদর্পণ'ই বাংলা সাকিত্োর 
প্রথম গণ-নাটক, কিন্ত সময়ের দিক থেকে খুব বেশি অগ্রবর্তী ছিল 
বলে, বাংলা পেশাদার রহ্বমঞ্চে এর অভিনয় কি গিরিশধুগে, কি গিরিশ- 
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পরবর্তীকালে খুব বেশি হয় নি। বাংলা থিয়েটারের ট্রাডিসন তখন অন্ত 
খাতে প্রবাহিত হৌত, গণ-নাটক অভিনয় করবার মত মেজাজ বা আগ্রহ 
তৎকালীন নাট্যাধ্যক্ষ ব| অভিনেতাঁদের মধ্যে ছিল না। তবে এই বিষয়ে 
কোনে। সন্দেহ নেই যে, বাংল! থিয়েটারের প্রেরণা ও প্রতিষ্ঠার মূলে 
ছিলেন দীনবন্ধু ; তার “নীলদর্পণ,-কে আশ্রয় করেই ন্যাশনাল থিষক্লেটারের 
গোড়াপত্বন হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র নিজেই দীনবন্ধর উদ্দেশে বল্লেছেন : 
“মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া স্তাশীনল 
থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত লা । এই নিমিত্ত আপনাকে বঙ্গালয় 
নষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।”  “নীলদর্পণ/-এর স্থৃতি তাই নাট্যান্ুরাগী 
বাঙালির মনে আজো অম্লান । 

“সধবার একাদশী” কৌতুকরসের একটি আদর্শ হষ্টি। দীনবদ্ধুর হাতে 
কৌতুকরস কোথাও ভীড়ামিতে পর্যবসিত হয় নি। বাংল! থিয়েটারের 
দ্বিতীয় যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই প্রহসনখানির গৌরব অক্ষুণ্ন 
আছে এবং এই নাটকের নিমাদ-চরিত্রটির ভূমিকার অবতীর্ণ হয়ে একাল ও 
সেকালের বহু অভিনেতাই তাদের অভিনয়-প্রতিভীর পরিচয় দিয়েছেন। 
রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব তো এই ভূমিকাঁতেই | সমসাময়িক 
বাংলার--বিশেষ করে কলকাতার সমাজজীবনের একটি 5৪ চরিত্রকে 
নিমটাদের মাধামে দীনবন্ধু অপূর্ব কৌশলে তুলে ধরেছেন। “সধবার একাদশী, 
উদ্দেশ্টমুূলক নাটক ; সুরাঁপানের অনিষ্টকারিতা দেখানই এর উদ্দেশ্য । 
দ্রীনবদ্ধ মাইকেলকে অনুসরণ করেও তীকে অতিক্রম করতে পেরেছেন । 
এই নাটকের আর একটি বড় গৌরব এই যে, মধ্যবিত্ত শ্রেগীর অভিনেতা ও 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে এ অনুপ্রেরণা দিতে সক্ষম হয়েছিল। অমৃতলাল বন্থ 
তাই তার শ্বতিকথায় লিখেছেন: ““সধবার একাদশীতেই ম্বাশনাল 
থিয়েটারের অন্কুর ।” দীনবন্ধু তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রিয় নাট্যকার । “বাংল! 
নাটকের ইতিবৃত্ত” গ্রন্থে ডা: হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ দীনবন্ধুর নাটক সন্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোৌচন! করেছেন। 


শিশিরকুমার ও বাংল। খিয়েটার ৪৯ 


বাংলা খিয়েটারের এই যুগের (১৮৫৭-৭২ ) চতুর্থ নাট্যকার মনোমোহন 
বস্থ । ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে এর জল্ম হয়। ইনিও গুপ্তকবির শিল্প এবং দীনবন্ধু ও 
মনৌমোহনের মধ্যে বয়সের মাত্র ছুই বৎসরের ব্যবধান ছিল। এর সম্পর্কে 
ডাঃ সুকুমার সেন লিখেছেন  “মনোমোহন বস্থ দীনবন্ধুর পর বাংলা 
নাটকে নূতন রসের যোগান দিলেন । মনোমোহন প্রাীনপন্থী সাহিত্যিক 
সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন । তিনি মখন নাটক রচনায় হাত 
দিলেন তখন স্বভাবতই যাত্রা-পাচালী-কথকতার রীতি এড়াইয়া চলিতে 
পারিলেন না। তীহার নাট্যরচন! পূর্বতন নাট্যগীতির সঙ্গে অধুনীতন 
নাটকের যোগসাধন করিয়া জনসাধারণের আরো গ্রহণযোগ্য করিয়! 
ভুলিল।” যখন ইংরেজি মঞ্চের রঙীন অভিনবতা বাংলা নাটককে ক্রমে 
জনপ্রিয় করে তুলতে লাগলো, তখনই নূতন যাত্রার কষ্টি হোল, যাঁকে বলা 
ভাত “ীতাভিনক্ন' | নাট্যকার মনোমোহন বন্থুর কৃতিত্ব এই যে» তিনি এই 
পরিবর্তনটা ধরতে পেরেছিলেন এবং নৃতন যাত্রাপদ্ধতির--াতাভিনয়ের-_ 
প্রবর্তন করে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন । ঠারই নাটকে অভি- 
লেতব্য এবং শীতাভিনেতবা নাট্যের সমম্বয় হয়েছে । গিরিশচন্দ্র বহু নাটকে 
মনৌমোহনের প্রভাব লক্ষণীয় । সেইসময়ে কলকাতার বন্ধ সথের দলের 
প্রিয় নাট্যকার ছিলেন মনোমোহন । বৌবাজারের অবৈতনিক নাট্যালয়ের 
উদ্বোধন তে! তারই “রামাভিষেক” নাটক দিয়ে হয়েছিল এবং এই সম্প্রদায়ে 
ঠার প্রথম তিনখানি পৌরাণিক নাটক (রামীভিষেক» সতী ও হরিশ্ন্ত্রও 
প্রথম অভিনীত হয়েছিল । “হরিশ্ন্দ্র নাটকে হিন্দুমেলার ভাবধারার প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়-_-জাতীয়তাবোধের সুর এই নাটকের বহু সংলাপের মধো 
পাওয়া যায় । নবগোপাল মিত্রের এই আন্দোলনের সঙ্গে নোমোহন বঙ্গ 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন । হিন্দুমেলার একটি বিখ্যাত গান--“দিনের দিন 
সবে দীন, হয়ে পরাধীন”, ) এটি মনোমোহনেরই রচিত এবং ভার “হরি 
নাটফে তিনি এই গানটিকে সন্কিবেশিত করেছেন । এই নাটকখানিকে তিনি 
গীতাভিনয়েও রূপান্তরিত করেছিলেন । 

রামনারায়ণ, মাইকেপ, দীনবন্ধু ও মনোমোহন বসুর পরেই আমরা এই 
বুগের আরেকজন নাট্যকারের নাম উল্লেখ করতে পারি । তিনি জ্যোতিরিজ 


৫০ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


নাথ ঠাকুর | ইনি একাধারে নট এবং নাট্যকার । শ্বীয় পারিবারিক থিয়েটারে 
অভিনীত নবনাটকে নটার ভূমিকায় মঞ্চে এর আমর! প্রথম সাক্ষাৎ পাই। 
তার অশ্রমতী, পুরু-বিক্রম ও সরোজিনী, তিনখানিই ধ্রতিহাসিক নাটক এবং 
জাতীয়তাবোধই (12901079115 ) এদের উপজীব্য | পুরুবিক্রমই বাংলার 
প্রথম জাতীয়তামূলক নাটক । ১৮৭৪ খ্রষ্টাবে গ্রেট ন্তাশনাল ও বেঙ্গল 
থিয়েটারে এর অভিনয় হয় । “অলীকবাবু, জ্যোতিরিন্দরনাথের একখানি প্রসিদ্ধ 
প্রহসন এবং বিংশ শতাব্দীর বাংল! থিয়েটারে একাধিক মঞ্চে এই প্রহসন- 
খানির একাধিক অভিনয় হয়। পারিবারিক মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ নাম-ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন । কিন্তু “সরোজিনী'-ই তার সবাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক । 
“শহরের রঙ্গমঞ্জে এবং মফ:ন্বলে যাত্রার আসরে অভিনীত হইয়! সরোজিনী 
নাটক একদা দেশকে মাতাইয়াছিল। অপর কোন বাংলা নাটক এমন 
সমাদর লাভ করে নাই ।” 


আমরা দেখতে পেলাম যে, “বাংলা দেশে নাট্যশালার পূর্ণ প্রতিষ্টা 
বাগবাজারের দলের দ্বারাই হইল । বহু ধনী ও সম্ান্ত ব্যক্তির অনেক 
চেষ্ট। সত্বেও যে-কাজ অসমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত ছিল, তাহ! অবশেষে কয়েকটি 
নিং:সম্বল যুবকের আগ্রহে ও অধ্যবসায়ে চিরস্থায়ী হইল” বিদেশীর 
অনুকরণে বাঙালি থিয়েটার খুলেছে, কিন্তু নাটকের জন্ঘ তাকে খুব বেশি 
দিন বিদেশীর ছারস্থ হতে হয় নি। এই সময়ের মধোই বাংলা থিয়েটার 
পেয়েছে পাচজন নাট্যকারকে এবং সেই সঙ্গে বু নাটক ও প্রহসন। 
নাট্যশালা, নাটক এবং নাট্যকার--সবই এই সময়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছে। দর্শকদের রুচির পরিবর্তন আর সেই সঙ্গে তাদের ক্রমবর্ধমান 
নাট্যান্গরাগের এইটাই কি বড়ো পরিচয় নয়? রক্গালয়কে বাঙালি শুধু চিত্ব- 
বিনোদনের উপায় হিসেবেই গ্রহণ করে নি) দেখা গেল এই পনেরো বছরের 
মধ্যে বাঙালি উপলব্ধি করেছে যে, ““রঙ্গতৃমি যেরপ সমাজের সংস্কারক, 
সেইরূপ আবার উহা! সমাজের শিক্ষক, বাংলা থিয়েটারের পরবর্তী 
ইতিহাস এই মহৎ কার্ধসীধনেরই ইতিহাস। 


॥ ২॥ গিরিশযুগের থিয়েটার 


১৯১২ খা্টাবের ৮ই ফেব্রুয়ারি (বাংলা ১৩১৮, ২৫ মাঘ, বৃহস্পতিবার ) 
৬৮ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হোল। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যাচার্য, 
বাংল! থিয়েটারের অন্যতম এবং প্রধানতম প্রতিষ্ঠাতা, সর্জনবিদিত এই 
নাটারধীর মৃত্তাতে থিয়েটারের একটি মগের অবসান ঘটল। গিরিশচন্ের 
বুগ বাংল! থিয়েটারের স্বর্ণঘগ । রঙ্গমঞ্জে গিরিশ-গ্রতিভার আবিরাবের 
এঁতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে হোলে গিরিশ-গ্রতিভার কণা সর্বাগ্রে আলোচনা 
করতে হয়। গিরিশ্চন্রের নটজীবন আরস্ত হয় প্রকৃতপক্ষে ১৮৮ শ্রীষটা 
থেকে এবং নাটাশালার পরবর্তী বিশ বসরের ইতিহাস তাকে কেন্ত্র করেই 
আবঠিত হরেছিল। থিয়েটার পরিচালন। এবং থিয়েটারের জন্য নাটক রচনা 
_-এই উভয় ক্ষেত্রেই ছিল তার স্বচ্ছন বিচরণ। তার প্রতিভা এবং বাক্তিত্ব 
বাংলা থিয়েটারকে এক অপৃব গতিবেগে ম্পনিত করে তুলেছিল । তাই নাটা- 
জগতে গিরিশচন্ত্রের আবির্ভাব সকল দিক দিয়েই একটি অবিম্বরণীয় ঘটনা । 
উধু কি নাটক রচনা আর থিয়েটার পরিচালনা? সেই সঙ্গে দর্শক চিত্তেও 
তিনি এনে দিয়েছিলেন একটা তুমুল আলোড়ন। অবশ্য গিরিশচন্ত্রের পাশে 
সেদিন অধেদু, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্রলাল বনু প্রমুখ এক বিরাট শক্তিশালী 
অভিনেতৃগোষ্টি এসে দীড়িয়েছিলেন বলেই বাংলা খিয়েটার এতথানি পরিণতি 
লাভ করেছিল। তবে এই কাহিনী অবিমিশ্র সাফল্যের কাহিনী না, বা 
একটান। সুশৃঙ্খল অগ্রগতির ইতিহাসও নয়। এই বিশ বৎসর কাল বাংলা 
বিপ্লেটারকে 'অনেক দলাদলি, অনেক ঈর্ষা-ছন্দ এবং পারম্পরিক কলহ ও 
মনোমালিন্যের ভেতর দ্রিয়ে তার পথ করে নিতে হয়েছে। গিরিশচন্ত্ের 
মত বাক্িত্সম্পনন প্রতিভা এর পুরোভাগে যদি না থাকত তা'হোলে এই বিশ 
বছরের ইতিহাস যে অন্তরকম হোত, সে-বিষয়ে সনেহ নেই । 


৫২ শিশিরকূমার ও বাংলা থিয়েটার 


গিরিশযুগের কথ! বলবার আগে নাট্যশালার ইতিহাসের প্রসঙ্গে একটু 
ফিরে েতে হবে, কাহিনীর ধারাকে ঠিকমত 'অণুসরণ করবার জন্ত । তাছাড়া 
গিরিশচন্ত্রের নটজীবনের প্রস্ততিপর্ব এই কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত । ন্যাশনাল 
থিয়েটারের সঙ্গে প্রায় গোড়া থেকেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন চারজন-_-গিরিশচন্্র 
অমৃতলাল বস্তু, ধর্মদাস স্থুর ও অর্ধেন্দুশেখর | গিরিশচন্দ্র তখনো পর্যন্ত 
এযামেচার অভিনেতাঁ, তবে তিনি এর অন্যতম পরিচীলক ছিলেন । দলাদলি 
ও মনোমালিন্টের ভেতর দিয়ে অবশেষে এক থিয়েটার ভেঙে ছুটো 
থিয়েটার হোল, যথা স্যাশনাল আর হিন্দু স্তাশনাল। প্রথম দলে রইলেন 
গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস, মহেত্ত্রলাল বন প্রভৃতি আর দ্বিতীয় দূলে রইলেন 
অধধেনুশেথর, অমৃতলাল, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি । গ্তাশনালের মঞ্চ এবং দৃশ্য- 
পটাদি প্রথম দলই পেয়েছিলেন। সুতরাং হিন্দু ন্তাশনালকে প্রথমে 
চৌরঙ্গির অপেরা হাউস এবং পরে কালী সিংহের বাড়ির হল ভাড়৷ নিয়ে 
অভিনয় করতে হয়। হিন্দু ন্তাশনীলের পরবর্তী ইতিহাস ভ্রামামান থিয়েটারের 
ইতিহাস। ঢাকা, চুঁচুড়া প্রভৃতি মফ:ন্ঘলের বন স্থানে এরা এই সময়ে 
অভিনয়কলাকে জনসাধারণের সামগ্রী করে তুলবার চেষ্টায় ছিলেন। মুল 
্াশনাল থিয়েটারের ভগ্নাংশ দলটিও তখন কলকাতাষ গিরিশচন্ত্রের 
নেতৃত্বে সমানে অভিনয় করে চলছিলেন। এই সময়ে (১৮৭৩, ২৯শে 
মার্চ) মেয়ে! হাসপাতালের সাহায্যকল্পে এই দল টাউন হলে “নীলদর্পণ, 
নাটকের অভিনয় করেন । থিয়েটারে সাহাযা-রজনীর বা 76765 
1181): প্রবর্তনের দৃষ্টান্ত এই প্রথম | টিকিট বিক্রী হয় সর্বসমেত ১১০০২ 
টাকা। গিরিশচন্দ্র এই রাত্রে উড সাহেবের ভূমিকা 'অভিনয় করেন। 
এরা রাধাকাস্ত দেবের নাটমন্দিরেও কয়েকটি অভিনয করেন এবং পরে 
দ্বিতীয় দলের দেখাদেখি এরাও ঢাকায় গিয়ে অভিনয় করেছিলেন। এহিস্দু 
স্তবাশনাল ও ম্তাশনাল থিয়েটারের মফংখ্বল-ভ্রমণে দেশে নাট্যাভিনয়ের যে 
প্রসার হয়, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই ।”” বাংলা থিয়েটারের পরবর্তী অধ্যায়ে 
এই ধারাটি বিশেষভাবেই বজায় ছিল। 


শিশিরকুমার ও বাংঈবুখিয়েটার ৫৩ 
বাংলা .খিয়েটারের ইতিহাসে এই বছরে (১৮৭৩) তিনটি টন উল্লেখ- 
যোগ্য । প্রথমটি হোল বঙ্গীয় নাট্যশীলার দ্বিতীয় নাট্যকার, বাংঙগা-সাঁহিত্ে 
খাটি প্রহসন এবং বিয্লোগাস্ত নাটকের আষ্টা মাইকেল মধূহ্দনের মৃত্যু ; 
দ্বিতীয়টি হোল বাংলা থিয়েটারের তৃতীয় নাটাকার দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু-_ 
মাইকেল ও দ্ীনবন্ধুর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান মাত্র চার মাসের । আর তৃতীয় 
ঘটনাটি হোল বেঙ্গল থিয়েটারের অভ্যুদয় । ২৯শে জুন মাইকেলের মৃত্য 
হয় আর তার বারো দিন বাদেই “মাইকেল মধুস্ছদন দত্বের অপোগণ্ড সস্তান- 
গণের সাহাষ্যকল্পে” ন্যাশনাল ও হিন্দু ন্রাশনাল থিয়েটারের একটি সন্মিলিত 
অভিনয়ের-আয়োজন হোল । কয়েকজন অভিনয়কুশলী বাক্তি এবং নিজস্থ 
রঙ্গমঞ্চ নিয়েই বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এরা মাইকেলের “শমিষ্টা? 
নাটক নিয়ে এই বছরের ১৮ই আগষ্ট তারিখে পাদপ্রদীপের আলোকের 
সামনে প্রথন আত্মপ্রকাশ করেন । এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আশুতোষ 
দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ; শরৎচন্দ্র নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা 
ছিলেন এবং মাতামহের নাট্যপ্লীতি উত্তরাধিকার শ্বত্রে তিনি অনেকখানি 
লাভ করেছিলেন । ছুটি কারণে বেঙ্গল খিয়েটার নাটাশালার ইতিহাসে 
একটি বিশিষ্ট গৌরবের স্থান পেয়েছে; প্রথম--নিজস্ব মঞ্চ, ছিতীয়-_-পেশাদার 
অভিনেত্রী ছারা স্ত্রী-চবিত্রের ভূমিকাখলির অভিনয় । থিয়েটার খুলবার 
আগে শরৎচন্দ্র রোগশয্যায় শায়িত মাইকেলের সঙ্গে যখন পরামর্শ করতে 
আসেন তখন তিনিই অভিনেত্রী গ্রহণের প্রস্তাব করেন ও বেঙ্গল থিয়েটারের 
জন্য একখানা নতুন নাটক লিখে দেবেন, সে-কথাও বলেন। এই প্রতিক্রুত 
নাটকই “মায়াকানন” _মাইকেলের শেষ সম্পূর্ণ নাটক । এখন যেখানে 
বিডন স্ত্রী ডাকঘর রয়েছে, এটাই তখন ছিল আশুতোষ দেবের বাড়ির 
সম্মুখের খোল! মাঠ। এ মাঠেই বেঙ্গলের ষ্টেজ তৈরি হয়। এপর্যন্ত 
যতগুলো থিয়েটার হয়েছে, তাদের কারো! এমন নিজন্ব স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। 
“শমিষ্ঠা'র পরে এখানে “মায়াকানন/-এর অভিনয় হয়। কিন্তু নাটক ছুখানার 
একখানাও তেমন জমে নি। 
১৮৭৪, ১২ই ডিসেম্বর বেঙ্গল খিয়েটারে বঙ্কিমচন্্রের “ছুর্গেশনন্দিনী”র 
প্রথম অভিনয় হয়। এই থিয়েটারের আর একটি গৌরবঃ বর্ধমানের মহারাজা 


৫৪ শিশিরকুমীর ও বাংল! ধির়েটার 


এর পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন । কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে বাংলার একজন 
নাট্যকলাকুশল অভিনেতার স্মৃতি বিশেষভাবে বিজড়িত আছে । তিনি 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় । শিক্ষিত সচ্চরিত্র এবং সগ্ত্রান্তবংশীয় বিহারীলাল 
ছিলেন শোভাবাজারের বাসিন্দা । শরৎচন্দ্র এরই ভরসায় এই থিয়েটার 
খুলেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জীবন বলতে আমরা যেমন বুঝি সাধারণ 
নাট্যশালার ইতিহাস, তেমনি বিহারীলালের জীবন বলতে বাংলার একটি 
বিশিষ্ট নাটাশালার ইতিহাসকে বোঝায় । কাজেই বাংল! থিয়েটার 
বিহারীলালের কাছেও খণী। বেগগল খিয়েটারের আটাশ বর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ 
জীবনে (১৮৭৩--১৯০১ ) বিহারীলালই ছিলেন একাধারে এই প্রতিষ্ঠানের 
নট, নাটাকার ও নাট্যাচার্য ; তিনিই ছিলেন এর "অধ্যক্ষ, নাট্যশিক্ষক, 
প্রধান অভিনেতা ও প্রধান নাট্যকার । গিরিশযুগে গিরিশচন্দ্র সাহাযা 
বা সহযোগিতা ভিন্ন আটাশ বছর ধরে একটি থিয়েটার পরিচালন! কর! কম 
প্রতিভার পরিচয় নয়! প্রায় অর্ধ শতাব্দাকাল (১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্ষ থেকে ১৯০১ 
্রষ্টান্ঘ পর্যন্ত ) বিহারীলাল বাংল! থিয়েটারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন । পাদ্রি ডফের স্কুলের মেধাবী ছাত্র এবং পরবর্তীকালে ইষ্ট 
ইত্ডিয়ান রেলওয়ের ডিদ্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার অফিসের একজন সহকারী 
কেশিয়ারের মধ্যে যে এমন একটি অসাধারণ নাটাপ্রতিভা স্থপ্ত ছিল, তা৷ 
সেদিন কেউ জানতে পারে নি-__যেমন কেউ বুঝতে পারে নি ষে এযাটকিনসন 
অফিসের বুক-কিপার গিরিশচন্দ্র ঘোষের মধ্যেই ছিল বাংলার ভাবী নাট্য- 
সম্রাট গিরিশচন্দ্র । বিহারীলাল ও গিরিশচন্দ্র জনেই থিষেটারের অধ্যক্ষ 
থাকায় অভিনেয় নাটকাভাবে নাট্যসাহিত্যের জন্ত কলম ধরেন এবং নাটক 
হিসাবে উভয়েরই প্রথম নাটক “রাবণবধ? | কিন্তু বিহারীলালের মতে। এত 
সুদীর্ঘকাল আর কেউ-ই রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না । বিহারীলালের 
মৃত্যুতে (১৯০১, এপ্রিল ) গিরিশচন্দ্র তাই বলেছিলেন : “বঙ্গের রঙ্গমঞ্চ 
হইতে আর একটি উজ্জ্বল তারা খসিল। বেঙ্গল থিয়েটার আজ অনাথ ।” 
১৮৫৭ স্রীষ্টাব্ষে বিহারীলালের নটজীবনের আরম্ভ; সেই বছরই তিনি 
কালীগ্রসঙ্গ সিংহের “বেণীসংহার* নাটকের অন্ততম অভিনেতারূপে আত্ম- 
প্রকাশ করেন। তারপর ১৮৫৯ খ্রষ্টান্দে কেশবচন্ত্র সেনের উদ্যোগে যখন 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার ৫৫ 


“বিধবা বিবাহ' নাটক অভিনীত হয়, বিহারীলাল সেই নাটক্কে নায়িক! 
স্লোচনার অংশে অভিনয় করে দর্শকর্জের বিশ্মিত করেছিলেন বলে জানা 
ষায়। গিরিশচন্দ্র বলেন : “পাইকঈঞজড়ার থিয়েটারেও বিহারীবাবু ছিলেন 
এবং নটকুল-তিলক কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিছারীবাবুর অভিনয় 
দর্শনে তাহার নিতান্ত পক্ষপাতী হন। যে যে ব্যক্তি উপস্থিত প্রকাশ্থয 
রঙ্গালয়ে আছেন, সকলের অগ্রে বিহারীবাবু অভিনয় কার্ষে ব্রতী হুন। 
তাহার রচিত অনেক নাটক বেঙ্গল থিয়েটারের বিপুল অর্থাগমের কারণ 
হইয়াছিল। তাহার নাটক তাহার অদ্ভুত প্রতিভার স্বাক্ষর বহন ককে। 
তাহার প্রসিদ্ধ ভূমিকা মৃণালিনীতে মাধবাচার্ষ, মেঘনাদবধে মহাদেব ও 
ভীম্ষের শরশব্যায় ভীক্ম ।”' (রঙ্গালয, ১৩০৮) বেঙ্গলে “ছুগেঁশনন্দিনীর 
নাট্যক্ূপ দিয়েছিলেন বিহারীলাল স্বয়ং এবং তিনি অভিরামন্বামীর ভূমিকা 
গ্রহণ করেন আর জগংসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন শরৎচন্দ্র । বিমলা, 
তিলোত্বম। ও আয়েষার ভূমিকায় যথাক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিলেন গোলাপ 
(স্থকুমারী দত্ত), জগতভ্ভারিণী ও শ্যামান্গন্দরী--এঁরাই বাংলা পেশাদার 
থিয়েটারের আদি অভিনেত্রী। কথিত আছে, স্ুকুমারীর বিমলা দেখে 
বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইনি স্ুকঠী গায়িকা ও নিপুণা অভিনেত্রী 
ছিলেন। পরবর্তীকালে অর্ধেন্দুশেখরের শিক্ষারধীনেই স্থৃকুমারীর প্রতিভার 
সম্যক বিকাশ হয়। 

বেঙ্গল থিয়েটারের প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ করতে 
হয়। বাংল! নাট্যশীলার আদিপর্বের নাট্যকার হিসাবে তাকে আমরা 
পেয়েছি ; দেশাত্মবোধক এতিহাসিক নাটকের প্রথম আষ্টা তিনিই । তার 
অশ্রমতী, সরোজিনী, পুরুবিক্রম নাটকগুলি বেঙ্গলে খুব সমারোহের সঙ্গেই 
অভিনয় হয়েছিল ॥। দর্শকচিত্ভতেও একটা নতুন সাড়া! এনে দিয়েছিল। 
পুরুবিক্রম নাটকে রাণী এলবিলার ভূমিকায় লুকুমারী দত্তের অভিনয় স্বয়ং 
নাট্যকারের প্রশংসা! লাভ করেছিল । 

থিয়েটারে অভিনেত্রী আমদানী করা সম্পর্কে গিরিশচন্জ্রের অভিমত 
এখানে উদ্ধৃত হোল : “সকল দেশেই বালক লইয়া প্রথমে শ্রী-চরিত্রের 
অভিনয় আরম্ভ হয়। কিন্ত সে অভিনয় সাধারণের তৃপ্তিকর না হওয়ায়, 
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স্ত্রীলোকের ভূমিকণ (2816) স্ত্রীলোক করিতে থাকে । ন্তাশনাল খিয়েটারে 
বালক লইয়া! অভিনয় হইত। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারে স্ত্রীলোক অভিনয় 
কার্ধে প্রবৃত্ত হইলে ন্তাশনাল থিয়েটারে আর আদৌ লোক হইত ন]। স্বর্গীয় 
রাজক্চ। রায় বালক লইয়া অভিনয় করিতে গিয়। বু আয়াস-সঞ্চিত 
সম্পত্তি ন্ট করিয়াছিলেন। বালক অভিনয় কাধে যে কেবল হুন্দররূপ 
অভিনয়কার্ষ সম্পন্ন হয় না তাহ! নয়, বাঁলকেরও সর্বনাশ হয়। কোমল 
বয়সে স্ত্রীলোকের হাবভাব অন্রকরণ করিতে গিয়া একরকম মেয়েলি ঢং 
আজীবন রহিয়া যায়। বালকের অভিনয়ে অন্ঠান্ত প্রচুর দোষও উপস্থিত 
হয়। কাজেই নাট্যাধাক্ষেরা রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোক আনিয়াছেন, কিন্ত 
আমাদের সমাজে অভিনেত্রীরূপে কুলম্ত্রী কোথায় পাইবেন? প্রথমে কোন্‌ 
দেশে কে পাইয়াছে? অগ্যাপি নটানামের সহিত উচ্চনীতির সংযোগ 
কেহই করেন না। কিন্ত সাধারণ স্ত্রীলোক না লইয়া আমরা কাহাঁকে 
ডাকিব ?” 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করতে পারি ষে, ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব ) দেওয়ান 
রামটাদ মুখুযোর যাত্রার দলেই সর্বপ্রথম অভিনেত্রী লওয়া হয়, তারপর এই 
বিষয়ে পথ প্রদর্শক হন বেঙ্গল থিয়েটার । 


১৮৭৩ স্রীষ্টান্ধের শেষের দিকে হিন্দু ম্যাশলাল থিয়েটারের নাম হোল 
গ্রেট স্কাশনাল থিয়েটার” । অতংপর কলকাতায় ন্যাশনাল, গ্রেট শ্াশনাল 
ও বেঙ্গল খিয়েটার__এই তিনটি রঙ্গমঞ্চ নিয়মিতভাবে অভিনয় করতে 
থাকে । সাধারণ নাট্যশালার আদিপবের অন্কতম নাট্যকার মনোমোহন 
বন্ছ ম্তাশনাল থিয়েটারের সাম্বাৎসরিক উৎসবে ( ১৮৭৩, ৭ই ডিসেম্বর ) 
একটি ভাষণে বাংল! দেশে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে অনেক কথা বলেন। এই 
উৎসব মধুহুদন সান্সালের চিৎপুর রোডের বাড়িতেই হয়। মনোমোহন 
প্রাচীনপন্থী নাট্যকার, তাই তার ভাষণে থিয়েটারে অভিনেত্রী আমদানী 
করার বিপক্ষে বছ উক্তি ছিল। ধলাদলির বিরুদ্ধেও তিনি ছুই-একটি কথ! 
বলেন এবং উপসংহারে নাট্যশাল! সংঙ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশে তিনি এই 
আবেদন জানান; “কিন্ত যেন তাহাদের আগ্ভাবস্থায় প্রতিজ্ঞা ও উদ্দেশ্য 
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বিশ্বত না হয়েন- যেন জাতীয় নাটায-সমাজরূপ মহ্োচ্চ উপাধির কার্য 
করিতে কত্রটি না করেন-_ষেন স্বদেশের কুনীতি, কুপ্রথা» কুব্যবহারের 
সংশোধনে তিলমাত্র শিথিল-যত্ব না হয়েন।” 

এই সময় থেকেই বাংলা থিয়েটারে নতুন নাটকের অভাব বিশেষ করে 
বোধ হতে থাকে । রামনারায়ণ, মাইকেল ও দীনবন্ধুর নাটক তখন 
পুরানো হয়ে গিয়েছে । একা মনোমোহন বস্থ তখন নাট্যকার হিসেবে 
আসর জমিয়ে আছেন । বেঙ্গলের তো নিজস্ব নাট্যকারই রয়েছেন, কিন্তু 
আর ছুটি থিয়েটার চলে কি করে? গ্রেট ম্ভাশনাল থিয়েটারই এ-বিষয়ে 
প্রথম পথ দেখালো । তাদের দৃষ্টাস্তে উৎসাহিত হয়ে, ১৮৭৪ গ্রীষ্টাব্বের ১৪ই 
ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারও বঙ্ষিমচন্দ্রের “মৃণালিনী” উপন্তাসকে 
নাটকাকারে মঞ্চস্থ করতে উদ্যোগী হোল। এই প্রসঙ্গে অপরেশচন্ত্ু 
মুখোপাধ্যায় তার “রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর? গ্রন্থে লিখেছেন £ “এই সময়ে 
থিয়েটারের সহিত গিরিশবাবুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও, পরোক্ষ সন্বস্থ 
ছিল। গিরিশচন্দ্র কতৃক নাটকাকারে পরিবতিত হুইয়া “মৃণালিনী, 
স্তাশনালে অভিনীত হইরাছে এবং তাহাতে গিরিশবাবু পশুপতির ভূমিকা 
অভিনয় করিয়াছেন।” ইতিমধ্যে তুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে এবং 
স্বত্বাধিকারিত্বে গ্রেট শ্যাশনাল থিয়েটারের নিজন্ব মঞ্চের নির্মাণকার্য আরম্ত 
হয়েছে এবং এখন যেখানে মিনার্ভ! থিয়েটার অবস্থিত, এর জমিতে “গড়ের 
মাঠের লিউইস থিয়েটারের অনুকরণে একটি স্থদৃশ্য নাট্যশীলা অচির- 
কালের মধ্যেই গড়ে ওঠে । ধর্মদীস সবরের ওপর এই কাজের ভার ছিল। 
ন্তাশনালে 'মৃণালিনী' হবার সাতদিন আগে গ্রেট স্তাশনালে “কপালকুণ্ডলা। 
মঞ্চস্থ হোল। কিন্তু “কপালকুগুলা”র এই নাট্যরূপ আশাগ্রদ হয়নি। 
সমসামস্্রিক একটি পৰ্রিকায় তখন এই রকম একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয় : 
“কপালকুগ্ডলাকে নাটকাকারে পরিণত করিতে গিয়া গ্রেট গ্তাশনাল 
থিয়েটার যে কৃতকার্থ হইয়াছেন, আমরা তাহা! বলিতে পারি না ।"''এজনু 
অভিনয় কালে আমাদিঙের মনে উদ্দিত হইতেছিল, আমর! যেন বঙ্কিম- 
বাবুরই কপালকুগুলা সম্মুখে দৃশ্তমান দেখিতেছি। কিন্ত সে উপন্তাসে যে 
সম্পূর্ণতাঁ আছে, যে সৌন্দর্য আছে নাটকে তাহার বিলক্ষণ অভাব ছিল। 
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মস্িবিবি এবং কাপালিককে আমর! চিনিতে পারি নাই |” পরে গ্রেট 
স্তাশনালে “মৃণালিনী' ও “বিষবৃক্ষের” অভিনয় হয়। সুতরাং আমরা দেখতে 
পেলাম যে, এক বছরের মধ্যেই বাংল! থিয়েটারে বস্কিমচন্দ্রের চারখানা 
উপচ্ঠাসের নাট্যরূপ মঞ্চন্থ হোল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টান্দের শেষভাগে বেঙ্গলের 
ৃষ্টাস্তে গ্রেট স্তাশনাল গিয়েটারেও অভিনেত্রী সংগৃহীত হয়। গ্রেট শ্যাশনাল 
থিয়েটার আরো একটি ঘটনার জন্য বলয় নাট্যশালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি 
অর্জন করেন । প্রতিষ্ঠীসম্পন্ন বাক্তিবিশেষকে ব্যঙ্গ করে এই সময় ছুই- 
একথানি প্রহসন রচিত ও -মভিনীত তয় এবং এরই পরিণতি ১৮৭৬ 
খ্বীষ্টাকের 10192100110 161670778106001700] 4০: এদেশে অভিনেয় 
নাটক সম্বন্ধে আইন এই প্রথম । 


অপরেশচন্দ্র লিখেছেন 2 "১৮৭৩ হইতে ১৮৭৯ থ্রীষ্টাৰ পর্যস্ত ছয কি 
সাত বৎসর বাংল। থিয়েটারে একটা ধারাবাহিক বিশঙ্খলার দ্বিন। .. এই 
সময়ে ক্রমাগত ন্বত্বীধিকারীর পরিবর্তন হইয়াছে, ক্রমাগত লেসীও 
বদদলাইয়াছে, অধ্যক্ষও বদলাইয়াছে । গিরিশবাবু এ সময়ে ঠিক থিয়েটারকে 
পেশ! বলিয়। গ্রহণ করেন নাই |”, তখন অবশ্য অভিনেতা হিসাবে তার 
খ্যাতি হয়েছে, কিন্তু রঙ্গালয়ের কর্ণধাররূপে অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বল। 
হয় 1৪], 0£ 01)০ 01)6৪0০--তিনি তখনও পর্ষস্ত আত্মপ্রকাশ করেন নি। 
শক্তিমান অভিনেতা তখন রয়েছেন একাধিক, তবু এই বিশৃঙ্খল! কেন? 
এর প্রধান কারণ ছিল তিনটি, যথা (১) নাটকের অভাব, (২) স্থপরি- 
চালনার অভাব আর (৩) অর্থের অভাব । এ পথস্ত বাংল! থিয়েটার ছুটো 
সর অতিক্রম করে এসেছে ; এর প্রথম শুরে ছিল ধনীদের উদ্যম, তাদের সখ 
মিটে গেলেই খিয়েটারের ওপর চিরকালের মতো যবনিক1 পতন হোত। 
তবে এই সখের থিয়েটারে অর্থের দুশ্চিন্তা ছিল না, অর্থ উপার্জনেরও কোন 
প্রশ্ন ছিল না। তারপর এলো দ্বিতীয় পর্যায়-_সাধারণ নাট্যশালা-_মধ্যবিস্ত 
বাঙালির উদ্ঘম । টিকিট বিক্রীর টাকা দিয়ে খিয়েটারকে ঠিক চালু রাখা 
যায় না, যদ্দি না এর পেছনে কিছু মূলধন নিয়োগ করা হয়,” এই 
অভিজ্ঞত। অর্জন করতে পাচ-ছয় বছর লাগল । অথচ স্থপরিচালিত হোলে 


শিশিরকুমার ও বাংল! খিয়েটার ৫৯ 


খিয়েটার যে লাভের ব্যবসায় হোতে পারে, এ ধারণাও ইতিমধ্যে অনেকের 
মনে জেগেছে । সেই স্বযোগ নিতে এগিয়ে এলো একজন মাড়োয়ারি। 
তার নাম প্রতাপচাদ জহুরী। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গিরিশচন্ত্রের 
নামের সঙ্গে এই প্রতাপ জন্রীর নাম অক্ষয় হয়ে আছে। দীর্ঘ বারো বছর 
ধরে গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের সংস্পর্শে রয়েছেন, অথচ এতে স্থায়ীভাবে যোগ 
দিতে ভরসা পান নি; না পাবার প্রধান কারণ খিয়েটারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 
অনিশ্রতা। পেশাদার থিয়েটার নামেই, তার অর্থ নৈতিক বনিয়াদ তখনো 
পর্যন্ত সু হয় নি। তাই তাকে বারো বছর ভার জন্তা অপেক্ষা করতে 
হোল। অত:পর মাড়োযাঁরি ব্যবসাদার যখন এই ক্ষেরে এগিয়ে এলেন, 
গিরিশচন্দ্র আর দ্বিধ। করলেন নাঁ। এদের অথবল ও ব্যবসায়বুদ্ধি ছই-ই 
আছে, এর! পারবে--এই ভরসাতে এইবার “গিরিশচন্দ্র অফিসের চাকরি 
ছাঁড়িয়! থিয়েটারে কায়েমী ভাবে যোগ দ্রিলেন। নাট্যকার, অধ্যক্ষ ও 
নাট্যাচার্ধ গিরিশচন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এই প্রতাপ জহ্ছরীর খিয়েটার থেকেই আরম্ভ 
হইল।”, শুধু তারই প্রতিষ্ঠা নয়, সেই সঙ্গে বাংলা খিয়েটারেরও একটা 
স্থায়ীরপ আমর! প্রত্যক্ষ করি। তখন গিরিশচন্দ্র ছত্রিশ বংসরের বুবক । 
শিশিরকুমারের রঙ্গমঞ্চে যোগদান অনেকটা অনুরূপ ভাবেই ঘটেছিল। 
উনিশ শতকে ছিল মাড়োয়ারি প্রতাপ জহুবণ, আর বিশ শতকে এলো পার্শী 
ব্যবসায়ী ম্যাডান। শিশিরকুমারের নামের সঙ্গে ম্যাড়ান সাছেবের নামও 
বাংল থিয়েটারের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। 


প্রতাপ জহুরী যখন গ্রেট স্তাশনালের মালিক, গিরিশচন্ত্র তখন সেই 
থিয়েটারের অধাক্ষ । মাইনে মালে একশো টাক1। বাংলার নাট্য- 
সম্রাটের নটজীবনে এই কথাটি মনে রাখবার মতো! । থিয়েটারের কাজে 
তিনই প্রথম বেতনভোগী হলেন। তারপর অবস্থা এমন দাড়াল য়ে, ষে 
থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র, সেই ধিরেটারের জয়জয়কার, যখন যে থিয়েটারে 
তিনি যেতেন, লোক ভেঙে পড়ত | তার নামেরই যেন কি একটা! আকর্ধিনী 
শক্তি ছিল- যেমন ছিল বিশ শতকের থিয়েটারে শিশিরকুমারের নামের । 
পেশাদার মঞ্চে গিরিশচন্ত্ের স্থায়ীভাবে যোগদান সেই সন্কটকালে বাংল! 
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থিয়েটারের পক্ষে যেন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল । অবস্থাটা তখন এমনই 
ধাড়িয়েছিল যে, অভিনেতা আছে, মঞ্চ আছে, দর্শকের আশ্রহ আছে, 
কিন্তু নাটক নেই । মনে রাখতে হবে যে, বাংলা নাটকের সেই ঘোরতর 
দু্ডিক্ষের দিনেই রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের আবিতাব। গিরিশ-প্রতিভা তিন 
দিক দিয়ে বাংলা খিয়েটারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে গেছে-_নাঁটক রচনা, 
অভিনয়রীতির পরিপুষ্টি বিধীন আর রঙ্গমঞ্চের সংস্কার ও সংগঠন । এই 
তিন ক্ষেত্রেই গিরিশচন্দ্র 'অতুলনীর । স্বতরাং “78606 0 00০ 92759]? 
5০৪৪৮-_এ গৌরব নি:সন্দেহে তীর প্রাপা | 

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশচন্ত্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক 
“রাবণবধ* অভিনীত হয় সগৌরবে । লোকোত্তরচরিত্র রীমচন্ত্রের কাহিনীকে 
পাদপ্রদীপের আলোকে এনে গিরিশচন্দ্র বাংল! থিয়েটারে পৌরাণিক 
নাটকের যে ধারা প্রবর্ভন করেন, পরবর্তী অর্ধ শতাব্ধীকাল পর্যন্ত সেই ধারা 
অক্ষু্ণ ছিল । বাগাঁলির মনে রামচন্দ্রকে কবি কৃত্তিবাস যেভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করে গেছেন, গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন, বাঁালি দর্শকের সামনে তিনি 
যদি সেই রামচন্দ্রকে তুলে ধরতে পারেন, তাহোলে নাট্যকার হিসাবে 
তার সাফল্য সুনিশ্চিত । তার সামনে নবধুগের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেলের 
ৃষ্টাস্তও ছিল । রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে নূতন ভাবে রচিত তার 
মেঘনাদবধ কাব্য তাকে মহাকবির শাশ্বত গৌরব প্রদান করেছে । তেমনি 
আমর। দেখতে পাই যে, স্বাধীনভাবে নটজীবন আরম্ভ করবার প্রাক্কালে 
শিশিরকুমীরও সেই রামায়ণকেই আশ্রয় করে রঙ্গমঞ্চে তার আসন 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । 

তিন বছর প্সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার সহিত থিয়েটার চালাইয়া গিয়িশচন্্ 
প্রতাপ অছরীর সহিত সংঅব ত্যাগ করিতে বাধা হইলেন ।” এই তিন 
বছর এখানে “রাঁবণবধ' ভিন্ন “সীতার বনবাস' 'পাগ্ডবের অজ্ঞাতবাস, 
“আনন্দরহো, প্রভৃতি নাটক ও গীতিনাট্য অভিনীত হয়। যাই হোক, 
থিয়েটার ষে লাভের কারবার, প্রতাঁপ জহুরী তা বুঝিয়ে দিলেন এবং তার 
ৃষ্টীত্ত শহরের অনেক ধনকুবেরদের উৎসাহিত করে তোলে। বাংলা 
থিয়েটারে দ্বিতীয় মাড়োয়ান্ি ব্যবসায়ী হলেন গুমূধ রায়। ইনি গিরিশচন্দ্রকে 
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নিয়ে একটি নৃতন থিয়েটার খুললেন_্টার খিয়েটার। এ হোল ১৮৮৪ 
্ীষ্টান্বের কথা৷ বিডন স্ত্রী ও চিত্তরঞ্জন এ্াভিনিউ-এর সংযোগস্থলে আগে 
যেখানে মনোমোহন থিয়েটারের বাড়ি ছিল সেইখানেই (৬৮ নং বিডন স্ত্রী) 
গুমুখ রায়ের ষ্টার থিয়েটার স্থাপিত হোল । পুরাতন ষ্টারের ভিত্তির ওপরই 
পরবর্তীকালে মনোমোহন থিয়েটারের সৌধ নিমিত হয়। ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্টের 
শহর উন্নয়ন পরিকল্পনার মুখে সেই ষ্টার বা মনোমোহনের কোন চিহ্ধই 
আজ আর নেই। প্রসঙ্গত: একটা জিনিস লক্ষ্য করা করা যায়। বাংল! 
পেশাদার থিয়েটারের বাল্য ও শৈশবকাল এই অঞ্চলেই অতিবাহিত হয়। 
কলকাতার বিডন স্ব অঞ্চলই গিয়েটারের পীঠস্থান হিসাবে সেদিন প্রসিদ্ধি 
অর্জন করেছিল । অতীত গৌরবের সাক্ষী হিসাবে এই অঞ্চলে একমাত্র 
মিনার্ভ থিয়েটার আজো দাড়িয়ে আছে । 

গুমুথ রায়ের "টার, খিয়েটারেরও কর্ণধার ছিলেন গিরিশচন্দ্র এবং তার 
সঙ্গে এলেন অমৃতলাল বন্থ ও অমৃতলাল মিত্র । ্টারের প্রথম নাটক, 
গিরিশচন্দ্রের “দক্ষযজ্ঞ'__প্রচুর সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোল । তারপর 
এইখানে একে একে চৈতন্ত-লীল1, নিমাই-সন্ন্যাস, বুদ্ধদেব-চরিত, বি্ব- 
মঙ্গল প্রভৃতি ভক্তিরসমূলক নাটকগুলির সফল অভিনয় বাংল! দেশে সত্যই 
এক যুগান্তর এনে দ্িয়েছিল। অনেকের মতে, নাটাশালা এই সময়ে 
( ১৮৮৪-৮৭ খ্রীঃ ) ধর্মশালায় পরিণত হয় । বাংলা থিয়েটারের এই সময়টাকে 
আমরা কাপ্তেনী থিয়েটারের যুগও বলতে পারি। বহু ধনীসস্তান এই 
সময়ে থিয়েটারের ব্যবসায়ে ঝেশীকেন ; এমনি একজন ছিলেন গোপাল- 
লাল শীল। তিনি ষ্টারের বাঁড়ি কিনে নিয়ে স্থাপন করলেন এমারেন্ড 
থিয়েটার । এই প্রসঙ্গে অপরেশচন্ত্র লিখেছেন £ “গোপালবাবুর অর্থের 
প্রলোভন এই সম্প্রদায়কে চঞ্চল করিয়া তুলিল। গিরিশচন্দ্র চিত্তিত 
হুইয়া পড়িলেন। শেষে পরামর্শে স্থির হইল থিয়েটার বাড়ি গোপাল 
বাবুকে বিক্রয্ন করা হউক) কিন্তু ্টারের নাম € £০০-%111 ) কখনও 
হাতছাড়া করা হইবেনা। যে অর্থ ষ্টার রঙ্গমঞ্চ বেচিয়া পাওয়া 
ঘাইবে, তাহা! অবলম্বনে শহরের অন্তত্র নূতন করিয়। ষ্টার খিয়েটার 
প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃইবে'।+ তাই হোল। হাতীবাগাদে জায়গা 
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কিনে ষ্টারের নূতন বাড়ি তৈরি হোল। অধাক্ষ হলেন অমৃতলাল 
বন্থু। 

এমারেন্ড থিয়েটার গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়েই আরম্ভ হয়। এখানকার 
'অভিনেতৃগোষ্ঠির মধ্যে ছিলেন অরধধেশুশেখর, মহেন্দ্র বসু, মতিলাল স্থর, 
রাধামাধব কর প্রভৃতি এবং একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের একখান! 
পৌরাণিক নাটক নিয়ে এমারেল্ডের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু থিয়েটার জমল 
না। মালিক বুঝলেন--একটি লোকের অভাবেই জমছে না। তিনি 
গিরিশচন্দ্র । কিন্ত তিনি তো তখন তার সম্প্রদায় নিয়ে বেরিয়ে গেছেন । 
গোপাললাল গ্লাল গিরিশচন্দ্রকে কুড়ি হাজার টাকা বোনাস দিয়ে তার 
খিয়েটারে আনতে চাইলেন । নিজের সম্প্রদায়কে টাকার লোভে তিনি 
ত্যাগ করে যাবেন, এমন কথা ছিল নাঁ। অথচ “্টারের সে সময়ে টাকার খুব 
টানাটানি |” নতুন স্টেজ করতে গেলে আরো টাকার দরকার ; বাড়ি 
বিক্রির-টাকা তো! জমি ও অন্যান্ত প্রাথমিক খরচেই এর মধ্যে নি:শেষিত 
হয়ে গেছে । এই অবস্থায় গিরিশচন্দ্র বাংলা থিয়েটারের জন্য যে বিপুল 
্বার্থত্যাগ করেছিলেন, বঙ্গীয় নাট্যশীলার ইতিহাসে তা একটি নৃতন দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করল । পরবর্তীকালে তার অন্সরণ করতে আমরা আঁর কাউকে 
দেখি নি। অপরেশবাবু লিখেছেন, বোনাসের এ বিশ হাজার টাকা থেকে 
যোৌল হাজার টাক গিরিশচন্ত্র ারকে বিনাসর্তে দান করেছিলেন । একটা 
সমস্যা মিটল, কিন্তু গিরিশচন্দ্র চলে গেলে নাটক লিখবে কে, এই সমস্যা 
বড়ে! হয়ে দেখা দিল । তখনে নাট্াকার বলে অমুতলাল বস্তু তেমন 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন নি। গিরিশচন্দ্র সে সমম্যা পুরণ করে দিলেন 
বেনামে নাটক লিখে দিয়ে। অতঃপর গিরিশচন্ত্রের “নসীরাম” নাটক নিয়ে 
নবনিম়িত্ভবনে ষ্টার সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করলেন ১৮৮৮প্রীষ্টাবে | 
গ্রস্গতঃ বলে রাখ! দরকার যে, হাতীবাগানে ষখন ঠ্ারের বাড়ি তৈরি হয়, 
সেই সময় চোরবাগানের প্রসিদ্ধ ধনী লক্ষীনারায়ণ দত্তের পরিবারের একটি 
শাখা এরই কাছাকাছি একটি বাড়িতে বাস করতেন। সেই দত্তবাঁড়ির এক 
তরুণের মনে খিষ্কেটার করবার স্বল্প জাগে এবং চার-পাচ বছর পরেই ভিনি 
বাংলার নাট্যজগতে আত্মপ্রকাশ করে, গিরিশ-প্রতিভার .গেইরবের, মধ্যা্ি- 
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কালেই যুগীস্তর নিয়ে আসেন। ইনিই ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও 
স্থপ্রসিদ্ধ নট এবং নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত । এঁর বিষয়ে আমরা যথাস্থানে 
আলোচন! করব । 

পাচ বছরের চুক্তিতে গিরিশচন্দ্র এমারেন্ডের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ; “কিন্ত 
পাচ বৎসর তাহাকে সেখানে থাকিতে হয় নাই। খেয়ালী বড়লোকের 
থিয়েটার, কিছুকাল সথ মিটিবার পরই উহা! হন্তান্তরিত হইল , এমারেজ্ড 
সম্প্রদায়তৃক্ত মহেন্ত্র বস্থ ও নাট্যকার অতুল মিত্র এ থিয়েটার ভাড়া লইলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দজ্রের এগ্রিমেন্টও বাতিল হইয়া যায়; পুনরায় তিনি 
্টারে আসিয়া যোগদান করিলেন ।১” এমারেন্ডে অধাক্ষ হিসাবে গিরিশ- 
চন্দ্রের মাইনে ছিল মাসিক ৩৫০২ টাকাঁ_তখনকার দিনে এই-ই ছিল সর্বোচ্চ 
বেতন । এমীরেজ্ড থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের চারখানি উপন্যাস-_কপালকুগুলা, 
বিষবুক্ষ, কষ্ককান্তের উইল ও মুণালিনী-নাঁটকাকারে রূপাস্তরিত হয়ে 
মঞ্চস্থ হয় এবং এই চারখানি নাটকে সুকুমারী দত্ব যথাক্রমে মতিবিবি, 
সূর্যমুখী, রোহিণী ও গিরিজায়ার ভূমিকায় আশ্চর্য অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় 
দিয়েছিলেন । মৃণালিনীতে গিরিশচন্দ্র পশুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। 
এমারেজ্ডের জন্যও গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি নাটক রচনা করেন ; এখানে 
তীর প্রথম নাটক “পূর্ণচন্দ্র আর শেষ নাটক “বিষাদ । এই এমারেল্ড 
থিয়েটারেই বাংলা ১২৯৭ সনে রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং একমাত্র পঞ্চাস্ক 
নাটক 'রাঁজ! ও রাণী” অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই অভিনয়ে সর্বক্ষণ 
উপস্থিত ছিলেন । রাজ! সেজেছিলেন মতিলাল সুর, কুমার মহেত্রলাল বন্থু, 
রেবতী ক্ষেত্রমণি, সুমিত্রা “গুলফম” হরি আর ইলার ভূমিক1 নিয়েছিলেন 
কুসুম । 

নাট্যসাহিত্যের প্রসার ও ক্রমোন্গতির সঙ্গে নাট্যাভিনয় ও নাট্যশালার 
উন্নতি চিরবিজড়িত। গিরিশচন্র্ের দৃষ্টিতে এই সত্যটি ধর! পরতে দেরী 
হয়নি। তিনি আরে! বুঝেছিলেন যে, খিয়েটারকে যদি লোকশিক্ষার 
ধারক ও বাহক হতে হয় এবং ব্যবসায়ের দিক থেকে একে বদি লাভজনক 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হয় তাহোলে চারটি জিনিসের দরকার, যথা £ 
(১) উৎকৃষ্ট নাটক ; (২) উৎকৃষ্ট অভিনেতা; (৩ সুদক্ষ পরিচা'পনা 
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এবং (৪) সহৃদয় দর্শক । ইংলগ্ থিয়েটারের বিশেষ প্রতিপত্তি__ীর্জার 
পরেই সেখানে রঙ্গালয়ের স্থান। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সেখানকার 
থিয়েটারে দেখবার, শুনবার ও শিখবার অনেক কিছু আছে। অনেকে 
বলে থাকেন, অভিনয় অভিনয় মাত্র__-যবনিক পতনেই তার শেষ। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অভিনয় একাধারে অভিনয় ও অগ্রচালনী ক্ষমতা । 
তগ্ময় করবার ক্ষমতাই নাটকের বিচারণা বা আদর্শ । শেক্স্পিয়ার এই 
'তন্ময়করণ প্রণালীর সর্বগুণালঙ্কৃত শিক্ষক । মানবচরিত্রকে তিনি তার 
চিরসত্যতায় প্রদর্শন করেছেন । শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের নিজেকে ও দর্শকবুন্দকে 
আমোদ্িত করা অপেক্ষা আরো কিছু মহৎ কার্ধ আছে। তিনি জীবনের 
ব্যাখ্যাকার। 

পরিণত বয়সে উপনীত হয়ে, আমরা ধারণা করতে পারি, নটগুরু 
গিরিশচন্দ্রের মধ্যে এইসব চিস্তা-ভাবনা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়েছিল । 
বাংল! থিয়েটার অতঃপর সভার এই পরিণত চিন্তার স্পর্শে কি ভাবে সঞ্জীবিত 
হয়ে উঠেছিল তার প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল গিবিশচন্দ্রের “প্রফুল্ল নাটকে । 
কিন্তু নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কথ! পরে বলব । আপাততঃ তার নটজীবনের 
কাহিনীকেই আমর! অনুসরণ করব । গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে আজীবন 
চাকরি করেছেন সত্য, কিন্তু চাকরির সঙ্গে ছিল কর্তৃত্ব _অথগ্ড 
কর্তৃব। তার এই করতৃত্বসম্পন্ন অধ্যক্ষতার গুণেই বাংল! থিয়েটার একটা 
স্থায়ী রূপ পেয়েছিল সেদিন, আবার এরই ফলে কোঁনো একটি মঞ্চে তিনি 
দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারেন নি। মালিকদের সঙ্গে তার 
মতবিরোধ ক্রমাগত গিরিশচন্রকে এক থিয়েটার থেকে অন্ত থিয়েটারে 
স্ুবিয়েছে এবং এই ভাবেই তিনি তার সুদীর্ঘ নটজীবনে রক্গমঞ্চকে যা দেবার 
তা অক্কপণ হাতেই দিয়ে গেছেন । 

এমারেন্ড থেকে শিরিশচন্ত্র ্টারে এলেন, কিন্তু দীর্ধকাল এখানে তিনি 
থাকতে পারেন নি। না পারার কারণ, “পূর্বকার মত গিরিশচন্ত্রের কতৃত্ব 
টার সম্প্রদায়ের আর ভাল লাগিল না), অত:পর তার নটজীবনে নূতন 
অধ্যায় আরস্ত হয় নবগঠিত “মিনার্ড। খিয়েটান্কে কেন্দ্র করে। মিনার্ভায 
শিরিশচন্ত্রে প্রথম নাটক “ম্যাকবেখ? । এই প্রসঙ্গে অপরেশচন্ত্র লিখেছেন : 
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“ম্যাকবেথের অভিনয় বাংল! থিয়েটারের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা । এই ম্যাকবেথকে অবলম্বন করিয়াই গিরিশচন্্র এদেশে অভিনয়ের 
ধারা বদলাইয়া দিয়াছিলেন ; এই ধারা পরিবর্তনে তাহার একমাত্র সহযোগী 
ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর 1”, বাংল! নাট্যশালার ইতিহাসে মিনার্ভার গৌরব 
শুধু অভিনয়-ধারার পরিবর্তনে নয়, নূতন অভিনেতৃগোষ্ঠির স্ট্টিতেও । 
ন্যাশনালের যুগ থেকে ্টারের যুগ পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল খিয়েটারের এই 
বিভীগটিতে কোনে! নৃতন মুখের বা নৃতন রক্তের আমদানী হয় নি। 
নাট্যশীলার বড়ো আকর্ষণ এর অভিনেতা ও অভিনেত্রী। গিরিশচন্দ্র তা 
জানতেন এবং জানতেন বলেই তিনি “এবার শুধু নূতন থিয়েটার খুলিলেন 
না। সঙ্গে সঙ্গে নৃতন কমীদলেরও স্ষ্টি করিলেন। এই যে অভিনেত্রী 
তৈরির ক্ষমতা, ইহ! গিরিশ এবং অর্েদ্দুর যেমন ছিল, বাংলায় আর 
কাহারো! তেমনটি দেখিতে পাওয়া যায় না।” গিরিশযুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ 
অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রও একজন সুদক্ষ নাট্যশিক্ষক ছিলেন। প্রতিভা- 
শালিনী অভিনেত্রী তারাহ্ুন্দরী, গিৰিশ-পুত্র দানিবাবু (স্রেজ্রনাথ ঘোষ ) 
প্রভৃতির নটজীবন তো! অমৃতলালের শিক্ষকতায়ই প্রথম আরম্ত হয়েছিল। 
উত্তরকালে বাংল! থিয়েটারে শিশিরযুগে আমরা! এই ক্ষমতা নতুন করে 
প্রত্যক্ষ করেছি শিশিরকুমার ও নরেশচন্দ্র মিত্রের মধ্যে । বলেছি, গিরিশ- 
চন্দ্রের নটজীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায় এই মিনার্ভা-পর্ন। এইখান থেকেই 
আমরা পেয়েছি দানিবাবু, চুণিলাল দেব, তিনকড়ি, কুলুমকুমারী, নৃপেক্ত- 
নাথ বন্থ, দেবকণ্ঠ বাগচী প্রভৃতিকে | নূতন অভিনেতা-অভিনেত্রী, নূতন 
নৃতন নাটক, এই সবের ভেতর দিয়ে গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় বাংল! খিয়ে- 
টারে যেন এক নবধুগের শৃচনা হোল । মিনার্ভার যুগে গিরিশ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ 
দান, 'অনার” অভিনয় (১৮৯৩) বাঙালি দর্শককে মুগ্ধ, বিস্মিত করেছিল । 
“জনা” নাটকে বিদূষক, নীলধবজ, প্রবীর ও বসন্তকুমারীর ভূমিকায় যথাক্রমে 
অবতীর্ণ, হয়েছিলেন অধেন্দুঃ হুরিভূষণ ভট্টাচার্য, দানিবাবু ও কুস্থমকুমারী | 
পণ্ডিত হুরিভূষণ ভট্টাচার্য গিরিশ-যুগের একজন নার্ট্যকলাকুশল শিক্ষক । 
মিনার্ভায় ইনি বহুকাল গিরিশচন্দ্ের সহকারীত্ব করেছেন। অর্ধেু- 
শিরিশচজ্জ প্রভৃতি নাটাশিক্ষকগণের পরেই উনিশ শতকেন্ছ বাংল! 


৬৬ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


ধিয়েটারের ইতিহাসে তার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । গিরিশচন্দ্র 
এই সময়েই “আবুহোসেল” গীতিনাট্যখানি রচনা করেন। অপরেশচন্ত্ 
লিখেছেন : “এই আড়াই ঘণ্টার অপেরা “আবুহোসেন” খুলিয়া মিনার্ভা 
লক্ষাধিক টাক] উপার্জন করিয়াছিল |” বাংলা! থিয়েটারের প্রথম গীতি- 
নাট্য অবশ্য “সতী কি কলক্কিনী' ?-_এর রচয়িতা ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়; ইনি একসময়ে গ্রেট স্ঠাশনালের ম্যানেজার ছিলেন। 

£মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের সাফল্য দেখিয়! ্টারের কর্তৃপক্ষর! তাহাকে 
পুনরায় মাল্যচন্দন দিয়া লইয়া! আসিলেন |” তাঁকে আনবার প্রধান 
কারণ নাটকের অভাব, নাট্যকারের অভাব । রাজকৃষ্ণ রায় ছিলেন তখন 
ষ্টারের নাট্যকরি ; ১৮৯৪ খ্রীষ্টাবে তার মৃত্যু হয়। ইনিই ছিলেন বীণা 
থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা । এর তিন বছর পরে বাংল! থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ 
দত্তের “ক্লাসিক” যুগের হুচনা হয়। নাট্যকার হিসাবে ছ্বিজেন্্রলীল ও 
ক্ষীরোদপ্রসাদের আবিভাব এই সময়কারই ঘটনা । ষ্টার, মিনার্ভী ও 
ক্লাপিক__এই তিনটি থিয়েটারই তখন গিরিশ-প্রতিভার আলোকে সমুজ্জল 
ছুয়ে উঠেছিল । কলকাতার থিয়েটারের আসর তখন জমিয়ে রেখেছিল 
এই চারটি থিয়েটার £ ষ্টার, মিনার্ডা, বেঙ্গল 'আর অমর দত্তের ক্লাসিক। 
১৮৭২ গ্রষ্টান্ষ থেকে ১৮৯৭ গ্রীষ্টাব__এই পঁচিশ বছরের মধো কলকাতায় 
যে কয়টি পেশাদার রঙ্গমঞ্চ জঙ্সগ্রহণ করেছিল তার প্রত্যেকটি (ক্লুসিক 
বাদে) তাদেরই নিয়ে স্থাপিত হয়,ধাদের নিয়ে একদা শুরু হয়েছিল পেশাদার 
নাট্যশালার ইতিহাস। 


বাংলা খিয্লেটারের ইতিহাসে যে সময়টাকে বল] হয় “ক্লাসিক যুগ” তার 
পুরোভাগে ছিলেন অমরেন্ত্রনাথ দত্ত, বা সংক্ষেপে অমর দত্ত । উনবিংশ 
শতাকীর শেষ ভাগে (১৮৭৭ শ্রী্টাবে ) ক্লাসিকের স্ষ্টি। সুবিখ্যাত বৈদাস্তিক 
ও এ্যাটপি হীক্নেন্নাথ দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরের্ত্রনাথ প্রথমে সখের দলেই 
তার নটজীবন শু% করেছিলেন দানিবাবুঃ চুণিলাল দেব প্রভৃতি তারই 
সমবয়সী কয়েকজন তরুণ অভিনেতাদের নিয়ে । গিরিশচন্ত্র নট হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন “সববার একাদশী” নাটকে নিমচাঙ্গের ভূমিকায়, 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার ৬৭ 


অমর দত্ত তেমনি নবীনচন্ত্র সেনের “পলাশির মুদ্ধ' নাটকাকারে রূপাস্তরিত 
করে, তাতে সিরাজের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
এই প্রসঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ লিখেছেন £ “সর্বপ্রথমে আমি মিনার্ভা ধিয়েটার 
ভাড়া! লইয়া গিরিশবাবুর সাহায্যে ত্াহারই দ্বারা নাটকাকারে পরিবতিত 
কবিবর নবীনচন্ত্রের “পলাশির যুদ্ধ' অভিনয় করি। আমি “সিরাজের 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম। ওই চরিত্র লইয়া রঙ্গমঞ্চে দাড়াইয়া আমি 
প্রথম অভিনয় করি। কবিবর স্বয়ং এই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন ॥ 
অভিনয় শেষে পৃজ্যপাদ গিরিশবাবু নবীনচন্ত্রের হম্তধারণ করিয়া আমার 
সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন। গিরিশবাবু আমায় ডাকিয়া! বলিলেন, অমর, 
ইনিই কবি নবীনচন্ত্র। আনন্দে আপ্লুত হুয়া কবিবরের পদধুলি গ্রহণ 
করিলাম ।  নবীনচন্ত্র মাথায় হাত দিয়া আমায় আশীর্বাদ করিলেন। 
আমার জীবন সার্থক হইল ।”, তারপর তিনি এমারেজ্ড খিয়েটারের মঞ্চ 
ভাড়া নিয়ে তার ক্লাসিকের প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তা দশ বছর বাংলা 
থিয়েটারে আমরা এই অমর দত্ত তথা ক্লাসিকের অপ্রতিহত গতি লক্ষা 
করি। নানা বিশৃহ্খলায় দিনার্ভী তখন ভৃতঙ্রী, বেঙ্গল [ণয়েটার চলছে 
সাবেকী চালে, আর অমৃতলাল বশ্গুর পরিচালনায় ষ্টার তখন “একটি 
স্রবোধ বালকবৃন্দের বিদ্ভালয়ে পরিণত” হয়েছে_ঠিক এই পরিবেশে 
নবযৌব্নের উচ্ভ্ুসিত তরঙ্গের মতো বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে 
ক্লাসিকের অভ্যুদয় দর্শক মনে একট! সাড়া জাগিয়ে তুললো ) বিশেষ করে 
ক্ষীরোদপ্রসাদের যুগান্তকারী গীতিনাট্য 'আলিবাবা'র অভিনয় “থিয়ে- 
টারকে একটা! সর্বজাতীয় আমোদাগারে পরিণত”! করল। এই ক্লাসিক 
থিয়েটারের অত্যাদয়ের প্রসঙ্গে অপরেশচন্ত্র লিখেছেন : “অমরেন্ত্রনাথের 
আবির্ভাবে থিয়েটার জগতে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল...এতদিন বাংল! 
খিয়েটার জগতের একটা আদর্শশ্বর্ষপ ছিল, অমরবাবু সেসব উলপ্টাইয়! 
দিলেন।”” সেই “ছহৈ-চৈ, কাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন 
নেই । তবে ক্লাসিকের সময় থেকে বাংলা খিয়েটারে কি কি পরিবর্তন 
এলে!, আমরা সংক্ষেপে তার উল্লেখ করবে৷ . 

প্রথম কখা, অভিলেতা-অভিনেত্রীদের জীবনের অর্থনৈতিক দিকট। 


৬৮ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


এতদিন পর্যস্ত এক রকম উপেক্ষিতই হয়ে আসছিল । একে তো থিয়েটারে 
যোগদান করা তখনকার দিনে একটা ঘোরতর সামাজিক মহাঁপাতক 
বলেই গণ্য হোত, ধিয়েটার-সংশ্গিষ্ট লোকদের কোনো সামাজিক মর্যাদা 
ছিল না, তার ওপর বেশির ভাগ লোকই অতি অল্প বেতনে দ্রিনাতিপাঁত 
করতো; বড়ো বড়ো ছুই একজন অভিনেতার (বিশেষ করে ধার1:4১০০৮- 
702158£61 বা অধ্যক্ষ-অভিনেত! ছিলেন) মাইনে ছিল বেশি, তারা বোনাসও 
পেতেন কিন্ত অধিকাঁংশ অভিনেতার মাইনে ছিল সামান্তই--এমন কি, 
“সে সময় প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার বেতনের হার ছিল মাসে চল্লিশ কি পঞ্চাশ 
টাকা, অপেরা মাষ্টার পাইতেন ত্রিশ কি পয়ত্রিশ, ড্যানসিং মাষ্টারের 
বেতনও তদন্ুরূপ ) খুব বড় অভিনেত্রীর বেতনও ষাট-পয়ষট্টির বেশি ছিল 
না।” অমরেরন্ত্রনাথের দৃষ্টি পড়ল থিয়েটারের এই দ্িকটায় সকলের আগে। 
তিনি নিজে ধনীর সন্তান, তার চাল-চলনই ছিল স্বতন্ত্র । বাংল! থিয়েটারের 
বহিরঙ্গের দিকটা! তিনি যেন ঢেলে সাজলেন, কিন্তু সকলের আগে থিয়েটারের 
যারা প্রাণ, সেই অবহেলিত উপেক্ষিত অভিনেতৃগোষ্টির অর্থনৈতিক 
স্বাচ্ছন্দের কথা তিনি চিস্তা করলেন এবং তাদের জন্য উচ্চ হারের বেতন 
এবং বোনাদ-বেনিফিটেরও প্রচলন করলেন। এই প্রয়োজনীয় সংস্কারের 
ফলে ক্লাসিকেরও আয় সেদিন অন্তান্ত থিয়েটারের ঈর্ধার বিষয় হয়ে 
প্লাড়িয়েছিল। সেইসঙ্গে থিয়েটারের “হাগুবিল প্রাকার্ডের চেহারাও 
ফিরিল। আগে অতি চৌতা কাগজে প্লীকার্ড হ্যাগডবিল বাহির হইত ) 
অমর বাবু উৎকৃষ্ট কাগজে অভিলেতা-অভিনেত্রীদের ফটো দিয়া সুন্দর 
সুদৃশ্য হ্যাগুবিল বাহির করিতে লাগিলেন। হ্যাওবিল লেখার ভঙ্গীও 
বদ্দলাইল ।'.'অমরবাবুর পসাঁর জমিয়া গেল। তিনি একজন জনপ্রিয় 
অভিনেতার়পে খ্যাতি লাভ করিলেন।” কলকাতার এক সন্ত্াস্ত বংশের 
একুশ বছরের এক ছুঃসাহসী নাট্যান্তরাগী যুবক গিরিশ-প্রতিভার মধ্যাহ্ন 
কালে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে সত্যই এক 
নৃতন অধ্যায়ের সুচনা করেছিলেন । 

অমর দত্ত সুপুরুষ ছিলেন, এবং কিছুটা সক ছিলেন। এখন থেকে 
পরবর্তী দশ বছর বাংলা রঙ্গমঞ্চের তিনিই একমাত্র জনপ্রিয় নায়ক । স্বীয় 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ৬৯ 


পুত্রকে এই গৌরবের পদে প্রতিষ্ঠিত করবার জদ্ত গিরিশচন্তরের সেদিন কম 
দুশ্চিন্তা ছিল নী । পঁচিশ বছর বাদে বাংলা বিয়েটারে সেদিন সত্যই এক 
প্রতিভাবান অভিনেতার আবির্ভাব হয়েছিল | “তিনি ছিলেন কর্মবীর । তীক্ষ- 
বুদ্ধি, অসাধারণ অধ্যবসায়, লোৌকচরিত্রে অভিজ্ঞতা এবং দুর্জয় সাহস-_উন্নতি 
করিবার এই সকল সদ্গুণ তীহার ষথেষ্টই ছিল ।” মোট কথা, বাংলা থিয়েটার 
ইহার “বাহিক ও আধিক সৌষ্টব এবং উন্নতির জন্য” অমর দত্তের নিকট 
অনেকখানি খণী, এ-কথা1 অপরেশচন্ত্রের মতো ব্যক্তিও শ্বীকার করেছেন। 
আগে থিয়েটারে যে পুরানে! ধারাটী চলে আসছিল তা গিরিশচন্দ্র ও অধেন্দু- 
শেখরের প্রবর্তিত। গিরিশচন্দ্রেরে একটা, অর্ধেন্দুশেখরের একটা-_-এই 
ছুটি ধারা এক হয়ে তখন নাটাজগৎ পরিচালনা করত । অমরেন্রনাথ সেইটার 
সংস্কার করে, পাশ্চান্তা রঙ্গজগতে যে ধারায় অভিনয় চলত, সেই ধারাকে 
বাংল! ছাচে ঢেলে, তাকে সেই সংস্কত ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, সে-নাটয- 
জগতে করলেন ত্রিবেণীসঙ্গম । তিনি বহু অর্থ বায় করে বাংল! থিয়েটারের 
দৃশ্টপটে ও সাজসঙ্জায় নূতনত্ব আনবার জন্য যত্ববান হয়েছিলেন । প্র তপক্ষে 
বাংল! রঙ্গমঞ্চের তিনিই প্রথম সংস্কারক। ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকেই 
1051) 5০21০, 006৮ 50216 ; 302 502156১ (010877828012 %/11)85 ও 
প্রেক্ষাপট বা প্রোমিনিয়ম এবং “যবনিকা” হিসাবে প্রথম 09086) ব্যবহার 
করা হয়। রডীন আলো, 92০018£ গ্রভৃতিরও প্রচলন হয়। ক্লাসিক- 
পূর্ববর্তী যুগে বাংলা স্টেজে কেরোসিনের প্যাকিং বাক্স কেটে তৈরি-করা 
রঙীন কাপড়-মোড়া নকল আসবাবপত্র ব্যবহৃত হোত। অমরেন্ত্রনাথই 
সর্বপ্রথম ষ্টেজে আসল সরঞ্জামের প্রবর্তন করেন। আলমারি, টেবিল, 
চেক্লার, সোফা, আয়না, ছবি ইত্যাদি মঞ্চের ওপর সাজিয়ে এই সময় 
থেকেই রঙ্গমঞ্চে এক বান্তব ক্ধপ দেবার চেষ্টা চলতে থাকে । ষ্টার, মিনার্ভা 
প্রভৃতি প্রতিহ্্ধী নাট্যশালাগুলির মধ্যে বেশ একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে 
গেল। এই প্রতিযোগিতার মুখেই খিয়েটারে এলো নবীনের স্পর্শ 
বারুণী পুকুর থেকে সিক্তবসনা রোহ্ণীকে তুলে নিরে এলে! গোবিদলাল 
তার জ্বামা-কাপড় ভিজিয়ে, শৈবলিনী ও প্রতাপ গঙ্গায় সাতার কেটে উঠতে 
লাগল ভিজে কাপড় পরে, এই প্রথম মঞ্চের ওপর জলপ্রপাত ও বার্ণার 


৭০ শিশিরকুমার ও বাংল। থিয়েটার 


ছন্দে ঝর ঝর করে জল ছিটিয়ে পড়তে শুরু হোল । তবে এর সবই যে ন্ুুচারু 
বা কলাসম্মত হোত, ত| নয় । এই প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার একটি মস্তব্য 
স্বরণীয়। তার মৃত্যুর পরে ( ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'অমরেন্ত্রনাথের মৃত্যু হয় ) একটি 
দীর্ঘ প্রবদ্ধে উত্ত পত্রিকায় লেখা হয় ; [6 3900 01151) 01১915015 511091 
৮৪5 07১০ 62061 0£ 006 [1001810 905£6 810 0১2 05506] 015109050, 
93200 £১0816207014 80 10066 01) 51001) 1015 10810021611, 
185 00০ 1956০180061 06 072 210 83 2.001100 07) 036 509£6.+, 
বাংলা খিয়েটারে অমরেন্দ্রনীথের অন্যতম কীতি--“রঙ্গালয়”, ও 
'নাট্যমন্দির, ; এই দুইখানি পত্রিকা মারফত তিনি রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে একটা 
নিয়মিত আলোচনা ও অনুশীলনের বাবস্থা করেছিলেন । বাংলায় থিয়েটাব্র 
সম্পর্কে কাগজ এই প্রথম । একখানি ছিল সাপ্তাহিক, 'অপরখানি মাসিক । 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন লেখককে তিনি সাপ্তাহিক রঙ্গালয়ের 
সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন এবং পত্জিক] ছুখানির পেছনে তিনি বহু অর্থবায় 
করেছিলেন । গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখ অনেকেই এই কাগজ ছুখানির 
নিয়মিত লেখক ছিলেন। গিরিশমুগের স্থপ্রসিত্ধ "অভিনেত্রী বিনোদিনীর 
আত্মকথ! “নাট্যমন্দিরেই* ধারাবাহিকভাবে প্রকীশিত হয় । নাটক নির্বাচন 
থিয়েটারের সাফল্যের একটি বড়ো কথা । এই ক্ষেত্রেও অমরেন্তরনাথ আশ্চর্য 
প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন । নাটক নির্বাচনে ঠা দক্ষত! ছিল অসাধারণ, 
এ-কথা গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। ক্লাসিক থিয়েটারে একখানি 
নাটকও "মার" খায়নি। অমরেক্জরনাথ “বহু নাটকের বহু ভূমিকা খুব 
লুখ্যাতির সছিত অভিনয় করিয়! গিয়াছেন ; কিন্ধ অভিনয় বা! নাটকের 
ধারা বদলাইয়া উহার নব কলেবর কিছু দিতে পারেন নাই ।” শিশিরকুমার 
বলতেন, “এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলা--এই ছিল ক্লাসিকযুগের অভিনয়রীতি ।” 
গীতিনাট্যের একটা নৃতন রূপ তিনিই দিয়েছিলেন। “নৃত্যে নৃতন ভঙ্গির 
প্রচলন ও প্রবর্তন তাহার খিয়েটারেই হয় ।” আবার, দীর্ঘবাত্রিব্যাপী অভিনয় 
আয়োজনের প্রবর্তকও তিনি । হাইকোর্টের জজ-ব্যারিষ্টার থেকে আরম্ত 
করে শহরের শিক্ষিত ও গুণী বাক্তিদের খিজ্কেটারে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে 
ভিনয় প্রদর্শন করার রীতিও ক্লাসিকের যুগ থেকে শুরু হয়। 'আমরেজ্নাথ 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১ 


নটের ব্যবসায় করতেন বটে, কিন্তু তিনি সে ব্যবসায়কে স্বীয় গ্রাতিভাবলে 
সমুজ্জল ও বিহজ্জনগ্রাহ রে ভুলেছিলেন। তাঁর অভিনম্ন-্রতিভার আর 
একটি বৈশিষ্ট্য একই নাটকে দুইটি বিভিন্ন রসসমদ্বিত ভূমিকার অভিনয়। 
ৃষ্টান্তত্বরূপ, সধবার একাদশীতে নিমটাদ ও অটল; চন্রশেখরে প্রতাপ ও 
ফষ্টর, খাসদখলে মোহিত ও নিতাই ইত্যাদি । তার নটজীবনের ছু* একটি 
দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করব । 

ক্লাসিক উঠে যাবার পর অমর দত্ত যখন ষ্টারে যোগদান করেন, তখন 
এইখানে তিনি চক্দ্রশেখর নাটকে প্রতাপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হুন। 
“প্রতাপের ভূমিকাকে তিনি এক নবরূপ, নবপ্রাণ দান করেন। এতদিন 
ধরিয়। নাটকের নায়ক ছিলেন চন্দ্রশেখর, নায়িকা শৈবলিনী। চন্দ্রশেখর 
ও দলনীই এতকাল নাটকের প্রাণ ছিল। প্রতাপ নাটকের মধ্যে একটি 
গৌণ (58০০748:9 ) চরিত্র মধ্যে গণ্য ছিল, কিন্ক অমরেন্ত্রনাথ আসিয়া 
এই ভূমিকায় যে অন্ভিনয় করিলেন তাহাতে এই নাটক সম্বন্ধে সকলের 
ধারণ! পাণ্টাইয়া গেল__অত:পর প্রতাপই নাটকের প্রধান চরিত্র হুইয়া 
দাড়াইল |” 

বাংলায় স্বদেশ্ীধগের প্রাক্কালে গিরিশচন্্র তার প্রসিদ্ধ এতিহাসিক 
নাটক “সিরাজদ্দৌল।, রচনা! করেন । মিলাভায় এর প্রথম অভিনয় হয় 
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১২, ২৪শে ভা্র, রবিবার )। মিনাভার মালিক 
তখন মনোমোহন পাঁড়ে ; অধ্যক্ষ গিয়িশচন্দ্র আর শিক্ষক ছিলেন গিরিশচ্ 
ও অর্ধেদু দুজনেই । লাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন দানিবাবুত করিমচাচার 
ভূমিকায় স্বয়ং নাট্যকার, প্ানস। ফকিরের ভূমিকায় 'অর্ধেন্দুশেখর-আর 
তারাহ্মন্দরী ছুটি ভূমিকায় অভিনয় করেন-_-আলিবর্দি বেগম ও জহরা। 
প্রায় এক বছর পরে একই দিনে (২৭শে জান্রয়ারি, ১৯০৬) ক্লাসিক ও 
মিনার্তায় “সিরান্দৌলার” অভিনয় হয়। শহরের দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার 
“মিনার্ভার-_সিরাজদ্দৌলা” , “ক্লাসিকে-_পিরাজদেল।” ) নাট্যাষোদী 
দর্শকের মনে তুমুল কৌতৃহল-_এই কৌতুহলের কারণ সিরাজের ভূমিকা । 
মিনার্ভাতে দানিবাব্‌ সিরাজ, ফ্লাসিকে অমর দন্ত । পিরাজ দানিবাধুর লট- 
জীবনের একটি প্রসিদ্ধ ভূমিকা । কথিত আছে, এই পার্ট তিনি “জালিয়ে 
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দিয়েছিলেন । এই ভূমিকার অভিনয় করেই দানিবাবু রঙ্গজগতে নায়কের 
অংশে লিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে সক্ষম হন। মঞ্চের ওপর তাকে দিরাজের 
বেশে দেখলে বাস্তবিকই সকলেরই বাংলার সেই হতভাগ্য নবাব 
লিরাজদ্দৌলার কথা ম্বতঃই মনে হোত। তিনি সিরাজের অবস্থা ও ভাব 
অতি সুচারুরূপে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই একটিমাত্র ভূমিকা 
অভিনয় করেই দানিবাবু সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সঙ্গে একাসনে বসবার 
যোগ্যতা অঞ্জন করেন । তবে চেহারায় ও কণ্ঠম্বরে অমরেন্্রনাথের 
দানিবাবুর চেয়ে সুবিধা ছিল অনেক, তাই এই ভূমিকায় সেদিন তারও 
অভিনয় থারাপ হয় নি। নাটকের শেষাংশে সিরাজের অসহায় অবস্থার 
প্রকাশভঙ্গিতে অমর দত্তের অভিনয় দানিবাবুর তুলনায় উৎ্কৃষ্টতর হৌত। 
তবে এই ভূমিকায় তার বেশি স্বনাম হয় নি। তেমনি “সাঁজাহাঁন” নাটকে 
ওরংজেবের ভূমিকায় দানীবাঁবু ও অমর দত্তের অভিনয় তুলনীয় ; এই 
নাটকের প্রথম অভিনয় হয় মিনার্ভায়। পরে ষ্টারে। দানিবাবুর বিশেষ 
খ্যাতি ছিল এই ভূমিকায়। তার ওরংজেব ক্র,র, ভণ্ড, কুটাল, চক্রী__সে 
বিবেককে চোখ রাঙিয়ে বোঝায় ; অন্যর্দিকে অমরেন্দ্রনাথের ওরংজেব, সে 
ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত । সে বিবেককে চোখ ঠারে না, সে ভগবানের 
হাতের ক্রীড়নক মাত্র। অমরেন্দ্রনাথ-চিত্রিত ভাগ্যবিপর্যস্ত অনুতপ্ত 
উরংজেবকে দেখে দর্শকদের অনেক সময়ে চোথের কোণ থেকে জল 
মুছতে হোত। তার ওরংজেব ছিল দানিবাবুর ওরংজেব থেকে এক সম্পূর্ণ 
নৃতন ছবি। তেমনি গিরিশচন্ত্রের “ছত্রপতি' নাটকে শিবাজীর ভূমিকা 
লিয়ে দানিবাবু ও অমর দত্তের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা হোত। 

প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যেতে পারে যে, “সিরাজদ্দৌলা” গিরিশচন্দ্র গ্রথমে 
ক্লাসিকের অন্তই লেখেন । এই এউঁতিহ্াসিক নাটকই থিয়েটারে দর্শকদের 
রুচির পরিবর্তন করলো । তখন ম্বদেশীর উত্তেজনায় জনমানস স্পন্দিত, 
দেশের লোকের মন সেই দিকে, সে মনের ক্ষুধা মেটাল “সিরাজদ্দৌলা+। 
কিন্ত দেশের এবং দর্শকের রুচির এই হাওয়া-বদল অমরেক্রনাথ ঠিক ধরতে 
পারলেন না এবং তার সঙ্গে ভাল রেখে ঠিক চলতে পারলেন না । ১৯৯৬ 
প্ীষটাব্ষ তাই ক্লাসিকের জীবনে শেষ বংসর | ক্লাসিক উঠে গেল । ১৯১১ 
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রষ্টাব্বের শেষভাগে অমর দত পুনরায় আত্মপ্রকাশ করলেন ছার থিয়েটারে । 
অমরেন্দ্রনাথ তার প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় দেবার স্থযোগ পান নি? তার 
অকালমৃত্যু (চল্লিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই তার মৃত্যু হয়) বাংলা 
থিয়েটারের ইতিহাসে একটি শৌকাঁবহ ঘটনা । তবে তীর ক্লাসিকের 
শ্বতি নাট্যামোরী বাঙালি কোনো দিনই বিশ্ৃত হবে না। “সে একদিন 
গিয়াছে যখন বঙ্গীয় নাট্অগতের সকল সার সার রত্বগুলিই ক্লাসিকে সমবেত 
হইয়াছিলেন। রঙ্গালয়ের অমন দোঁ্ও প্রতাপ-__অমন দেশব্যাপী সুখ্যাতি- 
গৌরব বুঝি বঙ্গীয় নাট্জগতে আর কোনো নাট্যশালার অদৃষ্টে ঘটে নাই। 
আবার পক্ষান্তরে অমন অপ্রত্যাশিত কল্পনাতীত শোচনীয় পতনও বুঝি কেহ 
কখনে প্রত্যক্ষ করে নাই। গৌরব ও পতনের এমন অতুলনীয় মরমস্তা 
দৃষ্টান্ত বাংল! থিয়েটারের ইতিহাসে বিরল” 


এই সময়ের মধ্যে বঙ্গীয় নাট্যঅগতের কয়েকটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ একে 
একে নিভে গিয়েছে । পুরাতনদের মধ্যে বেঁচেছিলেন দুজন--গিরিশচঙ্জর 
ও অমৃতলাল বস্থ। গিরিশচন্দ্র তখন রোশগশয্যায় আর অমৃতলাল বার্ধক্য 
অশক্ত । বাংলা থিয়েটারের বিখ্যাত ট্র্যাজেডিয়ান, করুণরসের অদ্বিতীয় 
অভিনেতা, নটশ্রেষ্ট মহেন্্রলাল বন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থিয়েটার বিংশ 
শতকে পদার্পণ করল। তার মৃত্যুতে ব্যিতচিত্তে গিরিশচন্ত্র লিখলেন £ 
“যৌবনে যাহাদের সহিত নাট্ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে 
মহেম্ত্রলাল একজন । আমাদের অবৈতনিক নাট্যসমাজ খন “লীলাবতী, 
অভিনয়ের উদ্যোগ করে, সেই সময়ে মহেন্দ্রলালের সহিত আমার প্রথম 
দেখা । কৈশোর কাল অতীত, যৌবনে পদাপিত, গৌরবর্ণ স্বঠাম কলেবর 
মহেন্দ্রলালকে আমি এখনও চক্ষের উপর দেখিতেছি । “লীলাবতী+ নাটকে 
তাহাকে ভোলানাথ চৌধুরীর ভূমিক! দেওয়া হইল। অভিনয় অন্ত 
্বর্গগত দীনবন্ধু মিত্র তাহাকে ভোলানাথ চৌধুরী বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। 
“নীনদর্পণে” পদদী ময়রাণী, কষ্চকুমারীতে রাণী, “কপালকুগুলা*য় নবকুমাত়্। 
মহেন্্রপালের সকন অভিনয়ই উত্তম হইত । বিষাদে' অলর্কের ভূমিকায় 
তাহার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়! বিশ্মিত হইয়াছিলাম । “পাওবের অজ্ঞাতবালে' 
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বৃহ্নলার অভিনয়ে দ্রৌপদীর প্রতি উক্তি : “হের দীর্ঘবেণী শঙ্খের বলয়-_ 
আমি ধনঞ্জয়। কি হেতু প্রত্যয় কর? এখনও আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত 
হইতেছে । বলিয়াছি প্রতি ভূমিকায়ই মহ্ধেত্্লাল সুদক্ষ অভিনেতার 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অগ্যাবধি সকল ভূমিকাই তাহার অনুকরণে 
চলিতেছে । কেহই তাহার কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া অভিনয় করিতে 
সক্ষম হন নাই । “ত্রমরে? কৃষ্ণকান্ত দর্শনে রমেশচন্ত্র দত্ত মহোদয় মহেন্ত্র- 
লালের প্রদশিত স্বভীবছবি মুক্তকণ্ে প্রশংসা করিয়া যান। “পাগুবগৌরবে"র 
ভীক্ম যেন প্রত ভার-তগৌরব ভীম্ঘ, হাব-ভাব, চলন-ধরণ সমন্তই সেই রামজয়ী 
ভীম্মের উপযোগী । মহেন্দ্রলাল মে কেবল অভিনয় কার্ধে দক্ষ ছিলেন, 
তাহ] নয়, তাহার পরামর্শে অনেক রঙ্গমঞ্চ অনেক সময়ে সুন্দর চিত্রপটে 
সুসজ্জিত হইয়াছিল । হুক্-সৌন্দর্য অনুভব ছিল মহেন্ত্রপালের স্বভাব সিদ্ধ |”, 

তারপর বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে একে একে অমৃতলাল নিত্র, 
(বাংল! থিয়েটারের অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় চন্ত্রশেখর” ) মতিলাল সুর, 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যার, শরৎচন্দ্র ঘোষ, বিহাবীলাল চট্টোপাধ্যায়, অর্ধে্দৃ- 
শেখর মুস্তফী, ধর্মদাস সুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয়। অঘোরনাথ পাঠক-_ 
প্রভৃতি গিরিশযুগের শক্তিমান অভিনেতাদের মুত্রা গিরিশচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ 
করতে হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্ধে (বাংলা ১৩১৫ ) অধেশ্দুশেখরের মৃত্যুতে মিনার! 
থিয়েটারে অন্ুপ্ঠিত এক শোকসভায় গিব্রিশচন্ত্র বললেন £ “বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের 
শেখর খসিয়াছে। অধেক্দুশেখর পরলোকগত ।”” যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
মাতুল শ্যামাচরণ মুস্তফীর জ্যেষ্ট পুত্র অর্ধেন্দুশেখর মুত্তফী বাংল। থিয়েটারের 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হাহ্যাভিনেত| | তার প্রত্যেক ভূমিকাই ছিল বিশ্য়কর। 
না্ট্যকলার সকল দিকেই তিনি সমান দক্ষ ছিলেন, তবে তীর প্রতিভার 
স্কুরণ হাশ্তরসেই সমধিক হোত। গিরিশচন্ত্র তাই বলেছিলেন__“প্রতি 
নাটকে অধ্ধে্ছু প্রধান ও অতুলনীর-__ তাহার জলধর (“নবীন তপস্থিনী” ) 
অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয় । তিনি একাধারে অভিনেতা ও শিক্ষক 
ছিলেন। তাঁহার শক্তি ও শিক্ষা ছিল অসাধারণ। আমি অভিনেতা. 
শ্রই কত! বলিয়া! ব্রাহ্মণ মুস্তফীসাহ্েব গর্ববোধ করিতেন । সেই কলাবিস্ভা- 
.* গর্বিত, কলাবিস্যাবিশরদ অর্ধেু আজ নাই ।”, 


শিশিরকুমার ও বাংল! খিয়েটার ণ৫ 


কবি নবীনচন্দ্র সেনের মৃতাুও এই বৎসরের ( ১৯০৯, ২৩শে জানুয়ারি ) 
ঘটনা । মাইকেল, দীনবন্ধু, হেমচন্ত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্ত্র, সকলেই বাংলা 
থিয়েটারের জন্মকাল থেকেই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এদের 
প্রত্যেকেরই (হ্মচন্ত্র বাদে) রচনা বাংল! খিয়েটারকে অগ্রগতির পথে 
নিয়ে যেতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল । হ্েমচন্দ্রের 'ভারত-উদ্ধার? 
কবিতাটি একসময়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রোগ্রামে স্থান পেয়েছিল ৷ নবীন- 
চক্রের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র বিশেষভাবে সধ্যতাস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন । অমরেন্্র- 
নাথ দত্তের নাট্যজীবন তো নবীনচন্ধ্রের “পলাশির যুদ্ধ' কাবাকে আশ্রয় 
করেই শুরু হয়েছিল। তেমনি বাংল! থিয়েটারের প্রথম মৃগ্যপটশিল্ী 
ধর্মদাস শ্রের মৃত্যুতে (১৯১১ খ্রীঃ) গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন ২ “অদ্থিতীয় 
নাটাশিল্পী ধর্মদাস অনেকের নিকট পরিচিত নন। আমর! সকলেই তাহার 
নিকট খণপাশে আবহ্ধ। আমর! করতালি পাইয়াছি, প্রশংসা পাইয়াছি । 
কিন্তু ধর্মদাস অনেক সময়েই নেপণো । সমস্ত বঙ্গ রঙ্গালয়ই তাহার নিকট 
আংশিক বা! সম্পূর্ণ খণী।”, সে-ষুগের নাটকের দৃশ্যপট-সষ্টিতে ধর্মদাসের 
নৈপুণ্য ছিল অবিসম্বা্দী । গিরিশচন্দ্রের "শঙ্করাচার্য নাটক ও চন্দ্রশেখরে"র 
দৃশ্যপট অক্কনে তিনি বাংল! ণিয়েটারে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, 
অনেকের মতে আজে! তা অতুলনীয় ও 'অনন্রকরণীয় হয়ে আছে। 


গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পুৰ বৎসরটি (১৯১১ খ্রী:) বাংল! থিরেটাবের 
ইতিহাসে নান! কারণে স্মরণীয় । এই বছর সর্বপ্রপম কয়েকখানি নাটকের 
অভিনয় সর্বত্র নিষিদ্ধ হয় । সেই নাটকগুলির নাম £ বস্কিমচন্ত্রের চন্্রশেণর, 
মৃণালিনী, আনবন্দমঠ ;) গিরিশচন্ত্রের সিরাজদ্দৌল1, মীরকাশিম ও ছত্রপতি ; 
ক্ষীরোদাপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য, বাংলার মসনদ, পলাশির প্রাশ্চি,, 
নন্দকুমার এবং মনোমোহন গোন্বামীর শিবাজী । পরে ব চেষ্টায় চন্ত্রশেখরের 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যানহৃত হয়। এই ১৯১১ খ্রীষ্টান্ষের ২২শে ছুলাই তাখিখে 
ফিনার্ভায় ছিজেন্ত্রলালের চচন্ত্রগুগ্ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। চাকর 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন দানিবাবু। এই জটিল ভূমিকায় তার 'অপূর্য অভিনয় 
দেখে নাটাজগৎ ত্ন্ভিত হয়ে গেল। মৃত্যুর পূর্বে গিরিশচজ পু্রকে মঞ্চে 


৭৬ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


স্থপ্রতিষ্ঠিত হোতে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন । শিশিরকুমারের মতে, অভিনয়ে 
বান্তবতা এই সময় থেকে দ্বিজেন্্রপালের নাটককে আশ্রয় করেই দেখ! দেয়। 
চাঁণকোর ভূমিকায় দানিবাবু তাই দানিবাবু হোতে পেরেছিলেন । এই বছর 
গ্র্যাও স্তাশনাল থিয়েটারে অমর দত্ত রবীন্দ্রনাথের দালিয়া গল্পের নাট্যব্ষপ 
“জবনে-মরণে+ মঞ্চস্থ করেন । এই বছরই বাংল। থিয়েটারের প্রথম মঞ্চশিল্পী 
ধর্মদাস সুরের মৃত্যু হয়। এই বছর (১৫ই জুলাই ) “বলিদান, নাটকে 
করুণাময়ের ভূমিকার গিরিশচন্দ্র শেষ অভিনয় করেন। এই বছর 
মহেন্্রনাথ মিত্র মনোমোহন পাড়ের কাছ থেকে বাইশ হাজার টাকায় 
মিনার্ভ থিয়েটার কিনে নিলেন। ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দ ণেকে দুর্দিনের ভেতর 
দিয়ে চলতে চলতে এই বছর ষ্টার থিয়েটারের দরজা বন্ধ হবার উপক্রম 
হয়; সেই সঙ্কটক্ষণে অমরেন্দ্রনাথ এসে এথানে যোগদান করেন এবং 
অল্পদিনের মধ্যেই তার পরিচালনায় ষ্টার থিয়েটার শহরের সর্বপ্রধান 
থিয়েটার বলে পরিগণিত হয়। 


গিরিশযুগে বাংলা থিয়েটারে ছু"বকম অভিনয় পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ; 
একটি গিরিশ-পদ্ধতি, অপরটি মুস্তফী-পন্ধতি। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য ছিল 
অস্বাভাবিক স্থর আর দ্বিতীয়টি ছিল সুরবজিত স্বাভাবিক অভিনয়। অভিনয়ে 
782001811570-এর প্রবর্তক অধেন্দুশেখর | এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্ত্রের নিজের 
বক্তব্য এই : “অভিনয় স্বভাবের ছবি। স্বভাব আমাদের কথ! কহ্বার 
জন্ত ছন্দ দিয়াছেন ও ভাব প্রকাশের জন্ত স্বর দিয়াছেন__সমস্ত কথাই ছলে, 
সমস্ত ভাবই সুরে গ্রথিত হয় এবং ছন্দ ও সবুর কলাবিগ্ভাবলে হুন্দররূপে 
পর পর সজ্জিত হইয়া কবিতার ছটা হয় ও গানের স্থুর হয়, আর নট 
ভাবপ্রকাশক স্ুরেই অভিনয় করেন। অনেকের ধারণা গছ যাহা রচিত 
কয় তাহা স্বাভাবিক | কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে-_গগ্ধ স্বাভাবিক নয়। 
ছন্দোবদ্ধে আমরা কথ! কহি, স্বতরাং ছন্দোবন্ধই শ্বাভাবিক। সুরে 
আমরা ভাবপ্রকাশ করি, অতএব সুরই ম্বাভাবিক। তবে সুর বেশি যাত্র! 
ফরিলে তাহা ঢং হয়। কলাবিস্ক। ভাবুকের, সকলে নম্ন।” আর 
'র্ধেনদুশেখর বলতেন £ পবিশ্বজগৎ্ ঈশ্বরের হুতি (যদি এ নামের কেউ 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার ৭৭ 


থাকেন )। রঙ্গমঞ্চ & পৃথিবীর অনুকরণে মানুষের হৃষ্টি। এখানে জগতের 
নুখছুঃখময় ঘটনার ছায়া দেখাইয়া আমরা আনন্দ উভভোগ করি । দর্শকেরও 
আনন্দ, অভিনেতারও আনন্দ। আমি নরহরি ভট্টাচার্ধ। থিয়েটারে 
সিরাজদ্দৌলার অভিনয় করিলাম । নানা মণিরত্বখচিত রাজপরিচ্ছদ। নানা 
রত্বজড়িত রাজমুকুট, পদে বহুমূল্য ( সত্যকার বহুমূল্য নহে ) পাছুকাযুগল। 
দর্শককে কত হাসাইলাম, কত কাদাইলাম-_আমার বাজ্য গেল, খরশ্ব্য গেল, 
আত্ীয়বন্ধু স্ত্রী-পুত্র সবই গেল, শেষে ঘাতকের হস্তে প্রীণ বিসর্জন দিলাম । 
শোকের অবধি রহিল না। কিন্তু তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমি 
যে নরহরি, সেই নরহরি । ইহাই অভিনয় । কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র 
উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনো প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। বাহক ও 
আস্তরিক হুশ্দৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য হয় না; যে অংশ অভিনয় করিবে 
তাহা নট বুঝিতে পারে না|” কিন্তু মুস্তফীসাহেব নিজে ছিলেন একজন 
সচেতন অভিনেতা (০0185010983 2615 )-_মঞ্চে দর্শক অর্ধেন্ু-অভিনীত 
ভূমিকার ডেতর দিয়ে মানুষ অর্ধেন্দুকেই বেশি করে দেখত এবং দেখে 
আনন্দ পেত। 


এই যুগের অভিনেত্রীদের মধ্যে স্থকুমারী ও বিনোদিনী অধেন্দুর দুইটি 
সৃষ্টি । বাংল! থিয়েটারে স্থখ্যাতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনয় করবার 
গৌরব কুমারী দত্বের (গোলাপ ); ইনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাবে গ্রেট গ্ভাশনালে 
অভিনীত রবীন্দ্রনাথের রাজা বসন্তরায় নাটকে (কেদারনাথ চৌধুরী- 
কৃত “বৌঠাকুরাণীর হাট”-এর নাট্যক্বপ) স্থরমীর ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন । ক্ষেত্রমণি, হরিক্ুন্দরী (ব্লটাকী )১ তারান্গুন্দরী, হুশীলাবালা, 
তিনকড়ি, প্রকাশমণি, কুন্মকুমারী- গিরিশযুগের এরাই ছিলেন 
প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। তারান্ুন্দরী গিরিশচন্ত্রের শিক্ষকতায় নাটা- 
সম্াজ্জীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন । পরবর্তীকালে শিশিরকুমারের সঙ্গে 
অভিনয়েও তারাস্ুন্বরী পরিণত বয়মে কম প্রতিভার পরিচয় দেন মি। 
তিনকড়িও গিরিশচন্রের শিক্ষানৈপুণ্যে সেদিন মঞ্চে অসামান্ খ্যাতি 
লাভ করেছিলেন; তার জন! ও লেডি ম্যাকবেধ অবিশ্বরণীয়। 
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গিরিশচন্ত্রের নাটকাবলীর কতকগুলি ভূমিকা ছিল তিনকড়ির নিজস্ব; 
তিনি ছাড়া সেগুলির অভিনয় ছুর্ঘট ছিল। কুস্থমকুমারীও তেমনি 
গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমর দত্তের নাটকসমূহের কয়েকটি ভূমিকা 
নিজন্ব বলে দাবী করতেন; যেমন-_পাগুবগৌরবে উর্বশী, জনায় 
মদরনমঞ্জরী, আলিবাবায় মঞজিনা, ভ্রমরে ভ্রমর ) সেইসময়ে কুন্মকুমারী 
ভিন্ন আর কারো পক্ষে যেন এই তৃমিকাগুলির অভিনয় . শোভা 
পেতনা। পরবর্তীকালে শিশিরকুমারের নটজীবনের প্রারস্তে “আলমগীর? 
নাটকে উদ্িপুরীর ভূমিকায় এঁকে আমরা দেখেছি। গিরিশযুগের 
মাঝামাঝি অথবা শেগভাগে ধারা মঞ্চে এসেছিলেন তাদের মধ্য 
হরিমতি, রাণীলুন্দরী, মৃণালিনী, বসম্তকুমারী, হেমন্তকুমারী, সরোজিনী, 
শিশিরঘুগে প্রতিষ্টা অর্জন করেছিলেন, বিশেষ করে চারুণীলা। আর 
গিরিশযুগের অভিনেতাদের মধ্যে নগেন্্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরেশচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ ঘোষ, সঙ্গীতাচার্য দেবক্ঠ বাগচি, হীরালাল 
চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য পূর্ণচন্ত্র ঘোষ নাট্যকলাকুশল শিক্ষক পণ্ডিত 
হরিভূষণ ভট্টাচার্য, নৃতাযশিক্ষক কাণীনাথ চট্টাপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ বন, 
মনোমোহন গোম্বামী বি. এ, চুণিলাল দেব, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, কুঞ্জলাল 
চক্রবর্তী, মল্মথনাথ পাল, হাস্তাভিনেতা কাতিকচন্ত্র দে, শনীভূষণ বসু 
€ অমৃতলালের লুত্র ), রাধাকিশোর কর, লঙ্ষীকাস্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির 
নামও স্মরণীয়; এদের মধ্যে অনেকেই শিশিরযুগ পর্যন্ত মঞ্চে অভিনয় 
করেছেন; কেউ-কেউ ( যেমন হীরালাল বাবু, নৃপেন্্রনাথ বস, গোপালদাস 
ভট্টাচার্ধ) শিশিরকুমারের খিয়েটারেই যোগদান করছিলেন । 

গিরিশযুগের নাট্যকার হিসাবে ধার! খ্যতিলাভ করেন তাদের মধ্যে 
আমর! ছ্িজেন্ত্রলাল রায়, ক্ীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমুতলাল বস, 
মনোমোহন গোব্ীমী, রাজকষ। বায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও অতুলরু্ণ 
মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি । এদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল 
বাজকষখ ও অতুল মিত্র নাটাকার হিসাবে সমসাময়িক ; আর ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ ও ছ্বিজেন্্রলাল একেবারেই বিংশ শতকের প্রথম যুগের নাট্যকার । 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ৭৯ 


প্রহসনে অযৃতলাল অদ্বিতীয়, এ-কথা গিরিশচন্ত্র বলেছেন। কবিবর 
রাজকুষ্ণ। রায় একাধারে নাট্যকার ও বাংল! থিয়েটারের অন্যতম সংগঠক ; 
এপ্রহলাদ-চরিত্র তার শ্রেষ্ঠ নাটাকীতি। কিন্ত পরবর্তীকালে গিরিশচন্্রের 
মৃত্যুর পর ক্ষীরোদপ্রসাদই ছিলেন নাটাজগতের নাটাযসম্রাট । রঙ্গনাট্য 
রচনায় তার ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমত1--“আলিবাবা'য় তিনি এর স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন। অতুলবাবু খুব ভালো অপেরা লিখতে পারতেন--“শিরী ফরহাদ 
নাটকে তার পরিচয় আছে। এই সময়কার আর একজন নাট্যকার 
হরিপদ চট্রেপোধ্যায়। ইনি মথুর সাহার যাত্রার দলের পাল! বাধতেন। 
এরই ভক্তিমূলক পঞ্চাক নাটক “জয়দেব' গিরিশ-পরবশী যুগের বাংল। 
সাহিত্যের ও বাংলা মঞ্চের একখাঁনি বিখ্যাত নাটক । গিরিশযুগের 
জনপ্রিয় যাত্রার দলগুলির মধো পাটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ) 
ঘখা-মতিলাল রায়ের যাত্র', মথুর সাহার বাত্রা, ভূবণদ্াসের যাত্রা, 
ব্রিলোক্য পাইনের যাত্রা ও ব্রলক্ষ্যতারিণার যাক; শেষেরটি মহল! 
পরিচালিত । তখন খি্নেটারের প্রভাব গিয়ে পড়েছে এইসব যাত্রাদলের 
ওপর, তাই গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত এইসব ধাত্রার পালায় তৎকালীন বাংলা 
নাটকেরও ছায়াপাত হয়েছিল । গিরিশপুগের থিষেটাতরর ধারাট। প্রধানতঃ 
ছিল পৌরাণিক ও গাতিনাটা-প্রধংন । গিপিশচচ্জু স্ব্ং ছিলেন ভক্ষিরস- 
মূলক নাটক রচনায় সিদ্ধহত্ত-_সেই রস ভার একাধিক নাটকের ভেতর দিয়ে 
বাংল। থিয়েটারে এক যুগ ধরে প্রবল বেগে বয়ে গেছে । বাংল! থিয়েটারের 
প্রথম মহল! নাট্যকার স্বর্ণকুমারী; তীর প্রথম নাটক “কুলের মালা” বা 
“রাজা গণেশ” । এর প্রথম অভিনয় হয় গ্র্যাণ্ড হ্তাশনাল থিয়েটারে ১৯১৩ 
শ্ী্টান্ধে। বাংল! থিয়েটারে প্রথম সামাজিক নাটক এলো! ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে । 
তারক গঙ্গোপাধায়ের '্বর্পলতা, উপন্তাসের নাট্রপ “সরলা”, 
বাংল! থিয়েটারের প্রথম সামাজিক নাটক | নাট্যরপ দিয়েছিলেন 
অমৃতলাল এবং ষ্টার থিয়েটারে এর প্রথম 'অভিনয় হয়। “এই সরঙগা 
নাটকের অভিনয় নাট্যজগতে একটা খুগ্গান্তর আনে । সরলার অভিপয় 
প্রায় এক বৎসর সমানভাবেই চলিয়াছিল। সামাজিক নাটকের 
এই আদর দেখিয়া ষ্টারের কতৃপক্ষগণ গিরিশচন্্রকে একখানি 


৮০ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


সামাজিক নাটক লিখিতে অন্ররোধ করেন: এই অন্থরোধের ফল-_ 
প্রফু ।” 

কিন্ত গিরিশযুগের বাংল! থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের পরেই উল্লেখযোগ্য 
বঙ্কিমচন্জ্ের নাটকাবলী। বন্িমের উপন্যাসের নাট্যরূপই বাংল! ষ্টেজের 
ধার! ফিরিয়ে দিয়েছে । এই প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন : “বঙ্কিমবাবুর 
প্রায় সকল উপন্তাসই বাংলার নাট্যশীলাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । বঙ্কিমের 
ছুগেশিনন্দিনী, কপালকুগুলা, মুণালিনী প্রভৃতি বাংল! সাহিত্যে প্রথম 
রোমান্দের যুগ আনিল। বাংলার সাহিত্যেও যেমন, বাংলার নাট্যশালায়ও 
তেমনি বন্ষিমচন্ত্রই রোমার্টিক যুগের প্রবর্তক। প্রায় তিন-পুরুষ ধরিয়া 
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্াস বাঙালি দর্শককে সমানভাবেই আনন্দ দান করিয়া 
আলিতেছে ।'*এ পর্যন্ত বঙ্গরঙমঞ্চে যত উপগ্ঠান নাটকাকারে পরিবতিত 
হইয়া অভিনীত হইয়াছে, এক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্থর্ণলতা ভিন্ন 
কোঁন উপন্যাসকেই দর্শকগণ তেমন ভাবে গ্রহণ করেন নাই-_যেমন বস্কিম- 
চন্্রকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন ।'রঙ্গমঞ্চে বঙ্ছিমচন্ত্রের উপন্যাসের 
যে এত আদর, তাহার কারণ এই যে, তাহার উপন্তাসগুলির প্রায়ই 
ড্রামাটিক এবং এই ড্রামাটিক বলিয়াই অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পক্ষে 
রসবিকাশের অন্ুকূল। রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে, প্রায় সব থিটোরেই 
পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ই বহুল পয়িমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পুনঃ 
পুনঃ এই পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে যখনই দর্শক ও অভিনেতারা বিরক্ত 
হইয়া উঠিয়াছেন, তখনই বস্ধিমচন্দ্রের উপন্টাসের প্রতি রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টি 
পড়িয়াছে । গিরিশচন্দ্র, বক্কিমের প্রায় সকল উপস্তাসই নাটকাকারে 
পরিবত্িত করিয়। অভিনয় করিয়াছিলেন ।” অন্তান্য নাট্যকারদের মধ্যে 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল বন্ধু, অতুলরুষ্ণ মিত্র ও অমরেব্ত্রনাথ দত্ত 
বঙ্কিমচন্ত্রের কোনা কোনো! উপন্থাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন । সেগুলির মধ্যে 
অতুলকৃ্ণের “কপাঁলকুগলা”, অমৃতলালের “চন্ত্রশেখর” ও অমরেজ্নাথের 
“জমর' প্রলিদ্ধ। “ছুর্গেশিনন্দিনী”র নাট্যরূপ প্রদানে বিহারীলালের তুলনায় 
গিরিশচন্্রই সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। চন্ত্রশেখর, কপালকুগুল! 
ও সীতারাম-_বক্ষিমচক্জ্রের এই তিনখানি উপস্থাসের নাট্যকূপই বাংল! 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ৮১ 


খিয়েটারে সেদ্দিন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল । আবার এই 
তিনখানির মধ্যে চন্দ্রশেখরের জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। 


গিরিশযুগের থিয়েটারের একটা মোটামুটি চিত্র আমরা! দিলাম । এইবার 
গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করব। বাংলা 
নাট্যশালার সৃষ্টি ও পুষ্টিবিধানে গিরিশ-প্রতিভা তিন দিক দিয়ে সক্রিয় ছিল ; 
নাট্যকার হিসাবে, অভিনেতা হিসাবে এবং নাট্যশিক্ষক ও অধ্যক্ষ হিসাবে, 
একথা আগেই বলেছি। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গিরিশচন্ত্রই 
শেষ্ঠ £০:01-0997987 এবং তার মৃত্যুর পর পুত্র স্গরেন্দ্রনাথকে ( দানিবাবু) 
আমরা কিছুকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখি । মঞ্চে নাট্যকার- 
রূপে গিরিশচক্্রের একচ্ছত্র আধিপতোোর যুগ হোল ১৮৮০ থেকে ১৯০৪ 
্রীষ্টাব্ষ পর্যন্ত । বাঙালির সামাজিক জীবনে, ধর্মজীবলে ও রাজনৈতিক 
জীবনে বঙ্গমঞ্ধ থেকে নাটকের মাধ্যমে গিরিশচন্দ্র যে প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন তার তুলনা নেই। নাট্যকাররূপে তিনি কাজ করেছিলেন 
কম-বেশি পচিশ বছর, কিন্তু এরই মধ্যে তিনি রচনা করেছিলেন 
শতাবধি নাটক । গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি মুখ্যত: মঞ্চধর্মী। অভিনয়ের 
উপযোগী নাটক না পেয়ে অবশেষে গিরিশচন্দ্র নিজেই নাটক রচনার 
সঙ্কল্প করেন, অর্থাৎ একরকম বাধ্য হয়েই তাকে একাধিক থিয়েটারের 
জন্ত নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল । কিন্তু যুগধর্মকে অবহেলা] কৰে 
তিনি নাটক লেখেন নি। বাংলাদেশে যখন যে সামাজিক ব| রাজনৈতিক 
বা ধর্নৈতিক আন্দোলন জেগেছে, তার সর্বতোমুখী নাটাপ্রতিভা তার 
কোনটিকেই উপেক্ষা! করে নি__মঞ্চে তিনি তা প্রতিফলিত করেছেন বিভিন্ন 
নাটকের ভেতর দিয়ে। গিরিশুগের থিয়েটারের অগ্রগতির মূল কারণ 
তো এইখানেই । “দেশের হদয়ের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া যখনই 
প্রয়োজন হইয়াছে গিরিশচন্দ্র নাটাশালা হইতে ভাবের শোতোমুখ তখনই 
পরিবত্তিত করিয়া দিয়াছেন ।+, কিন্তু নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সবচেয়ে বড়ো! 
কৃতিত্ব এই যে, তিনিই প্রথম দর্শকের দৃষ্টি ও রুচি বদলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন । 
পৌরাণিক নাটকে দর্শকের ষখন অরুচি হোল অমনি গিরিশচন্ত্র লিখলেন 


৮২ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


“চৈতত্থলীলা”, “বিহমঙ্গল+ প্রভৃতি অপূর্ব নাটক । দর্শক চাইল সামাজিক 
নাটক, অমনি লিখলেন প্রফুল্ল”, 'বলিদান? ৷ তেমনি বিংশ শতকের গ্রারস্তে 
স্বদেপীযুগের রোমাঞ্চিত দিনে দর্শকচিত্ব কি ধরণের নাটক হোলে পরিতৃপ্ত 
হবে, তা অনুমান করতে গিরিশচন্ত্রের বিলঙ্থ হয় নি। লিখলেন “সিরাজদ্ধৌলা”) . 
'মিরকাশিম” ও ছছত্রপতি” | অবশ্য বাংলা থিয়েটারে ন্বদেশীভাবোদ্দীপক 
এতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের “প্রতাপাদিতা”ও সমান 
মর্যাদার দাবী করে। বাংলা মঞ্চ তথা নাটাসাহিত্যে 'প্রতাপাদ্দিতা 
একখানি অবিস্মরণীয় নাটক | ভাল নাটকই থিয়েটারের প্রাণ_এই সতাটি 
গিরিশচন্ত্র প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন । তখনকার দিনে যে কয়েকটি 
পেশাদীর মঞ্চ তার সহযোগিতায় পরিপুষ্টি লাভ করেছিল, তার গ্রত্যেকটার 
পেছনে ছিল গিরিশচন্ত্রের নাটক। নাটকের সঙ্গে ছিল শিক্ষাদান। 
গিরিশচন্ত্রের শিক্ষাদান বাংল! নাট্যশালার এক অক্ষুঞ্ গৌরবের অধ্যায়। 
তখনকার দিনের একাধিক ধ্যাতিমান নাট্যকার, সাহিত্যিক ও সমালোচক 
গিরিশচন্দ্রের রিহার্সালের আসরে তার শিক্ষাদানের নৈপুণ্য দেখে বিম্মিত 
হয়েছিলেন। 

আগেই বলেছি, গিরিশচন্ত্রে যুগই বাংল! থিয়েটারের স্বর্ণযুগ | 
পারিবারিক রঙ্গমঞ্চের যুগ তখন শেষ হয়ে এসেছে । এতকাল যা ছিল 
কলকাতার নাগরিক সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন অভিজাত সমাজশ্রেষ্টের 
রুচি ও আস্বাদনের সীমায় আবদ্ধ, যা তাদেরই অর্থানুকুল্যে চলে আসছিল, 
জাতির সেই নাটপ্রয়াসকে বৃহত্বর সমাজজীবনের মধো, আর মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গিরিশচন্ছু। এক মধ্যবিত্ত পরিবারের 
বাঙালি সন্তানের এই কীতি বাংলা নাটাশালার ইতিহাসের পৃষ্টা থেকে 
কোনো দিনই মুছবার নয়। 


॥ ৩ ॥ নবযুগের পূর্বাভাস 


১৮৯৯ ২৭ শে জানুয়ারি । 

বাংলার নাটকাভিনয়ের ইতিহাসে মনে রাখবার মতো! একটি তারিখ। 
কলকাতার কয়েকটি কলেজের গ্র্যাজুয়েট ও আগার-গ্রযাুয়েট ছাত্র 
মিলে শেক্দ্পিয়ারের “জুলিয়াস সিজার' ও মাইকেলের “মেঘনাদবধ' নাটক 
অভিনয় করলেন এইদিন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাবে হিন্দু কলেজে কেশবচন্ত্র সেন 
প্রমুখ ছাত্ররা মিলে "হ্ামলেট অভিনয় করেছিলেন। তারপর এই 
পঁয়তাপ্লিশ বছরের মধো কলকাতার কলেজের ছাত্রদের মধ্য আর কোনো 
নাট্যাভিনয় হয় নি, কিংবা তার কোনে! গ্রচেষ্টাও হয় নি। ম্থুল-কলেজের 
ছাত্রদের মধ্যে এইসময়ে অভিনয় বা আবৃত্ধি বিরল হোয়ে এসেছে । বস্তুতঃ, 
উনিশ শতকের শেষভাগে কলকাতার ছাত্রসমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
জীবনের বিশেষ কোনো লক্ষণই দেখা যেত না। ছাত্রসমাজ্জের এই অভাব 
দুর করবার জন্য এই শতকের নবম দশকে শহরের তৎকাশীন ছাত্র-সু্ং 
মনীষীরা বিশেষভাবে চিন্তা করতে থাকেন। তাদের সেই চিন্তার পরিণত 
রূপ হোল ইউনিভাপিটি ইনষট্যুট, প্রথমে যার নাম ছিল “5০০৫ £01 
05০ 1016192 08101006০06 50010801611 | ১৮৯১ খ্রীষ্টাবের বাংলার 
সাংস্কীতিক জীবনে এটি একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা । সেদিন এই প্রতিষ্ঠানটির 
হুচনাকালে এর সঙ্গে সংঙ্গি্ঠ ছিলেন প্রতাপচন্ত্র মজুমদার, বছিম্ত্ 
চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্জ্র দত, আননমোহন বন্ধ, স্যর গুরুদাস বন্যোপাধ্যায়, 
বিনয়েক্নাখ সেন, সুরেন্নাথ বন্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমকালীন বাংলায় 
বরেণ্য সন্তানগণ। কলেজ ও বিশ্ববিগ্বালয়ের াতকোতর ছাত্রদের 
উন্নতিবিধানের জন্যই বিশেষভাবে এই প্রতি্ানটি স্থাপিত হয়েছিল 
এখন ইনইিটুটের যে লুন্দর ভবন দেখা যার, প্রতিষ্টাকালে অবশ্থ তার নিবন্ধ 


৮৪ শিশিরকুমার ও বাংল! খিয়েটার 


ভবন ছিল নাঁ। সংস্কত কলেজের আগের ইমারতের পশ্চিমদিকে কতকগুলি 
ত্বরে হিন্দু স্কুল হোত আর পূর্বদিকের ঘরে ছিল ইনপ্রিট্যুট । ইনক্রিট্যুট বলতে 
তখন ছিল একটি হলঘর, সেখানে সভা-সমিতি আর নাটকাভিনয় হোত। 
দক্ষিণে গোলদীঘি | এই প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যশাখার প্রথম সভাপতি ছিলেন 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । পরবর্তীকালের বাংলার সাংস্কতিফ জীবনে 
ইউনিভাসিটি ইনষ্টিট্যুটের প্রভাব অবিস্ররণীয়। *শাস্ত্রিক বিগ্ভার সহিত 
কলাবিগ্ার মিলন, অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের, নৃতন ছাত্রের সহিত 
পুরাতন ছাত্রের মিলনের এই ক্ষেত্র” থেকেই আমর! পরবর্তীকালে পেয়েছি 
বাংলার বুগপ্রবর্তক নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাছুড়ীকে | 

কিন্ত যে কথা বলছিলাম। ইনষ্টিট্যুটের সাংস্কৃতিক জীবনে এ ২৭শে 
জানুয়ারি তারিখে যে নাট্যানুষ্ঠানটি হয় তারই প্রসঙ্গে ফিরে আসি। 
ইনষ্িট্যুটের সভ্যদের এই প্রথম অভিনয় এবং লেই কারণেই এতে সমারোহ 
ছিল । মেঘনাদবধের নাট্যক্ধপ দিয়েছিলেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । অভিনয় 
পরিচালনা করেন নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী । রাজ! প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 
এই অভিনয়ের উদ্বোধন করবার সময় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন £ “[ ৫5 
৪ 008006]1 01 51106216 00188 0018001) 01026 001 0106 10156 0006 11) 
00০10150075 0: 0005 10301705811 0191009. 50 17081 5010116 £1:80718655 
820 18061809019095 06 08100069 1390 ০01295 0৮৮৪10 00 1006 
1১816 37) ও. 0216010021506 1116 0015. বক্তৃতার শেষে রাজ। প্যারীঠাদ 
অজ্ঞাতসারে একট! আশ্চর্য রকমের ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন, «] 0619৮6 0020 00256 19210110815665 711] 177 00005 
06061001785 8070 £8106 00৪ 8001781 5088০. এই ভবিস্বদ্বাণীর 
পচিশ বছর পরেই দেখা গেল, বাংল! সাধারণ নাট্যশালার পুরোভাগে 
এসে গাড়িয়েছেন ইনষ্ট্যুটেরই একজন সদন্য-_শিশিরকুমার ভাছুভী, 
এম. এ. ; এবং তারই প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সাধারণ নাট্যশালার 
যে র্নূপাস্তর ঘটলো, দে তো আমরা প্রত্যক্ষই করেছি। সেদিনের সেই 
স্মরণীয় অভিনয় সম্পর্কে ইনষিট্যুটের হবীরক-জুবিলী ম্মারক-গ্রন্থে বলা 
হয়েছে; “সন্ধ্যা ছটায় অভিনয় আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় রাত্রি আটটায় । 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ৮৫ 


অভিনয় এতদূর উপভোগ্য হয়েছিল যে তা দেখে প্রীত হয়ে বাংলার 
তদানীন্তন ছোটলাট স্যর জন উভবার্ণ ইনষ্টিট্যুটের সভাঙ্গণকে বেলভেডিয়ার 
প্রাসাদে এক উদ্যান-সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানালেন । তখনকার দিনে শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির মহামিলন ক্ষেত্র ছিল ইউনিভাসিটি ইনই্রট্যুট ।...ইনষ্িট্যুটের 
অভিনয় দেখবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় উদ্গ্রীব হয়ে থাকতেন । সদস্যগণ 
কেবল বাংল! নাটকের অভিনয় করেই ক্ষান্ত ছিলেন ন! ; শেক্স্পিয়ারের 
একাধিক নাটকও এখানে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় এবং রসপিপাস্থ 
ইংরেজ-দর্শকদেরও মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় ।” 

বাংলার প্রথম জাতীয় রঙ্গমঞ্চ ন্যাশনাল থিয়েটারকে আমরা হিস্ছু 
মেলার প্রত্যক্ষ ফলশ্রতি বলে গণ্য করতে পারি। সেদিনকার নাটক, রঙ্গমঞ্চ 
ও দর্শক-_ সবই যেন হিন্দুমেলার জাতিপ্রেমের চেতনায় উদদ্ধ হয়েছিল । বলা 
বাহুল্য, সেই চেতনা! থেকেই পরবর্তীকালে এক থেকে একাধিক নাট্যশালা 
শহরে গড়ে উঠেছে 7; মফ:স্বলে ঘুরে বেড়িয়েছে ভ্রাম্যমান নাট্যাভিনয়ের 
দল--এমনি করেই সেদিন বাঙাঁলির মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল একটা 
[0109505 591016 বা রঙ্গালয়-প্রীতি। প্রথমে হিন্দুকলেজ, তার অনেক 
পরে হিশ্ুমেলার ভাবপ্রেরণাকে আমরা বাংল! থিয়েটারের মূল প্রেরণা 
বলে স্বীকার করে নিতে পারি । এই প্রেরণার সঙ্গে যখন গিরিশ-প্রতিভার 
সংযোগ সাধিত হোল, তথন বাংলার সাধারণ থিয়েটার পচিশ বছরের মধ্যে 
কী আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছিল তার একটা মোটামুটি চিত্র আমর! 
পূর্ব-অধ্যায়ে দিয়েছি । কিন্ত গিরিশযুগের থিয়েটারের একট! বড়ো! ক্রটি এই 
ছিল যে, দেশের ষখার্থ বিদপ্ধ ও শিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গে এর সংযোগ 
খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি। নানা রকমের আবিলতাঁও তখন এসে গিয়েছিল 
বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে এবং তার ফলে গিরিশোঘ্ধর যুগের বাংল! 
খিয়েটারের শ্োতোধার! যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল । তাই উনিশ শতকের 
শেবভাগে ইউনিভার্সিটি ইনপ্রিট্যুটের আবির্ভাব এবং তার তরুণ সাশ্যদের 
বুমুখ্খী সাংস্কীতিক উদ্ভম, বিশেষ করে তাদের এ্কাস্তিক নাটাগ্রয়াস; বাংলার 
সংস্কিতি তথা নাট্যজগতে সত্যই এক নবধুগের সুচনা! করে দিয়েছিল। 
বিশ্ববিস্ভালয় ও কলেজের ছাত্রসমাজ তখন থেকেই ইনকিট্যুটের ভাবধারায় 


৮৬ _ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


নতুন করে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল ; ইংরেজি ও বাংল! নাটকাভিনয়ের 
ভেতর দিয়ে বিংশ শতাব্ধীর গোড়া থেকেই ছাত্রসমগাজের সাংস্কাতিক উদ্যম 
যে পরবর্তীকীলে বাংলা খিয়েটারকে আবিলতামুক্ত করে একটা নতুন রূপ, 
নতুন ্রতিহামণ্ডিত করে তুলেছিল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই) সুতরাং 
হিন্দুমেলার মতোই এই ইউনিভার্সিটি ইনষ্রিট্যুটের নাটপ্রয়াস থেকেই 
বাংলার বিংশ শতকের নাট্যজগতে সংস্কারযুগের আরম্ত। 


মুখ্যতঃ অক্সফোর্ড ও কেমত্রিজ ইউনিয়নের আদর্শে ই এই ইউনিভাপিটি 
ইনক্িট্যুট স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির সাফল্যের মূলে ছিলেন বিশেষ 
করে একটি মান্য । তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ব্বনামধন্ত বিদগ্ধ অধ্যাপক 
বিনয়েরেন্্নাথ সেন। সেদিন কলকাতার ছাত্রসমীজের ওপর তার কী 
অসামান্য প্রভাব ছিল, ছাত্রদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিবিধানে তার 
কী অপরিসীম আগ্রহ ছিল, সে-কথা শিশিরকুমারের মুখে বহুবার শুনেছি। 
প্রেসিডেন্দী কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ এইচ. আর, জেমস এই প্রসঙ্গে 
লিখেছেন £ 0:02 02100520006. ৪00 92) 16100 ৪ £681 
1000615০2 21000 006 £76181 ০০৭৮ ০ 0০ ৪00061065 হাঃ 
0210065.. 76 ৮8500: 1091) 52215 [015018]15 ১০০০০ 
06006 0810965 00015015165 [05000 20010676015 10002170€ 
৪৩ 5০: 6680. [76 00101521860. 19 1166. 200 210181860 1 
8০051053”. শিশিরকুমারও বলতেন, “তখন ইনইিট্যুটে আমাদের 
আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্র তো ছিলেন বিনয়েন্ত্রনাথ বাবু; তার কাছ থেকে 
যা পেয়েছি, ছাত্রজীবনে তা আর কারে! কাছ থেকে পাই নি। নাটক ও 
ব্জমঞ্চকে তিনি যে কতখানি ভালবাসতেন, তার প্রমাণ আছে তার একটি 
বিখ্যাত বক্তৃতাঁয়-_50৩৫61) 1165 8180 00 ৪০৪৫০"._এ-বকৃতা তিনি 
দিয়েছিলেন ১৯০১ সালে। এ-বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য যে কত গভীর ছিল, 
তা তীর এই বন্তৃতাটি পড়লেই জানা যায় ।” * 


* এই কথ শিশিরকুমার বলেছিলেন ১৯৫৫ খ্রীষ্টান্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে তারতবর্বীয় 
র্মম্গিয়ে অনুতিত বিনয়েস্্রনাথের সাস্বাৎসরিক স্ৃতি-সভার়। 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার ৮৭ 


১৯০৮ । জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্ট্যুসনের (বর্তমান নাম স্কটিশ চার্চ 
কলেজ) ছাত্রর! “জুলিয়াস সিজার, অভিনয় করলে! । কলকাতার কলেজের 
ছত্রেদের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের নতুন উদ্যম আমরা বিংশ শতাব্বীর গোড়া 
থেকেই লক্ষা করি। এই প্রসঙ্গে স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 
“সেই সময়ে কলকাতার প্রায় সব কলেজে ছেলেরা বছরে একটা-ছুটো। 
করে অভিনয় করত-_বাংলা আর ইংরেজি দুই ভাষাতেই। ছেলেরা 
শেক্স্পিয়ারের নাটকই সাধারণত অভিনয় করত আর কখনো কখনে! 
আধুনিক ইংরেজ নাট্যকারের দু-একটা হাক্কা গ্রহসনও বাদ যেত না। আর 
গিরিশচন্ত্, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ--এ'দেরই বাংলা নাটক 
অভিনয় কর! হোত,” শেক্সপিয়ারের নাটক “জুলিয়াস সিজার” ; এর 
সাজ-পোষাক সবই রোমান যুগের হওয়া দরকার । জেনারেল এসেমক্সিজের 
উৎসাহী ছাত্রগণ শিশিরকুমারের নেতৃত্বে (শিশিরকুমার তখন এই কলেজের 
তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর ছাত্র আর স্বনীতিকুমার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্ৃতি 
তখন দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন ) কিভাবে এই 'অভিনয় সাফল্য লাভ 
করেছিলেন, তার কিছু বিবরণ সুনীতিবাবু এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ 
“এই নাটকের পাত্র-পাত্রীদের জন্য সাজ-পোষাক কলেজের ছাত্ররা (বিশেষ 
করে আমি ও আমার দুজন সহপাঠী) নিজেরাই রোমান ইতিহাস 
পড়ে যতদুর সম্ভব রোমান ঘুগের মত করে তৈরি করে নিয়েছিল । 
ব্যাশকারী হয়ে নেপথ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম আমি । শিশিরকুমারের 
অভিনয় হয়েছিল অনবগ্য। পোষাক দ্বেখে হয়ত সমঝদার লোকে হেসে 
ছিলেন, তবে আমাদের উৎসাহকে তীরা ক্ষুপ্ণ করেন নি। কিন্ত সব 
কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল শিশিরের ক্রটাসের অভিনয় । আমরাও 
দর্শকের সারিতে দাড়িয়ে সেই আশ্চর্য আবৃত্তি ও অভিনয় দেখেছি ।” 

কলেজে তিনি “মার্চেট অব ভেনিস” নাটকে গ্যাণ্টনিওর ভূমিকায় 
অভিনয় করেছিলেন, নরেশ মিত্র শাইলকের। শিশিরকুমার তখন চতৃর্থ 
বাধিক শ্রেণীর ছাত্র । ১৯০৮ গ্রীষ্টাবে ডাফ কলেজ ও জেনারেল এসেমনিজ 
ইনষিটিউসন মিলে গিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে রূপান্তরিত হয় । মিঃ এ. বি. 
ওয়েন ছিলেন স্বটিশের প্রথম অধ্যক্ষ । 


৮৮ শিশিরকুমার ও বাংল থিয়েটার 


১৯০৮ গ্রীষ্টাব্ থেকেই শিশিরকুমারকে আমর! ইউনিভাসিটি ইনষ্টিট্যুটের 
মেরিগোল্ড ক্লাবের জুনিয়র সদশ্যতালিকাতুক্ত দ্বেখতে পাই। ছাত্রদের 
অভিনয় ব্যাপারে তিনজন মনীষির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় £ স্যর গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয়েন্ত্রনাথ সেন এবং অধ্যাপক মন্সঘময়োহন বসু । 
স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এই সময়ে অভিনয়-প্রীতি প্রকৃতপক্ষে জাগিয়ে 
তুলেছিলেন অধ্যপক বস্থ, আবার তিনিই ছিলেন তখনকার ছাত্রদের 
প্রধান নাট্যশিক্ষক; ইনষ্িট্যুটের নাট্যবিভীগের নেতৃস্থানীয় ছিলেন 
তিনিই । এঁর সম্পর্কে সথনীতিবাবু লিখেছেন £ «আমাদের মাষ্টারমশাই 
অধ্যাপক মন্ঘমোহন বস্থ একাধারে ছিলেন শিক্ষক ও নাট্যাচার্য। 
মন্মথবাবু স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাগ্টীর ছিলেন, কিন্তু কলেজে 
আমাদের বাংলা ক্লাস নিতেন। নাট্যাভিনয় ও নাটকরচনায় তার কৃতিত্ব 
ছিল। আমাদের ছাত্রদের অভিনয় ব্যাপারে অতি সহজেই তিনি 
শিক্ষাগ্ডরুর আসন পেয়েছিলেন । তারও ছাত্রদের আপন করার শক্তি ছিল 
আর অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি এই বিষয় ছেলেদের শিক্ষা দিতেন। 
অধ্যাপকের মর্যাদার সঙ্গে নাট্যগুরুর মর্যাদা দুই-ই তাতে মিলে গিয়েছিল ।” 
শিশিরকুমীর নিজেও কত সময়ে বলতেন-_“গুরু বলে যদি কাউকে মানতে 
হয় তবে ত্র একটি লোককে, এ আমাদের মাষ্টারমশাইকে |” ইনষ্টিট্যুটে 
গরীব ছাত্রদের বই কিনে আর মাইনে ও পরীক্ষার ফী দেব'র জন্য সাহায্য 
করতে একটি অর্থ ভাগার খোলা হয়__36406755 0130” | ইনষ্িট্যুটের 
সদস্যরা স্টুডেপ্টস ফাণ্ডের টাকা তুলবার জন্য টিকিট বিক্রয় করে 
নাটকাভিনয় করবার রীতি প্রবর্তন করেন এবং এই সময় থেকেই 
“সাধারণত ইংরেজি নাটকের অভিনয় একেবারে উঠে না গেলেও বাংলা 
নাটকের দিকে ঝেণাক পড়ে ; আর ক্রমে ইংরেজি নাটকের অভিনয় ধারা 
একরকম উঠেই যায়। ইনষ্রিট্যুটে অভিনয়ের ধারা গোড়া থেকেই একটু 
উঁচু শ্রেণীর হোত। এর কারণ ছাত্র-সদন্তদের রুচি ও সাহিত্যজ্ঞান বেশ 
উচ্দরের ছিল এবং এর ফলেই তখন তাদের হাতে অভিনয় বেশ একটা! 
মনোজ্ঞ ব্যাপার হয়ে দ্াড়িয়েছিল |” 

প্রসঙ্গত: একটি কথা বলে রাখা দরকার । অনেকের মনেই এই ধারণা 
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আছে যে ইউনিভাসিটি ইনষ্রিট্যুটে তখন বুঝি শুধু অভিনয়ই হোত, আর কিছু 
হোত না । কথাটা ঠিক নয়। এই প্রতিষ্ঠানের সৃচনা বারা করেছিলেন, 
ধারা এর পরিচালনার পুরোভাগে এসে দীড়িয়েছিলেন, সেই প্রতাপচন্ত্ 
মজুমদার, শ্যর গুরুদাস এবং অধ্যাপক বিনয়েন্্রনাথ সেন প্রমুখ বরেণ্য মনীষিরা 
বাঙালি তরুণদের মনে একটি নতুন আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন সংস্কৃতির 
অনুণীলনের ভেতর দিয়ে । কলেজের যেসব ছাত্র এখানে তখন সদশ্য হিসাবে 
যোগদান করেছিলেন তাদের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক অনুশীলন কী পর্যায়ে 
উঠেছিল তা আজকের ইনষ্টিট্যুটের সভ্যদের কর্মোগ্যোম দেখে ধারণা করা 
যাবে না। সেকাল আর একালের ইনই্রি্যুটে “আশমান-জমিন্‌ ফারক? 
বললেই চলে। একটা বছরের পরিচয় এখানে দিচ্ছি । ১৯১১-১২ গ্রাষ্টাৰে 
ইনষ্টিট্যুটের বিভিন্ন বিভাগের আগ্ার-সেক্রেটারির তালিকায় দেখতে পাই 
গ্রন্থাগার, রোস্লিং, সামাজিক অনুষ্টান, ডিবেটিং, খেলা-ধুলা, পত্রিকা ও সভা- 
সমিতি প্রভৃতি এতগুলি বিভাগের ভেতর দিয়ে ইনষ্টিট্যাটের সভ্যদের কর্মোত্যম 
প্রকাশ পেয়েছিল। প্রত্যেকটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আগার-সেক্রেটারিকে 
ভার বিভাগের এক বছরের কাজের রিপোর্ট তৈরি করতে হোত । আমরা দে 
সময়ের কথা বলছি তখন ইনষ্টিট্যুটের বিভিন্ন বিভাগের আগার-সেক্রেটারি 
ছিলেন অমূল্যরতন চক্রবর্তী (লাইব্রেরি) ) পান্নালাল মুখোপাধ্যায় (রোয়িং) ; 
নরেশ মিত্র ও রাঘবেন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সামাজিক অনুষ্ঠান )) প্রফুল্চন্ 
ঘটক (ডিবেটিং); অমল হোম (সভাঁ-সমিতি ); অঘোরনাথ ঘোষ 
( খেলাধুল! )7 ন্ুধীন্্রকুমার হালদার ( স্ট,ডেন্টস ফাণ্ড) এবং শিশিরকুমার 
ভাছুরী (পত্রিক।)। এঁরা প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে 
স্বনামধন্ত হয়েছেন। পত্রিক! বিভাগের আগার-সেক্রেটারিক্ষপে সে-বছর 
(১৯১১-১২) শিশিরকুমার যে রিপোর্টটি রচনা করেছিলেন, ইনট্িট্যুটের 
তদানীম্তন সম্পাদক অধ্যাপক বিনরেন্দ্রনাথ সেন তার খুব প্রশংসা 
করেছিলেন। বলেছিলেন, “অল্প কথায় যে কত হুন্দর রিপোর্ট রচনা করা 
যেতে পারে, শিশিরের এই লেখাটি তারই একটি চমৎকার নিদর্শন” 
শিশিরকুমার বিনয়েন্্রনাথের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং অধ্যাপক 
লেনের প্রতি শিশিরকুমার আজীবন অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। 
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সুতরাং দেখা বাচ্ছে, ইউনিভার্সিটি ইনষ্রি্যুটে তখন শুধু অভিনয় বা 
আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানই হোত না, সভ্যদের মধ্যে ছিল একটা সর্বতো মুখ্খী 
সাংস্কৃতিক প্রয়াস। আর এঁদের মধ্যে শিশিরকুমারই ছিলেন সবচেয়ে 
দেদীপ্যমান__এ-কথা আমি শ্রীঅমল হোম প্রমুখ তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছ 
থেকেই শুনেছি। তার সহপাঠীদের মধ্যে পরীক্ষায় কৃতিত্ব হয়ত অনেকেই 
তার চেয়ে বেশি দেখিয়েছেন, কিন্তু সেই তরুণ বয়সে শিশিরকুমারের প্রতিভ। 
ও ব্যক্তিত্বের সহজ শ্ুরণ সকলকেই চমতকৃত করেছিল। ইনষিট্যুটের 
সাংস্কৃতিক পরিমগ্ুল তার ওপর যে শ্রকটা সংগঠনী প্রভাব (6910)806 
100967706 ) বিস্তার করেছিল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 
আমরা লক্ষ্য করি। ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্ের ১৭ই মার্চ ইনষিট্যুটের ছাত্র-সদশ্যর! 
'হামলেট' মঞ্চস্থ করলেন । শিশিরকুমীর এই নাটকে ক্লভিয়াস ও হামলেটের 
পিতার প্রেতাত্মা__এই ছুটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ইনষ্িট্যুটে এই তার 
প্রথম অভিনয় । “তার অভিনয় নৈপুণ্য তখন থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে এবং ইনষ্িট্যুটে তার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়” ১৯০৯ খ্রীষ্টান্সের 
২৭শে সেপ্টে্বর নবীনচন্ত্র সেনের প্রসিদ্ধ কাব্য, 'কুরুক্ষেত্র' অভিনয়ের 
বন্দোবস্ত করা হয়। কুরুক্ষেত্রের নাট্যনপ দেন শ্রীমশ্মঘমোহন বন্ছু ; অভিনয়- 
শিক্ষকও তিনি ছিলেন। এই নাটকে অভিমন্থ্যর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে 
শিশিরকুমার তার হুললিত কণ্ঠের আবৃত্তিতে সকলকে মুগ্ধ করেন । শিশির" 
যুগের বাংল! খিয়েটারের অন্ততম প্রসিন্ধ অভিনেতা নরেশচন্জ মিত্র এই 
নাটকেই একটি ক্ষুত্র ভূমিকায় ( “দর্বাসা” ) প্রথম আত্মপ্রকাশ করে স্বকীয় 
অভিনয়-প্রতিভার উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। ছাত্র সাহায্য-ভাওারের 
অন্য এই বছরের ১১ই অক্টোবর পুনরায় কুরুক্ষে্রের অভিনয় হয়। এই” 
সময়ে সংস্কত কলেজের ছাত্রদের একটি অভিনয় প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য । এই 
প্রসঙ্গে স্ুনীতিকুমার লিখেছেন £ “হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তখন সংস্কত কলেজের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। সংস্কত কলেজের ছাত্রদের নিয়ে তিনি সংস্কত নাটকের 
অভিনয় করালেন_কালিদাসের 'মালবিকাগ্সিমিত্র । শান্দ্রী মহাশয় 
নিজে ছিলেন ইতিহাসবিদ। তাই প্রাীনকালের পোষাক, পরিচ্ছদ 
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প্রভৃতি সংস্কত বই থেকে ও প্রাচীন নক্স! ও চিত্র থেকে ঠিক করে এ 
নাটকের অভিনয়ের জন্য পোষাঁকের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভারত আর 
স্লাচীর পাগড়ির নকলে সেলাই-করা পাগড়ি, ডাঁকের সাজের নানারকম 
গয়না, বিভিন্ন রঙিন কাপড়ের জরিপার বেনিয়ান আর আংরাখা_ এসব 
তিনি করিয়েছিলেন। তার প্রযোক্জনায় এইরকম একটা! নৃতন স্ুুরুচিপূর্ণ 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে ইউনিভাসিটি ইনষ্িট্যুটের অভিনয় বিভাগের সদস্যরা 
বিশেষভাবে উপরূত হুন।” 

১৯১০-এ ইনষ্িট্যুটের সদশ্যর! গিরিশচন্ত্রের “বুদ্ধদেব নাটক অভিনয় 
করলেন । নাম-ভমিকাঁয় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শিশিরকুমীর ৷ আবৃত্ধিপ্রধান 
এই ভূমিকায় তাঁর মধুর উদাত্তকঞ্ঠের আবৃতি সকলকেই মুগ্ধ করে। 
সে আবৃত্তি ছিল ভাব ও রসের স্ুষ্ু প্রকাশ । শিশিরকুমীরের অভিনয় যে 
এত রসোচ্জল হোত তার একটা বড়ো কারণ এই যে, তার অভিনয়- 
প্রতিভ। সর্বপ্রথম আবৃত্তির ভেতর দিয়েই পরিশ্কুট হয়েছিল, আবার যেমন- 
তেমন আবৃত্তি নয়__রবীন্ত্রনাথের কাব্য। সেই কাব্যকে আশ্রয় করে 
শিশিরকুমীরের অনুপম কণ্ঠের ছন্দ-সঙ্গীতময় আবৃত্তি রসজগতের এক দুর্লভ 
স্ষ্টি। সে ছুলভ রসম্ষ্টি উপভোগ করবার স্থুযোগ ধাদের কথনও হয় নিতাদের 
দুর্ভাগ্যই বলতে হবে । বুদ্ধদেব নাটকেও ক্ষুদ্র একটি ভূমিকায় নরেশচন্্র 
বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। ইনষ্ট্যুটের সভ্যবৃুন্দের আর একটি 
স্মরণীয় নাট্যপ্রয়াস__“চন্দ্রগুপ্ত' । এ অভিনয়ের তারিখ ছিল ১৯১১ শ্রী্টাব্বের 
১৮ই সেপ্টেম্বর । তখন সাধারণত প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বরেই অভিনয় হোত। 
ইনক্িট্যুটের হীরক-জুবিলি শ্মারক গ্রস্থে এই প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে : “অভূতপূর্ব 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার পঙ্গে ডি. এল. রায়ের চন্ত্রগুপ্তের অভিনয় হয়। 
ক্কনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন ইনষ্িট্যুটের একজন অতি উৎসাহী অবর 
সম্পাদক । তিনি প্রস্তাব করেন গ্রীক সৈন্তের পোষাক-পরিচ্ছদ এতিহাদিক 
. ভিত্তিতে নিজেরাই তৈরি করবেন। সভ্যগণের ভিতর যেন উৎসবের 
'স্ব্যা বয়ে চললো । নুনীতিবাবু ছুটলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পুরানো! 

স্বাটতে। তার সহকর্মীগণের সহায়তায় প্রন্তাব কার্ধে পরিণত হোঁতে 

'না। গ্রীক সৈষ্ঠের বিচিত্র সাজ-সজ্জ। প্রস্তুত হোল। শ্যর 


শিশিরকুমার ও বাংল! খিয়েটার ৯৩ 


গুরুদাস তখন বিশ্ব-বিগ্বালয়ের ভাইস-চ্যান্জেলার। তিনি চন্দ্রগুপ্তের নব 
রূপায়ন দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন । সেদ্দিন চাণক্যের ভূমিকায় অপুর্ব 
অভিনয় প্রদর্শন ক'রে শিশিরকুমার ভবিষ্যৎ বাংল রঙ্গালয়ের অভিনয়ের 
উচ্চমান স্থাপন করেন ।+ ইনইিট্যুটের *চন্রগুপ্ত নাটকের এই অভিনয় 
প্রসঙ্গে স্বনীতিবাবু লিখেছেন : “চন্ত্রগুপ্ত অভিনয়ে প্রাচীন ভারতীয় আর 
প্রাচীন গ্রীক পোষাক মায় যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র বর্ম প্রভৃতি পুরানো ছবি ও 
ভাঙ্কর্ধয দেখে তৈরি করা হয়। শিশিরকুমার ও তার সহ-অভিনেতাদের 
ক্কতিত্ব এবং পৌষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও সৌন্দ্য_এই দুইয়ে মিলে 
এই অভিনয়কে বাংলা দেশে নাট্যকলার ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত উচু জায়গায় 
তুলে দিয়েছিল। শিশিরকুমার চাণক্য, নরেশ মিত্র কাত্যায়ন, রাঘবেন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দর ভূমিকায় নেমেছিলেন।” এই অভিনয় দেখে ছ্বিজেন্্রলাল 
নাকি বলেছিলেন : “শিশিরকুমীরের চীণক্য বুদ্ধিদীঞ এক অসাধারণ 
অভিনয়। আমি কল্পনায় যে চিত্র একেছি, এই অভিনয় তার চেয়েও 
এগিয়ে গিয়েছে_ইতিহাঁসের চাণক্য আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে 
উঠেছে ।” পেশাদার রঙ্গমঞ্ধে চন্্রগুধধ নাটকের প্রথম অভিনয় এর প্রায় 
ছু'মাস আগের ঘটনা। তখন মিনার্ভা থিয়েটারে দানিবাবু চাঁণক্যের 
ভূমিকায় তার অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়ে নাটাজগতে আলোড়নের 
হৃষ্টি করেছেন। কথিত আছে, শিশিরকুমার দানিবাবুর কাছে গিয়ে 
চাণকোর ভূমিকাঁভিনয়ের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং পাবলিক 
ষ্টেজের চন্ত্রগুপ্ত অভিনয়ও তিনি কয়েকবার দেখেছিলেন । দেখা যাচ্ছে, 
গিরিশোত্তর যুগের শক্তিমান নট দানিবাবু এবং বাংলা থিয়েটারের ভবিষ্যৎ 
প্রবর্তক প্রতিভাবান নট শিশিরকুমার প্রায় একই সময়ে ছুইটি বিভিন্ন মঞ্চে 
বিংশ শতকের এক বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকারের একখানি বিখ্যাত নাটকের 
একই চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। “চাঁণক্োের” ভূমিকাটি বাংলা থিয়েটারের 
ইতিহাসে দানিবাবু ও শিশিরবাবুর অভিনয়কে উপলক্ষ করে তাই 
চিরম্যরণীয় হয়ে আছে। | 

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মন্মথমোহ্‌ন বনু ও শ্রীমমল হোমের কাছে আমি 
যা! শুনেছি তা এইরকম । ইনষ্রট্যুটের সভ্যর! যখন চন্গুপ্ত' নাটক মঞন্ম 


৯৪ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


করেন, তখন তাঁদের খুব ইচ্ছা হয় যে, দানিবাবু একবার এসে তাঁদের অভিনয় 
দেখে যান। মন্মথবাবু ছিলেন দানিবাবুর বন্ধু ও সমবয়সী | দানিবাবুই তাকে 
“মাষ্টার, বলে ডাকতেন ) তখন থেকেই তিনি “মাষ্টারমশাই” নামে স্থপরিচিত 
হন। মল্সথবাবু দানিবাবুকে প্রথমে অনুরোধ করেন ; তারপর শ্রীঅমল হোম 
প্রমুখ ইনগিট্যুটের কয়েকজন সদশ্য দানিবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বিশেষ- 
ভাবে বলে আসেন। ইনষ্টিট্যুটের চন্ত্রপ্প্ত' অভিনয়ের প্রথম রাত্রিতে 
ড্রপমিন উঠবার কিছু আগে দানিবাঁবু এসে উপস্থিত হন এবং দ্বিজেন্ত্রলাল, 
দানিবাবু ও বিনয়েন্্রনাথ সেন পাশাপাশি বসে সে অভিনয় দেখেছিলেন 
অভিনয় শেষে শিশিরকুমার ও অন্যান্থ সভ্যরা এসে যখন দানিবাবুকে জিজ্ঞাসা 
করেন, অভিনয় কেমন দেখলেন, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন__“তা বাপু 
আপনারা লেখাপড়া-জান! লোক, মাষ্টার বললে অনেক করে, তাই এলাম; 
তা অভিনয় আপনাদের ভালই হয়েছে । আমি আর কি জানি? বাপিষা 
বলে দেয়, তাই স্রেজে দাড়িয়ে বলি।” পরবর্তীকালে অবশ্য এই ছুই 
প্রতিভাধর নট একত্রে বহুবার অভিনয় করেছিলেন, সে-কাহিনী যথাস্থানে 
বলব । 

এরপর গিরিশচন্দ্র মৃত্যুর বৎসরে ইন্রিট্যুটের সদস্যরা “জনা, মঞ্চস্থ 
করলেন এবং এই নাটকের অভিনয়েও সভ্যগণ পূর্বের ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করলেন। “জনা'-য় শিশিরকুমার প্রবীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 
এর পরের বছর গিরিশচন্দ্রের “অশোক অভিনীত হয়। নাম-ভ্মিকায় 
শিশিরকুমারের অভিনয় ও মারের ছোট্ট ভূমিকায় নরেশচন্দ্রেরে অভিনয় 
লকলকে বিশ্মিত করে। “এই অভিনয়-প্রসঙ্গে সভাগণের আর একটি 
কীতি বিশেষভীবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণ রঙ্গালয়ে তখন 
“মার'-এর তূমিকাটি অত্যন্ত নগন্সভাবে রূপদান করা হোত। স্ুুনীতিবাবুর 
ইতিহাসিক দৃষ্টিতে তা পচ্ছন্দ হয়না। তখন স্থির হয় স্থুনীতিবাবুর 
পরিকল্পনাহ্যায়ী “মার”-কে নব কলেবরে সজ্জিত করা হবে। অন্তান্ত 
পোষাকও ইতিহাস-সম্মতভাবে তৈরি করা হয়। এই ভাবে সভ্যগণ অভিনয়- 
কলার গতানুগতিক ধারাকে আমূল সংস্কত করে নানাদিকে তার উৎকর্ষ 
লাধন করেন ।” 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার ৯৫ 


ইনষটট্যুটটের না্যাভিনয়ের সুনাম হয়েছিল ছুটি কারণে : প্রথম, অভিনয়ে 
নৃতনত্ব আর দ্বিতীয়, নাটকের প্রযোজনায় ছিল অভিনবস্থ। কলকাতায় 
তখন আরো দু'একটি সংস্থায় অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল, কিন্ত ইনই্রিট্যুটের 
অভিনয়ই ছিল সবচেয়ে শোভন ও হন্দর। ্থুনীতিবাবু, সত্যই 
লিখেছেন £ “বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে ইউনিভাসিটি ইনষ্টিট্যাটের 
অভিনয়গুলির একটি বিশেষ সার্থকতা এবং মূল্যবান স্থান আছে। প্রাচীন 
ভারতীয় পারিপাস্বিকে যে পৌরাণিক বা এরতিহাঁসিক নাটক অভিনীত 
হোত তার বাতাবরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাস্তরতি, শিল্পবস্ত প্রভৃতি যাতে 
যথাসম্ভব প্রাচীন ভারতেরই মতো হয়, যাতে আমাদের যাত্রার শল্মাচুমকি 
ঝলমলে পোষাক রীন ভেলভেটের হ্যাপপ্যান্ট, কোট, ওয়ে্টকোট, 
আচকাঁন, পিঠবস্ত্র প্রভৃতি মিলে জিনিসটাকে অবরজং আর কিন্তৃতকিমাকার 
নীকরে, সে বিষয়ে গোড়া থেকেই আমরা ছৃষ্টি রাখতুম |” পরবর্তীকালে 
এই দৃষ্টিভঙ্গির বলেই শিশিরকুমার বাংলা খিয়েটারের চেহারা পালটিয়ে 
দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। 

ইনষ্িটাটে ছাত্রদের অভিনয়ের এই উৎকর্ধতা লক্ষা করেই সমসাময়িক 
একটি পত্রিকার মন্তব্য করা হয়েছিল এই মর্মে “10106 75061058015 
(58006 0£ 03০. 0158510)6 132769020917565 17) 076 0171%61510 
[05066০ 3 0080 5৬6৮ 01561 52০0)20 00 178৬০ 061:500৫ 
[715 0216 800 0720 ০৫1৫ 106 5851708 & 8768 2691 0 0102 21011/0163 
০6০00৫0 500061/05 10] 10650010010 1136. ইনস্টিট্যুটের নাটক-অভিনয়ের 
সাফল্যের পেছনে একটা বড়ো! জিনিস ছিল 6200০: বা সংঘচেতনা । 
নাঁট্যশিক্ষক মন্মথমৌহন বাবুর শিক্ষার ভেতর দিয়ে এই জিনিসটা 
বিশেষভাবে উপলদ্ধি করেছিলেন শিশিরকুমার। এই প্রসঙ্গে সুনীতিবাবু, 
লিখেছেন £ “এই সংঘচেতনা গড়ে তুলবার মতো আকর্ধণী শক্তি 
ছিল শিশিরের । চেহারায়, চালচলনে, কথাবার্তায় একটা সহজ আত্তরিক 
হদ্যতায় শিশির সকলকেই আপনার করে নিতে পারত।” এবং তা পারতেন 
বলেই টিমওয়ার্ক অমন স্ুন্বর হোত-দর্শকচিত্তে নাটকের আবেদন 
সামগ্রিক হয়ে উঠত। অভিনয় কার্যাট যে একটা সম্পূর্ণ ব্যাপার--এই বোধটি 


৯৬ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


তখন থেকেই শিশিরকুমারের শিল্পচেতনায় ধরা দিয়েছে। এবং এই 
কারণেই তিনি সেদিন ইনষ্টিট্যটের অভিনেতা হিসাবে মাত্র কয়েকটি 
ভূমিকায় অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়ে কলকাতার বিদগ্ধ সমাজের 
চিন্তজয় করতে পেয়েছিলেন। যিনি একদিন বাংল! রঙ্গমঞ্চকে নৃতন মন্ত্র 
দীক্ষিত করবেন, সেই শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভার বিকাশ 
ইলস্িট্যুটেই ঘটেছিল । এখানকার ““উর্ধর নাটাক্ষেত্রে স্তর গুরুদাসের সঙ্জাগ 
তত্বাবধানে এবং অধ্যাপক মন্মথমোহন বশ্নুর নিয়মিত জল সেচনে শিশির- 
প্রতিভার এই অস্কুর ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করতে থাকে | এ-গ্রতিভা ছিল 
তার সহজাত; তার ওপর ছিল রবীন্দ্রকাব্যামূত আম্বাদন--সে কাব্যরস 
তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন, পরিপাক করেছিলেন। বাংলা থিয়েটারের 
ভবিষ্যৎ পথ-নির্দেশ__নাট্যাভিনয়ের নূতন ধারার প্রবর্তন, এর হচন। এই 
ডাবেই হয়েছিল এবং ইনষ্িট্যুটের নাট্যাভিনয়কে আশ্রয় করেই এক শিক্ষিত 
তরুণ নটের প্রতিভার উদয়াচলে আমরা প্রত্যক্ষ করি বাংলা থিয়েটারের 


নবধুগ্। 


॥ ৪ ॥ শিশিরকুমার ভাদুড় 


শিশিরকুমারের বাল্য ও শৈশব জীবন সম্পর্কে তার কনিষ্ঠ মাতুল ফণীন্র- 
কিশোর আচার্য আমাকে যতটুকু লিখে দিয়েছিলেন তাই এখানে উদ্ধৃত 
করে দিলাম। এই বৃত্তান্ত সঠিক হওয়াই সম্ভব, কেন না ফশীন্্রকিশোর 
সম্পর্কে কেবল যে শিশিরকুমারের মাতুল ছিলেন ত| নয়, দুজনে প্রায় 
সমবয়সী হওয়ায় এদের মধ্যে অস্তরঙ্গতাও ছিল নিবিড়; সেইজন্ত 
শিশিরকুমারের বন্ধমহলেও তিনি বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। ভাগিনেয় 
শিশিরকুমারের প্রতিভার একান্ত অনুরাগী ছিলেন ফণীন্্রকিশোর, এ আমি 
তার কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছিলাম । ভাগিনেষের শেষ জীবনের জনা তিনি, 
মর্মীস্তিক ছুঃখবোধও করেছিলেন । ফণীন্ত্রকিশোর লিখেছেন : 

“শিশিরকুমারের পূর্বপুরুষদের বাস সাঁতরাগাছি (হাওড়া )। 
্লীতরাগাছির ভাছুড়িরা বারে ত্ান্ষণ। সুদূর অতীতে তাদের কোনে। 
পূর্বপুরুষ তখনকার মুসলমান শাসকদের ছ্বার| থান উপাধিতে সন্মানিত 
হয়েছিলেন। সেই সময় থেকে সাতরাগাছির ভাদুড়িরা 'খান+ উপাধি ব্যবহার 
করেন। ভাছুড়িরা৷ ধনশালী জমিদার ছিলেন; এই অঞ্চলের বহু অংশ 
সেদিন পর্যন্ত তাদ্বের জমিদারির অন্তর্গত ছিল। 

«“শিশিরকুমারের পিতার নাম হরিদাল ভাছুড়ী। তার পিতামহরা 
খুব দাতা বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাদের অত্যধিক দানের ফলে 
এবং পরে শরীকানি বিবাদের ফলে অত বড় জমিদারি নই হয়ে যায়। 
হরিদাসবাবু অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হন। জমিদারি ন্ট হয়ে যাচ্ছে 
ন্বেখে তিনি কুড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে পাশ করে তখনকার 
গভর্ণমেট্টের 2, ড/. 10908100764 চাকরি গ্রহণ করেন। এই সময়ে 
একটা ঘটন| ঘটেছিল যা হতে বুঝতে পারা যাবে শিশিরকুমার তাঁর নির্ভীক 


৯৮ শিশিরকুমার ও বাংল থিক্সেটার 
স্বাধীন স্বভাব উত্তরাধিকার শৃত্রে তাক্স বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন এবং 
ভার মাতামহের কাছ কেও । 

«এইসময় তৃতীয় বর্মাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল । হবিদাসবাবু ও একজন সাহ্বে 
ইঞ্জিনিয়ারকে সরকারী কাঁজে বর্মা যেতে হয়। হরিদাসবাবু এই সাহেবের 
সহকারী হয়ে গিয়েছিলেন । একদিন সন্ধ্যাকালে এঁরা ছুজনে কর্মস্থল 
হতে শহরে নিজেদের ত্াবুতে ফিরছিলেন__ছুজনেই ঘোড়ায় চড়ে 
আসছিলেন । কথ! হচ্ছিল অনেক বিষয়ে । হঠাৎ সাহেব বলে ফেললেন, 
110. 791190017, তোমরা! বাঙালির! লেখাপড়ায় 881:0169০-দের চাইতে 
অনেক উন্নত, কিন্তু লর্ড মেকলের মতো! লোকও বলেছেন যে বাঙালি জাত 
মিথ্যাবাদী |, এ-কথা শুনে হরিদাসবাবু মনে ব্যথা পান এবং খুব রাগান্বিত 
হন, কিন্ত নিজেকে সংযত করে অতি ভদ্র ভাষায় সাহেবকে বলেছিলেন, 
“আপনি একজন শিক্ষিত ইংরেজ, আপনার কি এটা উচিত একটা সমগ্র 
জাতিকে মিথ্যাবাদী বলা?” সাহেব মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন__ 
6৬৬০1], 1২017, 9190011, 200] 55 2০০৮১ সত্য কথ! বলবার অধিকার 
আমার আছে ।” 

“হরিদাসবাবু তখনে। নিজেকে সংযত রেখে বলেছিলেন, “কথাটা সত্য 
নয়। তর্কের খাতিরে সত্য বলে মেনে নিলেও, যেহেতু আমি বাঙালি, 
আমার সম্মুখে আমার জাতকে মিথ্যাবাদী বলে কষ্ট দেওয়! আপনার মতো 
শিক্ষিত ভদ্রলোকের কি উচিত ?" চোর। না শোনে ধর্মের কাহিনী, তখনকার 
দিনের সাহেবের! ভারতবর্ষে এসে ধরাকে সরা জ্ঞান করত এবং এক-একটি 
দত্তের অবতার বনে উঠত। সাহেব তাচ্ছিল্যের হাসি-হেসে বললেন, 
+707. 80500115709. 100 1062. 008৮ 5০ 765 5001) ৪ 001- 
881101760 £6110 7 -০92+6 500 50410 0? 


“ছরিঘাসবাবু বাড়ির অসচ্ছল অবস্থা! স্মরণ করে চাকরি কর! দরকার 
জেনে এতক্ষণ অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে বেখেছিলেন। কিন্ত এই 
কথ! শোনার পর তিনি আর সঙ্থ করতে পারলেন না । 98::0এর ওপর 
দাড়িয়ে দৃপ্তকে বলে উঠলেন, 407০9৪1) ুয, ড/578৮6, 5০০৪৪ ০৫ 
ড০৫ 51115 21089150640 206 81105721500 &০ 25016 ডর 


শিশিরকূমার ও বাংল! খিয়েটার ১ ৯৯ 


78001 11) 12) 101236705, ]:£1%০ 9০3 1756 201701065 ঠ2006 ০ 
স/1050197 ০০: 150107)6 15002]15 2৮০৩ [9 76016) 08৫ 
86176821525. [21685 চ7100018৮১ 02156 [59811 10707 190 00 
80170111561 ৪ £0900 1)9211000617106 10 5০001 (জ710£5_এই কথা! 
বলেই হরিদাসবাবু তার ওয়েষ্-কোটের পকেট হতে তার ঘড়িটা বার করে 
হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন । সাহেব কিন্তু তখন রেগে উদ্মাদের মত 
1016 তুলে হরিদাসবাবুর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে ; উদ্দেশ্-_-তাকে 
[)এাযভো-এর দ্বারা আঘাঁত করবে? কিন্ত সাহেবের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে 
হরিদাসবাবু মুহর্তে নিজের ঘোড়া সাহেবের উত্বিত চাবুকের বাইরে 
সরিয়ে নিয়ে, পর মুহতে বিছ্যতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে সাহেবের 
ব। পাশে এসে তার নিজের 1)01)0[ দিয়ে সাহেবকে মারতে মারতে 
মাটিতে ফেলে দিয়ে নিজে ঘোড়। হতে লাফিয়ে পড়ে ছুটে গিয়ে সাহেবের 
বুকের ওপর এক প। তুলে বলেছিলেন, এব০ষ্/ 1. ৬৬০1৪০৮ আগ] 
০০ ড/1000127 ০০৮: 117501058 2100 09156 ৪1125590019 8110 
81001095156 ?; 

* সাহেব তখন সেই নির্জন তেপাস্তর মাঠে আর কোনো উপায় নেই 
দেখে, ভীত, শুষ্ক কে বলেছিলেন, “565১ 147. 8190001) ] 571017019৬7 
05 12008 2100. 21001098136 0০ 5০০. কিন্তু রাইট সাহেব একে 
খাটি ইংরেজ তার ওপর 93০1101 05০67 ;) তাই তিনি অধীনস্থ বাচালি 
অফিসারের হাঁতে মার-থাওয়ার অপমান ভুলতে পারেন নি। সেইদ্দিনই 
সন্ধ্যায় কলকাতায় 2. ৬/. [).-র সদর দপ্তরে টেলিগ্রাম করে কতকগুলো 
মিথ্যা অভিযোগে হরিদীসবাবুকে কর্মচ্যুত করেছিলেন । অন্তাপ়ভাবে 
এই কর্মচ্যতির বিরুদ্ধে হরিদাসবাবু বাংল] সরকার ও ভারত সরকারের 
কাছে আপিল করেছিলেন, কিন্ত তখন কোনো ফল হয় নি; অনেক বছর 
পরে তিনি ভারত সরকারের কাছে আবার আপিল করে কর্মে পুনরায় 
বহাল হয়েছিলেন। 

“হরিদাসবাবু, এই সময় বিবাহ করেছিলেন। শ্বর্গায় রুফফিশোর 
আচার্য মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান নদীয়া জেলার দাদপুর গ্রামে । চাকরি 


১০০, শিশিরকুমার ও বাংলা ধিয়েটার 


উপলক্ষে তারা মেদিনীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তাঁর বড় ভাই 
মেদিনীপুর কাঁলেইরের ট্রেজারার ছিলেন। কৃষ্ণকিশোর বাবু ইংরেজি ও 
বাংলা সাহিত্যে স্পপ্ডিত ছিলেন। এমন কি, বড়ো বড়ো লিভিলিয়ান 
ইংরেজরা বলতেন যে, ইংরাজিতে এত বড়ো পণ্ডিত তারা দেখের নি। 
এইচ. ভি. ফিলিপস, আই. সি. এস-কে তিনি বাংলা ভাষায় স্থপত্ডিত করে 
তুলেছিলেন । এই ফিলিপস সাহেব কাণীরাম দাসের মহাভারত ইংরেজিতে 
অঙ্বাদ করেছিলেন । তারই মৃখবন্ধে তিনি লিখেছেন : “আমি আই. 
সি. এস. অফিসাররূপে ভারতবর্ষের অনেক জেলায় কাজ করেছি, কোথাও 
কোনো! ভারতবাসীকে কৃষ্ণকিশোৌর বাবুর মতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ভদ্র, ও 
ইংরেজি সাহিত্যে এত বড়ো পত্ডিত আমি দেখিনি |, এই ফিলিপস সাহেব 
কষ্চকিশোর বাবুকে মৈমনদিংহ জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করে 
দিয়েছিলেন, কিন্তু তখনকার দিনের মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী তাঁকে 
তার পাণ্ডিত্য, তার পরছুঃখকাতর মহান হৃদয়ের মাধুর্য প্রভৃতি সদ্গুণাবলীর 
জন্ত ভালবাসত এবং শ্রদ্ধ/( করত প্রচুর। কৃষ্চকিশোর বাবু তাঁদের অনেক 
উপকার করতে পারবেন বলে স্ব-ইচ্ছায় ডেপুটি ম্যাজিষ্্রেটের চাকরি ত্যাগ 
করে, মেদিনীপুরে জেল] বোর্ড স্থাপন করে তার সেক্রেটারি হয়ে মেদিনীপুর 
জেলায় অনেক স্কুল প্রভৃতি করে দিয়েছিলেন। মেদিনীপুর শহরে 
কষ্খকিশোর রোৌড+ তার প্রতি মেদিনীপুরবাসীর শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে 
আজে! রয়েছে । জেলা শাসক মিঃ ব্র্যাউলি, আই. সি. এস. এই সড়কটি 
উন্মোচন করেছিলেন। 

“কৃষ্ককিশোর বাবুর প্রথম সন্তান ও কন্ম। কমলেকামিনীর সঙ্গে হরিদাস 
বাবুর বিয়ে হয়েছিল । রূপে-গুণে কমলকামিনী সত্যই তার নামের উপযুক্ত 
ছিলেন। এই হুরিদাস ভাছুড়ী ও কমলেকামিনী দেবীই শিশিরকুমারের 
জনক-জননী। শিশিরকুমার তাঁর পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। 
কষ্চকিশোর বাবুর সহ্ন্ধে এইসব কথা বলার কারণ শিশিরকুমারের বালা- 
জীবনে কৈশোর ও পাঠ্যাবস্থা তার এই মহাপগ্ডিত দাদামহাশয়ের সঙ্গে 
কেটেছিল। কৃষ্চকিশোরবাবু অতিশয় ত্রপুরুষ ছিলেন; তপ্তকাঞ্চনের 
সার গৌরবর্ণ, প্রতিভাদীপ্ত উজ্জল আয়ত নয়ন, সুদীর্ঘ দেহ, উন্নত 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১৩১ 


সুঠাম প্রশস্ত বক্ষ-__এই মানুষটি ছিলেন যেমন বলশালী তেমনি নির্ভীক। 
তার গুরুগ্ভীর উদ্বাত্তকঞ্ঠে তিনি শেক্সপিয়ার, দিলটন প্রভৃতি ইংরেজ 
কবিদের লেখা হতে এবং আমাঁদের দেশের মহাকবি মাইকেলের কবিতা 
এবং রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি আবৃত্তি করতেন, আর বালক শিশির- 
কুমার মুগ্ধ বিস্ফরিত চক্ষে তাঁর মাতামহের দিকে তাকিয়ে থাকতেন । এই 
নবীন ও প্রবীণের মধ্যে একটা! নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল । ইংরেম্ি ও 
বাংলা কবিতা আবৃত্তি করার স্বভাব ও অভ্যাস শিশিরকুমার তার 
দাদামশাইয়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন । ইংরেজি ও বাংল! সাহিত্যে 
কষ্ণকিশোরের গভীর পাণ্ডিত্য ও অঙ্করাগ শৈশবকাল হতে তার সঙ্গে 
সাহচর্ষের ফলে শিশিরকুমারের স্বভাবেও প্রতিফলিত হয়েছিল। 

“হরিদাঁসবাবু গভর্ণমেণ্টের চাকরি হারিয়ে মার্টিন প্রভৃতি সদাগরী 
কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে কবে কোথায় থাকতেন, তার স্থিরত! ছিল ন]। 
সাতরাগাছিতে ভাছুড়িদের তখন ভাঁঙন অবস্থ।পৈতক বসতবাড়ি শরীকে 
শরীকে ভরে গিয়েছে ; মা» বাব। বা নিকট আত্মীয় কেউ সেখানে ছিল ন|। 
তাই হয়িদাসবাবু তার নব-বিবাহিত। পরীকে তার পিতা কৃষ্ণচকিশোর 
বাবুর মেদিনীপুরের বাড়িতে রেখে যেতেন । শিশিরকুমারের সাতরাগাছিতে 
না জদ্মে মেদিনীপুরে জন্মীবার কারণ এই । ১৮৮৯ খ্রাষ্টান্দের ২র! অক্টোবর 
শিশিরের জন্ম তারিখ |” 


নরাণাং মাতুল ক্রম মাতামহছের কাছ থেকে শৈশবে শিশিরকুমার 
যেমন সাহিত্যান্থরাগ ও আবৃত্ধি-প্রীতি লাভ করেছিলেন, তেমনি তিনি 
তার ছুই মাতুলের কাছ থেকেই লাভ করেন অভিনয়-গ্রীতি। মেদিনীপুরে 
বান্ধবনাট্যসমাজ বলে একটি অবৈতনিক থিয়েটার সম্প্রদায় ছিল ( এখনো! 
আছে); এই থিয়েটারের পাও ছিলেন দেবকিশোর ও ফণীন্ত্রকিশোর-_ 
শিশিরকুমারের ছুই মাতুল। এরা ছুজনেই যে প্রতিভাশালী অভিনেতা 
ছিলেন তা নয়, যাকে বলে থিয়েটার-পাগল লোক, এরা ছু'ভাই তাই 
ছিলেন। সাহিত্য বা খিয়েটার ও অভিনয় সম্বন্ধে শিশিরকুমারের মুল" 
বংশই প্রতিভাশালী । ফণীন্্রকিশোর শিশিরকুমারের ছোটমামা ছিলেন, 


১০২ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


বয়মে তিনি ভাগিনের অপেক্ষা ছ'বছরের বড়ে! ছিলেন কিন্ত, মামা-ভাগ্নের 
মধ্যে এমন নিবিড় বন্ধুত্ব ও সহদয়ত! বিরল । শিশিরকুমারের-নটজীবনে 
বিপদে-আপদে তিনি তার ছোটমামার দ্বারা বহু উপকার পেয়েছেন, এ-কথা 
শিশিরকুমারের মুখেই আমি শুনেছি । অবশ্য শেষ বয়সে মাতুলও তার 
ভাগ্নের হার! কম উপকৃত হন নি । মামা ও ভাগ্নের মধ্যে বন্ধুত্ব হবার আরো 
একটি কারণ এই ছিল যে, ফণীবাবুর শৈশবে তার মা খুব অসুস্থ হয়ে 
পড়েন, সেইজন্য তার জ্যেষ্ঠ! ভগ্মী শ্রীমতী কমলেকামিনী দেবী ফণীবাবুকে 
মানুষ করেছিলেন । এই জ্োষ্টা ভগ্রীকে তিনি নিজের মায়ের মতোই 
শ্রদ্ধা করতেন। ভাই-ভগ্নীর মধ্যে মতানৈক্য খুব কমই হোত । শিশির- 
কুমার যখন নটের বৃত্তি গ্রহণ করতে সঙ্কল্প করেন, তখন সকলের আগে 
তকে উৎসাহিত করেছিলেন ছুজন-_-তাঁর কনিষ্ঠ মাতুল আর তর 
মাতাঠাকুরার্ী। শিশিরকুমীরের সুদীর্ঘ নটজীবনে তাঁর মাতুল ফণীন্দ্র- 
কিশোরের যে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, এ-কথাটি সর্বাগ্রে স্বীকার করতেই 
হবে। শিশিরকুমারের এই মাতুল মেদিনীপুর, ঢাক1 ও বর্ধমানে জজের 
সেরিভ্তাদার ছিলেন। তার সঙ্গে শিশিরকুমারের বন্ধুত্ব ছিল চিরকাল । 
মাতৃল যখন বর্থমানে, তখন সময় পেলেই শিশিরকুমার ফণীন্দ্রকিশোরের 
সঙ্গলাভের জন্য কলকাতায় অভিনয়ের পরই সোজা মোটরে করে সেই 
রাত্রেই বর্ধমান চলে যেতেন। 

শিশিরকুমীরের মাতুল-প্রীতির একটি চমতকার ঘটনা! লিপিবদ্ধ করেছেন 
ফশীন্্কিশোর এবং তীরই লিখিত বিবরণ থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃতি 
দিলাম £ 

«কলকাতায় মুসলমান ও মাড়োয়ারিদের মধ্যে দাঙগা-হাঙ্গামার সময় 
একদ্দিন সকালে শিশিরকুমার তার ছোট মামার পত্রে সংবাদ পান ষে, মাম! 
মেদিনীপুর থেফে আজ সকালের ট্রেণে কলকাতায় পৌছবেন। তিনি 
কলকাতায় হাজামার কখা জানতেন না, স্তরাং হ্যারিসন রোড দিয়ে 
আসবার লময় পাছে হাঙ্ষামাকাবিদের হাতে পড়ে তিনি লাঞ্ছিত হন বা প্রীণ 
হারান এই ভয়ে শিশিরকুমার একলাই হাওড়া স্টেশন অভিমুখে ছুটে 
চলেন, যাতে ট্রেণে আসবার পূর্বেই তিনি প্লাটফর্মে পৌছতে পারেন। 


শিশিরকুমীর ও বাংল থিয়েটার ১০৩ 


তখন শিশিরকুমার সীতারাম ঘোষের স্্ীটে এক বাড়িতে থাকতেন । হ্যারি- 
সন রোডে প্রবেশ করা মাত্রই একজন ইউরোপিয়ান সার্জেন্ট শিশিরকে 
বাধা দিয়ে বলে: 4752110 ড০০18£100817) 00176 500 1090৬ 08৪6 00 
07616 15 015০ 01501061: 2150 101111085 £0106 0 ৫0৩ 0০ 00৩ 10 
০০619 78172101520. 10511015. অকুতোভয় শিশিরকুমার বললেন, 
455১ [ 10007) 90৫0 80] 00150) 25 105 17000617891 07)015 15 001231178 
ড107006 107057106 21750171715 25০০০ 016 1100 তখন সার্জেপ্টটি বলে, 
“906 ০00 216 015101176 5001 11665101170 080 1 10950 ৪060 চ0+ 
00৬7 006 155001051911165 15 5০915. তারপর শিশিরকুমার ছুটতে ছুটতে 
হাওড়া ষ্টেশনে প্রাটফর্মে গিয়ে পৌছেছিলেন_ সমস্ত বাধাবিষ্ব ও বিপদ 
অগ্রাহা করে ।%% 

ফণীক্ককিশোরের লেখ! থেকে তারে! একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 

“বাল্যকাল ছাড়াও» যতদিন তার দাদামহাশয় বেঁচে ছিলেন, কলকাতার 
কলেজে পড়বার সময় ও প্রত্যেক ছুটির বন্ধে এবং প্রায় প্রতি শনি-রবিবার 
শিশিরকুমার মেদিনীপুরে এসে দাদামশাযমের কাছে ইংরেজি ও বাংলা 
সাহিত্য আলোচনা, আবৃত্তি ও ইতিহাস প্রহতির চর্চাষ দিন কাটাত্তেন। 
প্রৌঢ় দাদামশীয় ও যুবক শিশিরকুমারের মধো স্নেছ-ভালবাসা! শ্রদ্ধা ও 
বন্ধুত্বের এমন একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে, মাতামছের মৃত্যুকালীন 
অসুস্থতার সময়ে শিশিরকুমার ছু'মাস ন্নান-আহার ত্যাগ করে তার 
রোগশয্য] পার্খে বসে থাকতেন, তাঁকে ওষুধপত্র খাওয়াতেন_ তাঁর সঙ্গে 
তখনো শেক্স্পিয়ার মিলটন-বাঁয়রণ-কীটস্-শেলি ও রবীন্দ্রনাথ-মাইকেলের 
পদ্য প্রভৃতি আবৃত্তি করে দিন কাটাতেন। তার দাদামশাইয়ের মৃত্যুর 
শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত সম্পূর্ণ জ্ঞান বজায় ছিল এবং মৃত্যুর একঘণ্টা পূর্বেও দুজনে 
গল্প করেছেন। বিদ্বান, মহাপ্রাণ ও দাতা বলে তার দাদামশাইয়ের যেমন 
খ্যাতি ছিল, আবার তিনি ছিলেন তেমনি সরল ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ ; 


_* বিধাতার এমনই নিক্ষরুণ পরিহাস যে, শিশিরকৃষারের মৃত্ার তিন মাস পরেই ১৯৯, 
এর সেপ্টেম্বর মাসের শেবতাগে কলকাতার খা ব্ন্দোলন সম্পর্কে বে বিক্ষোভ হয়েছিল, সেই 
বিক্ষোতে পুলিশের জভতফিত গুলিতে ফঈীক্রকিপোর আচার্য নিহত হন। 


১০৪ শিশিরকুমার ও বাংল! খিয়েটার 


অপমানিত বৌধ করলে নিংহবিক্রমে অপমানকারীকে আক্রমণ করতেন, 
কারো কাছে কোনো দিন মাথা নত করেন নি। মেদ্দিনীপুরে বহু উদ্ধত 
ইংরেজ সিভিলিয়ান কষ্ণকিশোর আচার্ষের স্বাধীনচিন্ততা এবং নির্ভীকতা 
দেখে বিশ্মিত হয়েছিলেন । শিশির তার মাতামহের এইসব গুণ অনেকখানি 
পেয়েছিলেন ) 476 25 21) 17000600176 90601 11) 105 82115 
11£,--বহবার আমি শিশিরকে তার মাতামহ সম্পর্কে এই কথা বল্গতে 
শুনেছি ।” 

শিশিরকুমার ১৯০৫ খ্রীষ্টাবে বঙ্গবাপী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স 
পরীক্ষা পাশ করেন। অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বন্থরও তিনি খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন । 
বঙ্গবাসী, জেনারেল এসেম্র্িজ ও প্রেসিডেন্লী_সকল বিদ্ভানিকেতনেই 
তিনি শিক্ষক ও অধ্যাপকদের অকু স্নেহ ও সমাদর লাভ করেছিলেন 
তারা সকলেই শিশিরকুমারের সহজ প্রতিভায় মুগ্ধ হতেন । ছাত্রজীবন থেকেই 
তার ব্যক্তিত্বের প্ষুরণ লক্ষ্য করা যায়। এই সম্পর্কে কলেজে তার সহপাঠী 
রী যতীন্্রকিশৌর চৌধুরি (প্রিম্পিপাল জে. কে. চৌধুরি ) মহাশয় আমাকে 
বলেছেন যে, “তখন থেকেই আমরা শিশিরের বাঁক্তত্বমপ্ডিত চালচলন ও 
কথাবার্তা দেখে মুগ্ধ হতাম; এমন কি ইংরেজ অধ্যাপকের! পর্যস্ত তার 
সম্পর্কে বলতেন £ [6 15 2 700561)02 00 106 1616 810 10700717” এবং 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার এই ব্যক্তিত্বের বিকাশ শিশিরকে সকলের পুরোভাগে 
নিয়ে এসেছিল 1”, প্রেসিডেন্দীতে তার সহপাঠী ছিলেন ক্ষীতিশচন্দ্র সেন, 
সুশীলকুমার দে, নির্মলচন্ত্র তত্র, শচীন্ত্রনাথ হালদার, সুবোধচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, 
বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি । স্কটিশে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ বাধিক 
শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। মুনীতিকুমার, শ্রীকুমার ও যতীন্দ্রকিশোর প্রভৃতি 
তখন এখানে পড়তেন এবং এঁরা সকলই শিশিরকুমারের সঙ্গে একত্রে ১৯১৩ 
্রীষটান্ধে এম. এ. পাশ করেন। গ্রেমিডেন্সীতে তিনি এম. এ. পড়েন ; এইচ. 
আর. জেমস ছিলেন তখন প্রেসিডেন্দীর অধ্যক্ষ | এইখানেই তিনি অধ্যাপক 
বিনয়েজ্রনাথ সেনের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসেন এবং ইনসিটযুটের জুনিয়র সদস্য 
হিসাবেও তিনি অধ্যাপক সেনের সাল্সিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। 
শিশিরকুমারের প্রতিভাব্াঞ্ক আকৃতি ও সুস্পষ্ট বাগৃভঙ্গি, তাকে বিশেষ- 


শিশিরকুমার ও বাংল। থিয়েটার ১০৫ 


ভাবে আকুষ্ট করেছিল এবং তিনিই সেদিন এই তরুণ ছাত্রটির মধ্যে প্রচুর 
সম্ভাবনা! আবিফার করেছিলেন । তারঠএম. এ. পাশ করার কথা ১৯১১তে, 
কিন্ত কি কারণে যে|তা হয়ে ওঠে নি, তা-জানা যায় না। স্থুনীতিবাবু 
লিখেছেন যে, ছাত্রজীবনে শিশিরকুমার ছিলেন-_-“সবচেয়ে বিভূতিমান 
ছাত্র। পরীক্ষায় সে ভাল করতে পারেনি। কিন্তু তার বিষয় অর্থাৎ 
সাহিতো-_ইংরেজি ও বাংলায় সে অদ্ভুত জ্ঞান ও বিচারশক্তির অধিকারী 
ছিল। ইংরেজি সাহিত্যে শেকস্পিয়ার প্রভৃতি বড়ো বড়! ইংরেজ 
লেখকদের অনেক বই তার যেন নখদর্পণে ছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে তার 
বোধ ছিল খুবই প্রাচীন বা প্রৌঢ় । ইংরেজি ভাষ| তার ভালভাবেই আয়ত্ত 
করা ছিল; আর ইংরেজি বাংলা পাঠভঙ্গিও তার ছিল অনবদ্য |” 
শিশিরকুমারের ছাত্রশীবনের একটা! সুন্দর চিত্র দিয়েছেন শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি লিখেছেন: “১৯০৮ সালে স্কটিশচার্চ কলেজের 
তৃতীয় বাধিক শ্রেণীতে শিশিরকুমাবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ।..ক্লাসে 
তাহার গতিবিধি অতকিত, অনিয়মিত ও থেষাল খুশি নিয়ন্ত্রিত ছিল । তখন 
কলেজের বৃহিভূতি যে বৃহুবিস্তৃত, নানা প্রতিষ্ঠানে শাখায়িত আড্ডা মজলিশের 
আয়োজন ছিপ, সেইথানেই যে তাহার প্রধান আকর্ষণ ও তাহার শক্তির 
স্বচ্ছন্দ লীলাময় বিকাশ এ রহশ্টি যেন জালিতাম না, পরে জানিয়াছিলাম।” 
তখন মানিকতলা ট্্রাটে স্কটিশচার্চ কলেজের প্রায় সম্িকটে কলেজের 
ছাত্রদের থাকবার জন্ত একটি ছাত্রাবাস ছিল । সেই ছাত্রাবাসে সাহিত্যের 
জোর আড্ডা হোত। শিশিরকুমীকে সেই মজলিশে প্রীয়ই দেখা যেত। 
সহপাঠির সবিশ্বয়ে দেখতো! যে ছাত্র শিশিরকুমার বিধিদত্ত বহু দুর্লভ গুণের 
অধিকারী। দৈহিক আকুতি তো তাঁর পরম নুষমামণ্ডিত ছিল (“গ্রীক 
দেবতার মত সুঠাম অঙ্গবিস্তাস” ), কিন্তু সেই বয়সেই তার রসঙ্ঞান ছিল 
অসামান্ত। চমৎকার ইংরেজি ও বাংলা তিনি অনর্গল বলতে পান্রতেন-_- 
এই গুণেই তিনি সহপাঠিদের চিত্ত জয় করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে 
অধ্যাপক হিসাবেও তিনি এই গুণেই ছাত্রদের মন জয় করেছিলেন । দ্বটিশে 
তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা মুগ্ধ হয়েছিলেন শিশিরকুমারের মধ্যে প্রধানতঃ ছুটি 
জিনিস দেখে : এক, সুন্দর সুঠাষ স্বাস্থ্যবান সুগঠিত দেহ আর দ্বিতীয়ত তার 


১০৬ শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার 


স্থকণ্ঠের আবৃত্তি । রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেন তার জিহ্বাগ্রে । কবি নিজেও 
তখন জানতেন না যে সেই সময়ে কলকাতার ছাত্রসমাজে তাঁর কাবোর 
এমন একজন রসগ্রাহ্ী পাঠক ও সমজদার আছেন। তখনো মধু-হেম 
নবীনচন্ত্রের কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার চেয়ে অনেক ছাত্রের কাছে প্রিয় 
ছিল $ ব্যতিক্রম একমাত্র শিশিরকুমার | শ্রীকুমার বাবু লিখেছেন £ “তাহার 
মধুর উদাত্ত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কাবা হইতে দীর্ঘ আবৃত্তি করিয়া সে আমাদের 
রবীন্ত্রকাব্যের শ্রেষ্টত্ব শ্বীকারে বাধ্য করিত ।...বাস্তবিক, কাব্য-আবৃত্তি যে 
এত মধুর হইতে পারে, কবিতার রস যে এমন প্রাণস্পর্শীভাবে অভিব্যক্ত 
হইতে পারে, বিশুদ্ধ ভাবান্গগামী উচ্চারণ যে অন্তরের এত গভীরে আবেদন 
সঞ্চার করিতে পারে, আমরা শিশিরের সধাশ্রাবী কণ্ঠ হইতে তাহার প্রথম 
অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম ।"” 

এমনি করেই তিনি বি. এ. পাশ করেন এবং তারপর প্রেসিডেশ্সীতে 
এম. এ. পড়তে আসেন। তথই তার মধ্যে ইনট্রিট্যুটের অভিনয়গ্রীতি 
জেগেছে ; যা তিনি লাভ করেছিহেন উত্তরাধিকার সুত্রে মাতামহের কাছ 
থেকে। সেই আবৃত্তি ও অভিনয়গ্রীতির পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায় তার 
ছাত্রজীবনের শেষ অধ্যায়ে । শ্রীকুমারবাবু লিখেছেন ই “প্রেসিডেন্দীতে 
এম. এ. ক্লাসে তাহার ক্লাস-পলায়ন বৃত্তি একটা রীতিমত শিল্প কলায় উন্নীত 
হইল । ক্লাসের নির্দিষ্ট, নিয়ম-বন্ধুর গণ্তী ছাড়াইয় সে ইনষ্িট্যুটে নিজ স্বচ্ছন্দ 
মানস বিহারের সিংহাসন পাতিল ।...শিশির পড়িত, কিন্তু পরীক্ষার পাঠ- 
ক্রমের সঙ্গে তাহার কোন সংশ্রব ছিল না। নিজের রুচির তাগিদে, 
খেয়ালখুশির যদৃচ্ছ নিধাচনেই তাহার পড়ার বিষয় নিরূপিত হইত। যে 
কেন্্রশীসিত উদ্দেশ্ঠ-নিয়ন্ত্রিত বৃত্তির অনুশীলনে পরীক্ষায় ভাল করা! যায়, 
তাহা শিশিরের ঘাষাবর প্ররুতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। এই সময়ে অপূর্ব 
অভিনয়-নৈপুণ্যের প্রথম মাদকতা শিশির আন্বাদন করিল |” শিশির- 
কুমারের ছাত্রজীবনের শেষ বৎসরে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, যা 
অনেকেরই হয়ত আনা নেই । রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশোত্বম জন্মোৎসব উপলক্ষে 
বঙ্গীয় সাহ্তা-পরিষদ্‌ কর্তৃক টাউন হলে তার সংবর্ধার পরের দিন পরিষৎ- 
মন্দিরে একটি সান্ধ্যসঙ্সিলন হয় (১৩১৮, ১৫ই মাঘ )। তাতে ইউনিভামিটি 


শিশিরকুষার ও বাংলা খিয্লেটার ১০৭ 


ইনসিট্যুটের জুনিয়র মেম্বাররা! “বৈকুষ্ঠের খাতা? অভিনয় করেন। শিশির- 
কুমার কেদারের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন; কবি এ অভিনয় দেখে, 
পরী অমল হোমকে পরে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন £ “তোমার 
ইনটিট্যুটের বন্ধুদের জানিও তাদের অভিনয় আমার খুব ভাল লেগেছিল। 
“বৈকুষ্ঠের খাতা”র এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়িতে গগন 
অবনদের ছাড়া আর কারুরই পক্ষে সম্ভব ছিল না । কেদার আমার ঈর্ধার 
পাত্র। একদা এ পার্টে আমার যশ ছিল।” এই চিঠির তারিখ ২৩শে 
মাঘ, ১৩১৮। এর থেকে জানা যায় যে, শিশিরকুমারের প্রতিভা ববীন্ত্র- 
নাথের চোখে তখনই ধরা গড়েছিল | এর বারো বছর পরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 
“সীতা নাটকে রামের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভা দেখে 
কবি আরেকবার বিস্মিত হয়েছিলেন। 

শিশিরকুমার এম. এ. পাশ করলেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্ধে। তার সঙ্গে এই 
বছর ধারা এম. পাশ করেছিলেন তীদের মধ্যে ছিলেন ঘতীন্দ্রকিশোর 
চৌধুরি, হেমচন্ত্র রায়চৌধুরী, জে, পি, নিয়োগি, স্থল মৈত্র, সোমেশ্বর 
মুখাজি ও জুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । যতীন্মকিশোর মেট্রোপলিটানে 
তার সহকমি ছিলেন। হিসাব মত ১৯১১তে তার এম. এ, পাশ করার 
কথা, কিন্তু তা হয়নি। মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরের ছেলে শ্তিনি। 
তার ভেতরে যে ছুর্লভ প্রতিভা রয়েছে, অভিনয় প্রতিভার যে "আশ্চর্য 
সম্ভাবনা রয়েছে, সংসারে তা বুঝবার মত লোক সেদিন কেউ ছিল না। 
পারিপাশ্থিকের প্রয়োজনে তার স্বাভাবিক প্রতিভার অবাধ শ্ফুরণের স্থযোগ 
তিনি তখনি পেলেন না । সুদীর্ঘ আট বহর তাকে এর অন্ক সেদিন অপেক্ষা 
করতে হয়েছিল । শিশিরকুমার এম. এ. পাশ করলেন। তারপর ভাকে 
“গতাহ্ছগতিক ধারারই অন্তবর্তন করিতে হইল। ইতিমধ্যে তাহার পিতৃ" 
বিয়োগ হওয়ায় পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব ও ছোট ছোট ভাইদের 
তত্বাবধান "তাহার উপরে আসিয়া পড়িল। তাহার বাধার ইচ্ছা ছিল 
তাহাকে হাইকোর্টের উকিল করা এবং সেই উদ্দেশ্টে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারুজ্জীব 
দ্বাশরথি সান্্যালের নিকট তাহার শিক্ষানবীশীরও ব্যবস্থা তিনি করিয়া" 
ছিলেন। কিন্তু শিশির এই 'পিতৃ-উদ্দেশ্তের সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগিতা 


১০৮ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


করিয়া ইহাকে ব্যর্থ কবিয়া দ্বিল।” যাই হোক পিতার মৃত্যুর পর 
সংসারের দায় ও দায়িত্ব যখন তার কাধে চাপল তখন “শিশিরকে বাধ্য 
হইয়া তাহার সমন্ত ব্ডীন স্বপ্র-কল্পনাকে বান্তবের কঠোর প্ররোজনের 
ঘেরাটোপে আচ্ছাদন করিয়। বিগ্ভাসাগর কলেজের ইংরেজি অধ্যাপকের 
কাজ গ্রহণ করিতে হইল ।” শিশিরকুমার তখন কৃতদার। আগ্রার 
স্থবিখাত ডাক্তার রায়বাহাদুর নবীনচন্ত্র চক্রবর্তীর কন্তা উষাদেবীর সঙ্গে 
তার বিবাহ হয় । শিশিরকুমারের বিবাহিত জীবন স্বক্পস্থায়ী ছিল । বিগ্যাসাগর 
কলেজের তথন নাম ছিল মেট্রোপলিটাঁন, ১৯১৭-তে নাম বদলে হয় 
বি্ভাসাগর কলেজ । সেই বছরে (১৯১৪ খ্রীঃ) এই চারজন একসঙে 
লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন £ই যতীন্দ্রকিশৌর চৌধুরি, ছিজেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য, শিশিরকুমার আর অমর পালিত। সকলেরই মাইনে ১৫০২ 
টাকা। সারদারঞ্জন রায় তখন এই কলেজের অধ্যক্ষ | 

তারপর শিশিরকুমার ভাছুড়ি, এম. এ.__ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে 
কিভাবে ছাত্রসমাজের 190] হয়ে উঠেছিলেন, কিভাবে তিনি ছাত্রদের নিয়ে 
হাসিঠান্টা করেও তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, অধ্যাপক হিসাবে 
তিনি কি স্থনামই না অর্জন করেছিলেন-সেসব কাহিনী স্ুপরিচিত। 
তার অধ্যাপকজীবনের একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন শ্রীস্বোধ চন্দ্র গঙ্গো- 
পাধ্যায়। তিনি লিখেছেন : “১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন কলেজে আমি 
শিশিরকুমারকে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে পাই । তার চেহার! ছিল সুন্দর । 
পোষাকের পরিপাট্য ছিল। তিনি প্যান্ট কোট পরে আসতেন। প্রত্যহ 
নূতন নেকটাই বদলে আসতেন । মাথায় একট। কালে! গোল টুপি থাকত। 
তখন তীর বয়স ২৪।২৫ বখসর। সেই বয়সেই তিনি ছাত্রদের প্রি 
হয়েছিলেন । অধ্যাপনা করবার সময়েই তার স্ত্রী-বিয়োগ হয় ৮ আর এই 
প্রসঙ্গে কবি কালিদাস রায় লিখেছেন : “শিশিরের অধ্যাপনা সম্বন্ধে আমি 
তার ছাত্রদের কাছে শুনেছি, ইংরেজি সাহিত্যের এমন অপূর্ব অধ্যাপন। 
তারা কোথাও শোনে নি। তারা মন্ত্মুগ্ধ হয়ে শিশিরের অধ্যাপনা শোনে । 
কেবল চমৎকার অভিনয়াত্মক আবৃত্তি করে সে এমনভাবে শেক্সপিয়ার 
পড়াত যে, শুধু আহৃতি শুনেই ছাক্গত্েছ্থ অনেকটা অর্থবোধ হয়ে যেত ।” 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ১৩৯ 


শিশিরকামারের মেধা ছিল অসাধারণ । জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত তিনি 
প্রথর শ্বৃতিশক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন । 


শিশিরকুমার বি্ভাসাগর কলেজে ইংরাজি অধ্যাপকের চাকরি নিলেন 
_ সেই সময়ে তার পক্ষে সেটা প্রয়োজন ছিল । কিন্তু তার সমগ্র চিন্তা তখন 
বিধৃত হয়েছে একটি বিন্ুতে-তিনি অভিনেতা হবেন। ছাত্রজীবন থেকেই 
তার মনোজগতের পটভূমি আলো করে ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর 
শেন্সপিয়ারের নাটক । তিনি অভিনেতা না হয়েই পারেন না। তারপর 
ছাত্রজীবনেই তিনি এসেছেন নটগুরু গিরিশচন্দ্রের সংস্পর্শে, ক্ষণিকের হোলেও 
নটগুরুর প্রতিভার উত্তাপ অলক্ষ্যে তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল-_-এমন 
অনুমান অসঙ্গত নয় । প্রাক-অধ্যাপকজীবনেই তিনি ইনস্টিট্যুটের একজন 
খ্যাতিমান অভিনেত। | অধ্যাপনাকালেও ইনস্িট্যুটের নাট্যাডিনয়ের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ সমানভাবেই ছিল । ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ খিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ দেবপ্রসাদ সবাধিকারী উচ্চসম্মানে ভূষিত 
হলেন এবং এই উপলক্ষে ইনসিট্যুটের সভ্যগণ একটি প্রীতি সম্মেলনের 
আয়োজন করলেন। রবীন্দ্রনাথের “বৈকুষ্ঠের খাতা” অভিনীত হলো-_সেই 
অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেন শিশিরকুমার ভাছুড়ি আর নরেশচন্ত্র মিত্র__ 
একজন অবিনাশ অপরজন কেদার ৷ ১৯১৫, ১লা সেপ্টেম্বর । ইনস্টিট্যুটের 
সভ্যগণ ক্ষীরোদপ্রসাদের “ভীম্ম মঞ্চস্থ করলেন । এই নাটকের অভিনয়ে 
শিশিরকুমার কোনে! অংশ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু অভিনয় শিক্ষার ভার 
নিয়েছিলেন। মূল নাট্যশিক্ষক মম্মঘধমোহন বস্থ এই প্রসঙ্গে লেখককে 
বলেছিলেন : “ইনস্টিট্যুটের সব নাটকে ই অমিই ছিলাম £206101 109506: 
বা নাট্যশিক্ষক । “ভীম্ম” নাটক ছেলেদের খুব শক্ত মনে হোল ; তার! এসে 
আমাকে বললে, স্যর, এ বই তৈরি করা শক্ত, আপনি একটু ভাল করে 
দেখিয়ে দিন। আমি বললাম, আমি তো! আছিই, তবে তোমরা শিশিরের 
কাছ থেকে ট্রেনিং নাও । তাই হোল । শিশিরের শিক্ষাপদ্ধতি দেখে আমি 
মুগ্ধ হই। নাটকের প্রত্যেকটি ভূমিকা সে বিঙ্গেষণ করে ছেলেদের বুঝিয়ে 
দিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সমগ্র নান্টুক্লুঞখাতাবরণ সে এমন ভাবে তাদের 
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সামনে তুলে ধরেছিল যে নাট্যকার ক্ষীরোদবাবু পর্যন্ত তা শুনে পরম বিস্ধয় 
বোধ করেছিলেন । অভিনেয় নাটকের এমন বিচার বিশ্লেষণ তিনি পেশাদার 
রঙ্গমঞ্চেও নাকি কখনে। দ্বেখেন নি। এর ফলে প্রতোকেই স্ব স্ব ভূমিকা 
ঠিক মতো আয়ত্ত করতে পেরেছিল |”, এই নাটকের একটি আমাত্যের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন অধ্যাপক নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত__বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
বর্তমান ভাইস-চ্যাম্দেলার ৷ সেদিন “ভীম্ম” নাটকের অভিনয় দেখতে উপস্থিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন স্যর গুরুদাস, শ্যর আশুতোষ এবং ডাঃ সর্বাধিকারী । 
এরপর “১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ছু'বার “রঘুবীর' নাটকের অভিনয় হয়। প্রথমবার 
বন্তায় ছুর্গতদের সাহাষ্যার্থে, দ্বিতীয়বার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
সম্মানার্থে। শিশিরকুমার ভাছুড়ি তখন অধ্যাপক | তিনি চিলিতে 
নিমন্ত্রিত হয়ে “রঘুবীর*+-এ নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।” 

দ্রেখা যাচ্ছে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে ইনসিট্যুটের নাট্যাভিনয়ের 
ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের ভবিস্ত যুগ-প্রবর্তকের আত্মপ্রকাশের 
মাঙ্গলিক বেজে উঠেছে । প্রসঙ্গত; উল্লেখ কর! দরকার যে, “সে সময় 
ইনস্িট্যুটে যতগুলি নাটক অভিনীত হয়েছে, প্রত্যেকটিরই নাট্যশিক্ষক 
ছিলেন অধ্যাপক মন্সঘমোহন বস্ত্র । তার আন্তরিক সাহায্য ব্যতিরেকে 
এতগুলি নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোত কিনা সন্দেহ । সস্তানের 
প্রতি মায়ের টানের মত মন্মথমোছনের নাড়ীর টান ছিল ইনস্িট্যুটের সভ্য- 
গণের প্রতি । শিশির-প্রতিভার বিকাশ সাধনের মূলে ছিল তার অভিনয় 
শিক্ষাপদ্বতির অভিনব কৌশল ।” এ-যুগে বাংলার শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে 
নাট্যাঙ্গরাগ জাগিয়ে তোলার পেছনে আচার্য মন্মথমোহনের প্রয়াসের কথা 
আমর! যেন বিস্থৃত ন! হই। 


ইনস্টিট্যুট ছাড়া তখন শহরের যে ছুই একটি শৌখিন দলের নাট্যাভিনয়ের 
কথা শোনা যেত তাদের মধ্যে “ওল্ড ক্লাব" এবং ক্যালকাটা ইভনিং ক্লাব, 
সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল । তখন ওল্ডক্লারের অন্ততম-প্রসিত্ব অভিনেতা ছিলেন 
ললিতমোহুন লাহিড়ী, ধিনি পরবর্তীকালে শিশির-সম্প্রদায় ভূক্ত হোয়ে 
সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেছিলেন ।: ইনিট্যুটের অভিনেতা! শিশির- 
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কুমার এই ছুটি ক্লাবের সঙ্গেই সংঙ্ষি্ট হিলেন। ওয়েলিংটন স্ট আর 
বৌবাজার ট্রাটের ঠিক সংযোগস্থলের একটি বাড়িতে ছিল ওল্ড ক্লাবটি। 
আর “ইভনিং ক্লাব” ছিল কর্ণওয়ালিশ দ্ীট ও কৈলাস বন্ধু স্্রাটের সংযোগস্থলে 
প্রেসিডেন্দী ফার্মেসীর বিপরীত দিকে । ইভনিং ক্লাবের সভাপতি ছিলেন 
দ্বিজেন্ত্রলাল রায় আর সহ-সভাপতি ক্ষীরোদপ্রসাদ। তখনকার দিনে 
ইনপ্টিট্যুটের বাইরে শিক্ষিত বিদঞ্ধজনদের মিলনকেন্ত্র হিসাবে এই ছুটি ক্লাবের 
বিশেষ খ্যাতি ছিল। সন্ধ্যার পরে ক্লাবের সদস্যগণ মিলিত হতেন। 
সভ্যদের মধ্যে একমাত্র শিশিরকুমারই ছিলেন সকলের আকর্ষণের কেন্ত্র। 
কেন না, তার মত আর কেউই বিদেশী সাহিত্য, রবীন্দ্রকাব্য এবং নাটাপ্রসঙ্গ 
প্রভৃতির ত্বচ্ছন্দ ও অনর্গল আলোচনার ছারা আসর মাতিয়ে রাখতে পারতেন 
না। আলোচনার ফাকে ফাকে তার স্থমধুর কণ্ঠের আবৃন্ভিতে বৈঠক রস- 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো ॥ ওল্ড ক্লাবের একটি রাত্রের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন 
নলিনীকাস্ত সরকার | শিশিরকুমারের অস্তরঙ্গদের মধ্যে ইনি একজন । 
নলিনীকাস্ত লিখেছেন : “একটি রাত্রির কথা । শিশিরকুমার ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের “রঘুবীর” নাটকখানি কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে মঞ্চস্থ 
করবার উদ্যোগ-আয়োজন করছেন। রিহার্সাল চলছে । সে-সময়ে 
শিশিরকুমীরের ধ্যান-জ্ঞান একমাত্র “রছুবীর' | এই “রঘুবীর” নাটক সাধারণ 
রঙ্গমঞ্চে বেশি দিন চলে নি, কিন্তু শিশির কুমার এই অচল নাটকখানিকেই 
সচল করবার জন্য নির্বাচিত করেছেন। এই নাটকের মধ্যে নাটকীয় 
রসবৈচিত্র্ের যে কাব্যমাধূর্য অভিসিঞ্চিত হয়ে কাছে__তার বিশ্টেষণ করতেন 
ক্লাবের বন্ধুদের কাছে । অনেক রাত্রি পর্যস্ত এই অভিনয়-প্রসঙ্গ চলতো । 
সদশ্তের! ক্রমে ঘুমিয়ে পড়তেন । কিন্তু শিশিরকুমারের চোখে ঘুম নেই। 
বোধ হয় রাত্রি ছুটো! কি তিনটে । গাঢ় নিদ্রায় মন্্ হোয়ে আছি। শিশির- 
কুমার ঈষৎ ধাক! দির়ে নাম ধরে ডাকলেন। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম । 
বললাম_ ব্যাপার কি? একটা বিশেষ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান শিশিরকুমার 
বললেন-_এঁ কোণটিতে একটু গ্লাড়ান তো 1 আপনাকে জাফর হতে হবে। 
-_জাফর 1-স্থ্যা, রঘুবীরের সঙে জাফরের সাক্ষাতের সেই শীনটা'" "পড়ান 
না ধানে, তাহলেই লব বুঝতে পারবেন । একা প্যাচ মাথায় এসেছে। 
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অগত্য! দ্লাড়াতেই হোল। আর তিনি একই কথা বারবার বিভিন্ন ধারায় 
উচ্চারণ করে বিভিন্ন ভঙ্জিতে ভাবের ব্যঞ্জনায় বঘুবীরের ভূমিকাটি রূপায়িত 
করতে লাগলেন |” 

এই ঘটনাটির ( এ ঘটনা তার ম্যাডাঁন থিয়েটারে যোগদান করার পর) 
উল্লেখ করলাম এইজন্য যে, সাধারণ রঙগীলয়ে যোগদান করবার পর অবিশ্বাস্য 
অল্প সময়ের মধ্যে শিশিরকুমার নট হিসাবে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন 
তার মূলে ছিল এই রকম কৃচ্ছ সাধনা, রসচর্যা আর অভিনয় নিষ্ঠা । এই নিষ্টা 
আর রসবোধই তাকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গিয়েছিল । 
তেমনি ইভনিং ক্লাবের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন নরেন্দ্রনাথ দেব । 
সেটি এই । “ইভনিং ক্লাব এই সময়ে চন্ত্রগুপ্ত' নাটক অভিনয়ের জন্ত 
প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ওদিকে কলকাতা ইউনিভর্সিটি ইনসিট্যুটও চতন্দ্রুপ্ত” 
নাটক অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল । ছুই দলের মধ্যে একটা যেন প্রাতি- 
যোগিতার ভাব এসে পড়েছে । হরিদাঁসবাবু (হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ইনি এই 
ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ) একদিন শিশিরকে বললেন- তুমি এসে 
প্রমথর (প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ইনি ছিলেন ক্লাবের প্রধান সম্পাদক) চাঁণক্য 
কেমন হচ্ছে একটু দেখে যেও । শিশির এলেন, দেখলেন । বললেন, খুব 
ভাল হচ্ছে। এরপর প্রমথ বাবু একদিন গেলেন ইনস্টিট্যুটে শিশিরের 
“চাণকেয” মহর! দেখতে । ফিরে এসে বললেন, আমি পারব না চাণক্যের 
পার্ট করতে । শিশির যা করছে দেখে এলুম তার পাশে আমি ফ্লাড়াতে 
পারব না। বিশেষ তার সঙ্গে নরেশ মিত্রের কাত্যায়নের ভূমিকায় যেন 
মনিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে ।” 

ক্রমে শৌখিন অভিনেতা হিসাবে শিশিরকুমারের নাম শহরের বিদগ্ধ 
মহলে ছড়িয়ে পড়ল। ইনস্টিট্যুটে অভিনয় করে শিশিরকুমার যে শক্তির 
পরিচয় দিয়েছিলেন তাতেই তিনি স্যর গুরুদাস, স্তর আগুতোষ প্রমুখ 
অনীষিদের ন্নেহ আর আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। এঁরা ছাত্রদের নাটযা- 
ভিনয়ে উৎসাহ দ্িতেন--বিশেষ করে বাংলা নাটক অভিনয়ে ৷ স্ুতরাং 
এ-কথা বললে অসজত হুবে না যে, বাংল, নাটকের প্রতি ছাত্রদের এরা 
শরদ্ধাঘিত করে তুলেছিলেন বটি ঘেই সময়ে শিশিরকুমারের মনে ধীরে 


শিশিরকুমার ও বাংলা ধিয়েটার.... ১১৩ 
ধীরে বাংল! নাটকের প্রতি গভীর অনুরাগ জেগে উঠেছিল সকলেরাঅলক্ষ্যে। 
অধ্যাপকজীবনে তিনি মাইকেল-দীনবন্ধু থেকে শুরু করে সেই সময়কার 
খ্যাতিমান নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্্রলালের যাবতীয় নাটক গভীর 
মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন। প্রাক-অধ্যাপক জীবনে তিনি 
গিরিশচন্জ্রের অভিনয়-প্রতিভার ছার প্রভাবাদ্বিত হয়েছিলেন । নাটকপাঠে 
অনুরাগ, অভিনয়ে প্রবল আকর্ষণ, বাংলা থিয়েটারের নাট্যত্ীতিহ--শিশির- 
মানসে এই সবের যুগপৎ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার বিষয়। 

পেশাদার মঞ্চে যোগ দেবার আগে ওল্ডক্লাবের পক্ষ থেকে শিশিরকুমার 
ষ্টার মঞ্চে "পাওবের অজ্ঞাতবাস* অভিনয় করেন। এই নাটকে তিনি ভীম 
ও জনৈক ব্রাহ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন । এই নাটকে তাকে 
আমর! সর্বপ্রথম একাধারে প্রয়োগকর্তা, অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক হিসাবে 
পাই । তবে অবৈতনিক ক্লাবের এই অভিনয-অনুষ্ঠানে মুষ্টিমেয় নাট্যরসিক 
ভিন্ন বৃহত্তর দর্শকসাধারণ অনুপস্থিত ছিলেন বললেই হয়। কিন্তু শৌখিন নট 
হিসাবে তার খ্যাতি আরো বৃদ্ধি পায় এই অভিনয়ের ফলে। শিশিরকুমার 
ভাছুড়ীর নাম তখন থেকেই শিক্ষিত লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে । 
ঠিক এমনি সময়ে বাংলার থিয়েটার জগতে পার্শী ব্যবসায়ী ধনকুবের ম্যাডাঁন 
সাহেবের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব ঘটল । সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের 
আত্মপ্রকাশের সময়ও আসন্গ হোয়ে এলো । এবং সেই সঙ্গে 'নরেশচন্ত্র 
তিনকড়ি চক্রবর্তি, অহীন্দ্র চৌধুরি, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ছুর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভাছুড়ী, রবীন্দ্রনাথ রায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রভৃতি 
নবধুগের অন্থান্ত প্রতিভাবান অভিনেতাদের প্রকাশ্য থিয়েটারে আবিভাবের 
দ্রিনও নিকটবতি হয়ে এলো । এরাও ছিলেন শৌখিনদলের অভিনেতা-_ 
এঁদের সকলেই তখন থিয়েটারের মঞ্চে ও যাত্রার আসরে অভিনয় করতেন | 
এঁদের অনেকেই তখন কিছু কিছু খ্যাতিও অর্জন করেছেন অভিনেতা 
হিসাবে। কেউ কেউ আবার ইনষ্টিট্যুটেরও অভিনেতা ছিলেন। বাগ- 
বাজারের সখের দল থেকে একদিন জন্স -নিয়েছিল সাধারণ খিয়েটার বা 
কমাশিয়াল থিয়েটার ; তারপর সাঁধানগ থিয়েটারে যখন অবনতি দেখ! দিল 
তখন সেইখানে আর একদল শৌখিন অর্ভিনেষ্ঠীশশিরকুমূরকে পুরোভাগে 
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রেখে নবযুগের প্রবর্তন করলেন । পূর্যের সখের দলের অভিনেতাদের সঙ্গে 
এঁদের পার্থক্য ছিল এই যে, এঁরা প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও মার্জিত 
রুচিসম্পন্ন ছিলেন । 


প্রসঙ্গতঃ প্রাক-শিশিরধুগের স্বনামধন্য নট দানিবাবু স্বন্ধে কিছু 'বলবো। 
কালান্ুক্রমিক বিভাগ অনুসারে বাংল! খিয্লেটার এ পর্যন্ত তিনটি যুগ অতিক্রম 
করে এসেছে, দেখা যায়। ১৮৮০ খ্রীষ্টান থেকে ১৯০৪ গ্রষ্টাব্দ পর্যন্ত গিরিশ- 
যুগ; ১৮৯৭ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত অমর দত্তের দুগ আর ১৯০৬ থেকে ১৯২০ 
্রী্টাব্ষ পর্যন্ত দানিবাবুর ধুগ। ১৯০৬ থেকে ১৯১৬--এই দশ বছর পর্যস্ত 
অমরেকন্ত্রনাথের প্রতিদন্্ী নট হিসাবে দানিবাবু যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 
পিতার “সিরাজদ্দৌলা” নাটকে সিরাজের ভূমিক! দিয়েই পুত্রের নটজীবনের 
প্রতিষ্ঠার শুরু, সে-কথ! আগেই বলেছি । “এই শতাব্দীর প্রারস্ভে দানিবাবু 
গুরুগন্তীর ভূমিকায় একজন নিম্ন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ভিন্ন অন্য কোনো 
রূপে গণ্য হইতেন না । বরঞ্চ হাস্যারসবিশিষ্ট ভূমিকাতেই তাহার প্রতিভা 
বিলক্ষণ স্যুত্তি পাইত। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দানিবাবু (তখন তার বয়স ৩৩ 
বছর ) একমাত্র প্রবীর" ভিন্ন অন্ত কোনে! নায়কের ভূমিকায় বিশেষ কিছু 
কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই । তখন থিয়েটারে নায়কের অভাব, গিরিশ- 
চন্দ্র চাহিয়াছিলেন পুত্র সেই অভাব পূর্ণ করে। দ্ানিবাবুর চেহারা ও কথার 
ভঙ্গি ছিল কমিক পার্টেরই উপযোগী । কিন্তু পুত্র একজন ০09271০৪০৫০ 
হইবে, ইহা গিরিশচন্দ্র পছন্দ করিলেন না। তাহার পর হইতে গিরিশচন্দ্র 
নিজে পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন ও গুরশম্তীর ভূমিকার অভিনয়ে 
দানিবাবুকে তৈরী করিতে থাকেন। তিনি পুত্রকে নায়কের অংশে দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন।” শিশিরকুমার যখন মঞ্চে এলেন তখন 
পূর্যযুগের খ্যাতিমান অভিনেতা হিসাবে একমাত্র দানিবাবু জীবিত ছিলেন। 
নটকুলের পিতামহস্বর্ূপ অমৃতলাল বন্থ তখন মঞ্চ থেকে অবসর নিয়েছেন । 
অভিনয়গ্রীতি দানিবাবুর মধ্যে বাল্যাবধি ছিল। গিরিশচন্জরের শ্যালকপুত্র 
চুণিলাল দেব আব দানিবাবু প্রায় সমবয়সী ছিলেন এবং উভয়ের নটর্জীবনের 
আরস্ত প্রায় একই সমজ্ী। বাগবাজ্ারের বন্পাড়ার প্রসিদ্ধ অভিনেতা 
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বিনোদবিহারী সোমের থিয়েটারের দলে “নল-দময়ন্তী' নাটকে নলের 
ভূমিকায় দানিবাবু অভিনেতা! হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর 
থেকে তিনি নানা অবৈতনিক দলে যোগদান করে অভিনয় করতে থাকেন 
এবং সখ্যাতিও হয়। স্ুপ্রসিদ্ধ প্রেমানন্নম ভারতী সেই সময় দানিবাবুর 
অভিনয় দেখে নাম দিয়েছিলেন « 08106 0.0. 9109, যেমন প্রথম 
প্রথম লৌকে শিশিরকুমীরকে বলতো! “116 [08107 । পুত্রকে গিরিশচজ্জর 
একটি বিশেষ উপদেশ দিয়েছিলেন_-“কখনো! প্রোপ্রাইটরি করিস নি” ; 
দানিবাবু পিতার এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। 
গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না' পুত্র নটের বৃত্তি গ্রহণ করে-_কিন্ত থিয়েটারে 
তার প্রবল অনুরাগ দেখে তিনি আর বাধ! দেন নি, তবে একত্রে এক 
থিয়েটারে অভিনয় করতে তিনি প্রথমে সম্মত হন নি। গিরিশচন্দ্র যখন 
্টারের কর্ণধার, তখন অমৃতলাল মিত্র দানিবাবুকে সেখানে আনতে চাইলেন। 
প্রস্তাব করলেন তিনি একদিন গির্রিশচন্দ্রের কাছে । গিপ্রিশচন্ত্র আপত্তি 
করে বললেন, পিত্াপুত্রে একত্র অভিনয় করা বড়ই লজ্জার কথ! । পরে 
অবশ্য তিনি মত পরিবর্তন করেছিলেন । দ্ানিবাবুর প্রথম নাটাশিক্ষক 
অমৃতলাল মিত্র । ষ্টারে “দক্ষমজ্ঞ' নাটকে “বিষুণ'» "মার “চগু' নাটকে “রঘুদেব' 
এই ছুই ভূমিকায় দানিবাবু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম আম্মপ্রকাশ করেন। 
রঘ্ুদেবের ভূমিকায় তার অভিনয় দেখে শ্রোতৃবর্গ দুগ্ধ হন । তারপর অদোর 
পাঠকের যাত্রাদলে “দক্ষন্ঞ' নাটকে মহাদেবের ভূমিকায় তিনি দর্শকগণের 
নিকট প্রন্ভুত প্রশংসালাভ করেন । বীনা রঙ্গমঞ্চে সিটি থিয়েটারে তিনি 
অধিকাংশ নাটকে নায়কের ভূমিক] অভিনয় করেন। . তারপর মিনার্ভা খন 
স্থাপিত হয় তখন তিনি পরিপূর্ণ অভিনেতা! এবং এই সময় থেকে তিনি দস্তর- 
মত পিতার নিকট শিক্ষা পেতে লাগলেন । এইখানেই নটগুরুর নিকট 
দানিবাবুর সুক্ষ কলাবিগ্য! শিক্ষার হাতে খড়ি । তারপর তিনি ধখন ক্লাসিক 
থিয়েটারে যোগদান করেন তখন থেকেই প্ররৃতপ্রস্তাবে দানিবাবুর অভিনয় 
প্রতিভার বিকাশ হয়) জনসাধারণের দৃষ্টি তার ওপর বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
হয়। ক্লাসিক থেকে দানিবাবু আবার মিনার্ভায় যোগদান করেন। এখানে 
তিনি ছিলেন্্লাল ক্লোয়ের এতিহাসিক জউ্টটকাবৃণট এবং .গিরিশচন্ত্রের 
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একাধিক নাটকে (শক্ষরাচার্য, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাঁসিম, অশোক,» 
তপোবল প্রভৃতি ) নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে অভিনয়ের পরাকা্টা প্রদর্শন 
করেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর মিনার্ভা থিয়েটারের কতৃপক্ষ তাকেই 
ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন । তখন থেকেই তিনি 2০0০-00819561 
হন। শিশিরকুমার যখন সাধারণ থিয়েটারে যোগদান করেন দামিবাবুর 
বয়স তখন প্রায় ষাটের কাছাকাছি । তখনো! তার কণ্ঠের স্বর ক্ষীণ হয় নি। 
দানিবাবুর অভিনয়ের বিশেষত্ব ছিল এই যে, ষখন তিনি যে রসের অভিনয় 
করতেন, সেই রসানুযায়ী চলনবলন, মুখভঙ্গী, হস্তপদ-সঞ্চালন প্রভৃতি এমন 
স্বাভাবিক ভাবে করতেন যে দর্শকর! যেন সেই চরিত্র জীবন্ত দেখতে পেতো|। 
তিনি সত্যই ভগবানদত্ব ক্ষমতাপন্ন স্বভাব-অভিনেতা ছিলেন। শিশিরযুগে, 
টার রঙ্গমঞ্চে “পোয্রপুত্র নাটকে শ্যামাকান্তর ভূমিকা-ই দানিবাবুর শেষ 
অভিনয়। সেই তার প্রতিভার শেষ উত্ভাসন। 


॥ ৫ ॥ নটের আবির্ভাব__আলমগীর ॥ 


'লাইমলাইট+ কথাচিত্রে চারি চ্যাপলিন নটের জীবনের একটি মর্মাস্তিক 
সত্যকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। সেটি হোল এই : নটের জীবনে 
সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ বার্ধক্য । যা ব্যক্তিগতভাবে নটের জীবনে সত্য, 
সমষ্টিগতভাবে তা নটের কর্মক্ষেত্র নাট্যশীলার জীবনেও আরো মর্মান্তিক, 
ভাবে সত্য ৷ থিয়েটারের অপর নাম রঙ্গালয়। যৌবনের সতেজ দীপ্থিকে 
আশ্রয় করেই তে! রস এবং রঙ্গের স্কূতি। থিয়েটারের সবচেয়ে বড়ো 
আকর্ষণ তার নট, তার অভিনেত্রী, তার নাটক । পুরানো নাটক দিয়ে 
যেমন আসর জমানো! যায় না, তেমনি বিগতযৌবন নট-নটা নিয়ে সেই 
নাটকের অভিনয়ে ওজ্জল্য নিয়ে আসা কোনোমতেই সম্ভব হয় না-বর্ণাঢা 
দৃশ্যপট বা! সাজসজ্জা বা উচ্চকিত নৃত্যগীতের সমবায়ে থিয়েটারের এই জ্রটির 
সংশোধন অসম্ভব । রঙ্গনাথের আসরে স্থবিরের স্থান নেই। জীবনের 
শেষ অঙ্কে মঞ্চের ওপর দাড়িয়ে গিরিশচন্ত্রকে তাই আক্ষেপ সহকারে বলতে 
হয়েছিল : 

হৃদে সাধ বলবান্ঠ সম উৎসাহিত প্রাণ 
করিতে দর্শকবৃন্দ-মানস-রঞ্জন। 
কিন্ত এ বার্ধক্ো হায়, দিন দিন ক্ষীণ কায়, 
| বিফল প্রয়াম জনমন-বিমোহন | 

বয়স হোলে নটের আর আত্মপ্রত্যয় থাকে না, তেমনি নাট্যশালারও 
পূর্বেকীর জৌলুষ থাকে না। পিছনে গোধুলি-আলোক, সম্মুথে অন্ধকার, 
রসের পাত্র শৃন্ঠ-__বার্ধক্যে নটের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না যা! দিয়ে সে 
পাদপ্রদীপের আলোকের সামনে উন্নত মন্তকে দীড়িয়ে দর্শকচিত্তে ভাবমন্ধি 
স্থাপন করতে পারে । বয়সের ভারে নটের দেহটাই শুধু বিকল হয় না, সেই 
সঙ্গে “শ্রমার্জিত বিদ্যা, ক্রেশার্জিত কলান্ান, কষ্ঠাজিত অভিজ্ঞতা, ব্লাস- 
বজিত সাধনা” সবই একে একে নিক্ষল হয়ে যায়। বাংলায় একটি প্রবাদ 


১১৮ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


আছে, নট, নাপিত আর নর্তক বয়স হোলে অকর্মণ হয়ে যায়। বয়সের 
সঙ্গে সঙ্গে ত্বাভাবিক নিয়মেই অভিনয়-শক্তি শ্ীন হোয়ে যাঁয়। নটকে 
আশ্রয় করেই তো নাট্যশালার শ্রী। নটের বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের 
সেই শ্রী-সেই সৌন্দর্ষের উপরে যবনিকাপাত অবশ্থস্তাবী। বিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় দশকে বাংল থিয়েটারের ওপর সেই যবনিকা নেমে এসেছিল 
'অনিবার্ষভাবেই। যাঁ ছিল একদিন দীপাঁবলী তেজে উজ্জবলিত, তার ওপর 
নেমে এল অন্ধকার । 

সেই যবনিকা একদিন বলিষ্ঠ হাত দিয়ে তুলে ধরলেন প্রতিভাবান এক 
নবীন নট । তিনি শিশিরকুমার ভাছুড়ী এম. এ._মেট্রোপলিটান কলেজের 
ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক । এইবার আমরা নটের 
আবিরাবের সেই কাহিনী বলব । কিন্তু তার আগে প্রসঙ্গত আর একজনের 
কথ! উল্লেখ করব। তিনি আচার মন্মথমোহন বস্থ_বাংল! থিয়েটারের 
সর্বজনমান্য নাট্যান্ুরাগী “মাষ্টারমশাই? । বাংল! রঙ্গমঞ্চের সংস্কারপ্রয়াসে 
তিনিই ছিলেন শিশিরকুমারের পূর্বস্থরী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ 
থেকেই কলকাতার স্কুল-কলেজে ছাত্রদের মধো নাট্যচর্ঠ বা নাটকাভিনয় 
একরকম বিরল হোয়েই এসেছিল । মম্মথমোহন তখন স্কটিশচার্চ স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক | আবাল্য নাট্যান্ুরাগী এবং থিয়েটার-প্রেমিক এই মানুষটির 
দৃষ্টি পড়ল এই দিকটিতে । রঙ্গমঞ্চের ওপর ছিল তার প্রীণের দরদ । গিরিশ- 
অর্ধেন্দু-অমৃতলালের প্রতিভা এবং প্রযত্বে যে সাধারণ নাটাশাল। গড়ে 
উঠেছে, তার ক্রমপরিণতি তিনি সাগ্রহে লক্ষ্য করতেন এবং কোন্থানে 
এসে রজমঞ্চের অগ্রগতি বাধা পাচ্ছে তাও তিনি অনুভব করলেন । দিক্পাল 
সব অভিনেতা, একাধিক প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, একাধিক মঞ্চ, কত 
নাটক, শক্তিমান কত সঙ্গীত এবং নৃত্যশিক্ষক-_এতগুলি জিনিসের সমাবেশ 
সত্বেও দেখা গেল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই বাংলা থিয়েটার 
যেন তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে । কোথায় যেন একটা ক্রুটি, একটা 
'অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে । মন্মধমোহনের দৃষ্টিতে সেই ক্রি ধরা পড়ল-_তিনি 
বুঝলেন এর সংস্কার ব্যতিরেকে ব্ুঙ্গমঞ্চের আর উন্নতি নেই । তখন থেকেই 
তিনি স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ঈধ্যে নাট্যাভিনয়ের স্পৃহা! জাগিয়ে তুলতে 


শিশিরকুমার ও বাংল] থিয়েটার ১১৯ 


সচেষ্ট হলেন । তিনি তখনই বুঝেছিলেন, থিয়েটারে ষে জিনিসটার অভাব 
রয়েছে-_অভিনয়ে সামশ্রিকতা_তার প্রতিকার করতে হোলে শিক্ষিত 
নটের প্রয়োজন। তারপর ১৮৯১ গ্রীষ্টাব্বে যখন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট 
স্থাপিত হোল এবং আট বৃছর পরে ইনষ্টিট্যুটে কলেজের ছাত্র-সদস্যদের নিয়ে 
যখন নাট্যাভিনয় শুরু হোল, তখন থেকেই তিনি নাট্যুশিক্ষকক্ষপে আত্ম- 
প্রকাশ করে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের স্পৃহা প্রবলভাবে জাগিয়ে 
তোলেন। যে ইনষ্িটাটের অভিনয়কে আশ্রয় করে শিশিরকুমার তার 
ভবিষৎ নটজীবনের স্চনা করেছিলেন, তার নাট্যবিভাগের কর্ণধার 
ছিলেন মন্মথমোহন বস্তু । বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাইরে কৃষ্টিকল! সাধনার ষে 
কতবড়ে| প্রয়োজনীয়তা আছে, তা সেদিন তিনিই সবচেয়ে বেশি করে 
বুঝেছিলেন বলেই -ল্পদিনের মধোই তিনি এই প্রতিষ্টানটিকে কৃষ্টিসাধনার 
পীঠস্থানে পরিণত করে তুলেছিলেন। এইখানেই তিনি একদিন তার 
ছাত্রদের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন নবপূগের প্রতিভাবান নট শিশির- 
কুমীরকে । এই দুর্ভ ফোগাযোগের ফলেই গিবিশোস্তর বাংলা থিয়েটারের 
সংস্কারের পথ কিভাবে সুগম হয়েছিল, সে ইতিহাস তো আমর! প্রত্যক্ষই 
করেছি। 


দশঘড়ার এক স্থপ্রা£ীন কায়ম্থ বংশের সন্তান, মালাধর বন্থর বংশধর 
মম্মথমোহন বস্তুর জন্ম ১৮৬৮ শ্রষ্টান্ে । শিক্ষক, সমালোচক, সাহিত্য- 
রসিক নাট্যকার এবং নাট্যশিক্ষক মন্মথমোহন বস্তুর সমগ্র জীবনটা বলতে 
গেলে বাংল! থিয়েটারের উন্নতিকল্পে উৎসর্গাকৃত ছিল । তার কর্মের কেন্জ্র 
ছিল স্কটিশচার্চ স্কুল, ব্বটিশচার্চ কলেজ, ইউনিভাসিটি ইনষ্টিট্যুট এবং বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ । এই শিক্ষাব্রতীর কর্মজীবন আরম্ভ হয়েছিল দ্বটিশচার্চ 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে. এবং তখনই তিনি কলেজের বাংলা ক্লাসে 
পড়ীতেন। পরবতীকালে তিনি কলেজের বাংল! বিভাগের প্রধান অধ্যাপক 
নিুক্ত হন এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজের সঙ্কারী অধ্যক্ষ হিসাবে 
অবসর গ্রহণ করেন। পরে তিনি চ:0060605 7:0155500 নিযুক্ত হয়ে, 
ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিগ্যাপিয়ের গিরিশ 'লেকগারার হিসাবে তিনি 


১২০ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে বক্তৃত দিয়েছিলেন, আজ 
পর্যন্ত বাংলা নাটকের ওপর উহাই সর্বোত্তম আলোচনা হিসাবে স্বীরূত। 
বাংল! নাটা-সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ব- 
বিশ্ববিগ্ালয় তাঁকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সরোজিনী বস্থু স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত 
করেন । বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক, সহকারী সভাপতি এবং স্ভাপতি 
(১৯৪৫ ও ১৯৪৬) হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিবিধানে মম্মথমোহনের 
দান অবিস্মরণীয় । উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী এই দুই যুগের বাংলা সাহিত্যের 
মধ্যে সংযোগ সাধন করেছিল তার জীবন। বিংশ শতকের বাংলার 
সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে অধ'শতাব্দীকালেরও বেশি সময় এই একটি 
মাচ্ছষ যে প্রভাব বিষ্তার করেছিলেন, ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ করে রাখার 
মতন | বিদপ্ধ ও সাহিত্যরমসিক মম্মথমোহনের %/1-এর দীপ্তি একদা বহু 
সাংস্কৃতিক সভা ও জনসভাঁকে উদ্ভাসিত করেছিল । বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের ওপর তার অনুরাগ ছিল অপরিসীম । জীবনের দীর্ঘ বিশ 
বৎসর কাল তিনি শিয়ালদহ আদালতের অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেটের পদও 
অলম্কত করেছিলেন এবং তিনিই প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট যিনি বাংলাভাষায় তার 
বায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন । নাট্যগুরু গিরিশ্ন্দ্রের স্মতিরক্ষাঁর জন্য এই একটি 
মানুষের উদ্যম ও উৎসাহের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের 
১০ই অক্টোবর আচার্য বন্থুর ৮১তম জন্মদিবস উপলক্ষে ক্কটিশের প্রাক্তন 
ছাত্ররা একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। সেই সভার অন্যতম বক্তা 
ছিলেন শিশিরকুমার । সেদিন তিনি বলেছিলেন £ “আমার জীবনের এক 
স্মরণীয় ক্ষণে নটের বৃত্তি গ্রহণ করবার সময়ে আমি আচার্য মম্মথমোহনের কাছ 
থেকেই উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলাম । তিনিই আমার জীবনের গতি 
নির্দেশ করে দিয়েছিলেন এবং তারই ফলে বাংলাদেশের পেশাদার মঞ্চে 
দেখা দিল নূতন জীবন।” জীবনের শেষ বয়সে তিনি মর্মীস্তিক আঘাত 
পেয়েছিলেন শিশিরকুমারের মৃত্যুতে । “পিতার শ্রাদ্ধ পুত্রে করিয়া থাকে । 
ইহাই সাধারণ নিয়ম । কিন্ত যদি দৈবক্রমে পিতাকে পুত্রের শ্রাদ্ধ করিতে 
হয়, তবে তাহা কিরূপ কষ্টকর সকলেই বুঝিতে পারেন। শিশিরকুমার 
ছিল আমার পুত্রাধিক নেহাম্পছ শিল্প ।”_ শিশিরকুমারের মৃত্যুতে ক্কটিশ- 
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চার্চ কলেজে অনুষ্টিত একটি শোক সভায় এক লিখিত ভাষণে তিনি এই 
কথা বলেছিলেন । জীবনের শেষ বয়সেও তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে 
সর্বদেশের পূজা পার্বণ সমূহের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে একখানি মূল্যবান গ্রস্ত রচনায় 
ব্যাপৃত ছিলেন, দেখেছি । তার আধারে আলো” নাটকখানি বহুকাল রাতের 
পর রাত মিনার্ভ থিয়য়টারে অভিনীত হয়েছিল । “আমি ও আমার দেহ” 
অধ্যাপক বস্থর আর একখানি বিখ্যাত পুস্তক ; এমন সরস দার্শনিক পুস্তক 
বাংলা ভাষায় বিরল । জীবনে ধাকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করতেন, যার 
মাধ্যমে তিনি রঙ্গালয়ে আকাঙ্খিত সংস্কার সাধনে সফলকাম হযেছিলেন, 
সেই প্রিয়তম শিষ্য ও ছাত্র শিশিরকুমারের মৃত্যুর সাড়ে তিন মাস পরে (১৪ই 
অক্টোবর, বুধবার, ১৯৫৯) আচার্য মন্মথমোহন বস্থর মৃত্যু বিংশ শতকের 
বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন তথ! এর নাট্যশালার ইতিহাসে একটি শোকাবহ 
ঘটনা হিসাবেই পরিগণিত হবে। তার “মাষ্টারমশাই+-এর কথ। বলতে 
কত সময়ে শিশিরকুমারকে উচ্ডুসিত হোতে দেখেছি । বলতেন £ “মাষ্টার 
মশাই না থাকলে আমার পক্ষে জে আশা হোত কি না সন্দেহ |” 
মম্মঘমোহনের কথ! আরো! একটু বলব । “7২178 ০9০ 076 014 11178 
10 002 13০৮৮৮-_-এরই জীবস্ত প্রতীক ছিলেন তিনি । নব্বই বছরেও 
তার মধ্যে নূতন কিছু করার উৎসাহ দেখে বিশ্মিত হয়েছি । সেই কালে 
আচকান, বিরলকেশ মাথ!, হাসিমুখ আর চোখ-ঘোরানেো ভদ্রলোকটি 
শহরের তখনকার দিনের প্রায় সব নাম-কর। ক্লাবের নাট্যশিক্ষক ছিলেন। 
সর্জন পরিচিত মোশন্‌ মাষ্টার । এ্যামেচার ক্লাব, পেশাদার থিয়েটার 
সবত্রই তার প্রয়োজন হোত। বাড়ি বাগবাজার। বাগবাজারের সঙ্গে 
কলকাতার থিয়েটারের নাড়ীর যোগ। শুধু কি থিয়েটার? হাজারটা 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ । অঞ্ুরস্ত আনন্দ পেতেন সভায় বক্তৃতা করতে । 
সবরকম বিষয়ের ওপর বলার ক্ষমতাঁও ছিল তাঁর অসাধারণ । সাহিত্যবাসর, 
স্থৃতিসভা, পুরস্কার বিতরণ উত্সব, গানের জলসা, নাট্যাহষ্ঠান” আর্তত্রাণ 
সমিতি থেকে পাড়ার বারোয়ারি পর্যস্ত-_সর্বত্রই ঠাকে দেখা গিয়েছে । 
বাংলার অধ্যাপক, কিন্তু কলেজে. পড়িয়েছেন খন মা হঠাৎ দরকার 
পড়েছে__ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, বিউজান__এ কথা বলেছেন তারই অন্ততম 
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ছাত্র, অধ্যাপক স্ুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় । ইংরেজিতেও অধিকার ছিল 
যথেষ্ট, হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মতন। শেষজীবনে দেখেছি খাটে শুয়ে 
শুয়ে, সেই লাল মোট! ফাউণ্টেন পেনটি দিয়ে শেষ গ্রন্থথানি রচনা করছেন । 
নব্বই বছর বয়স, চশমা নিতে হয়নি। এমন জনপ্রিয় অধ্যাপক, এমন 
ছাত্রবৎসল শিক্ষক, বিনয়েন্্রনাথ সেনের পর, কলকাতায় খুব বেগি দেখা 
ঘায়নি। নিরহঙ্কার, অমায়িক, সহজ, সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন 
মনমোহন । সকলকে ভালবেসেছেন, সকলের শ্রদ্ধ পেয়েছেন । 


গিরিশচন্ত্রের মৃত্ঠ্যর পর প্রায় একযুগের মধ্যেই নানা কারণে '্বাংলা 
থিয়েটারের ক্রমাবনতি দেখ! গেল। প্রথম কমাশিয়াল ষ্টেজ স্থাপিত হবার 
দিন থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্ধীকালের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েও বাংল! 
থিয়েটারের অর্থনৈতিক ভিদ্ভতি সুদৃঢ় হয নি এবং এই স্দ্ীর্ঘ কালের মধ্যে 
ধার! থিয়েটারের ব্যবসায় অগ্রণী হয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে তাদের কারোই 
দৃষ্টিভঙ্গি বা 20102.01 জাতির বৃহত্তর স্বার্চেতন! নিয়ে উদ্দীপ্ত হোয়ে 
ওঠেনি-_জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে রঙ্গমঞ্চের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, 
এই বোধ কি গিরিশধুগ, কি গিরিশোত্তর যুগের কোনো! মঞ্চ-বাবসায়ীর মধ্যে 
প্রত্যক্ষ হোয়ে ওঠে নি । থিয়েটারের ক্রমাবনতির এইটাই ছিল একটা মস্ত 
বড়ো কারণ | পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কলকাতায় তিনটের বেশি থিয়েটারের 
নিজব্ব ভবন নিমিত হয় নি, অথচ এই সময়ের মধ্যে এমারেন্ডঃ বীণা, সিটি, 
ক্লাসিক, কোহিনুর, গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল প্রভৃতি দশ-বারটি থিয়েটারের উথান- 
পতন দেখা গিয়েছে । বাংল। থিয়েটারে দুইটি প্রতিভা-_গিরিশচন্দ্র ও 
অধেক্দুশেখর- দীর্ঘকাল কখনো একত্রে কাজ করতে পারেন নি; কেবল- 
মাত্র বিংশ শতকের প্রথমে মিনাতায় যখন “প্রতাপাদিত্য” নাটক মঞ্চস্থ হয় 
(১৯০৪) সেই সময়ে কিছুকালের জন্ত আমরা এঁদের দুজনকে একমঞ্চে 
অবস্থান করতে দেখি । এই সময়ের মধ্যে বহু দল গড়েছে, বহু দল ভেঙেছে 
আবার কোনো একটি থিয়েটার দীর্ঘকাল একজনের স্বত্বাধিকারীত্ে .অথবা 
পরিচালনাধীনে থাকে নি. জঅন্মলগ্ন থেকেই বাংল! থিয়েটার কেমন যেন 
একটা বিশৃঙ্খলতা ও বিরোধের ভেতর দিয়ে চলে এসেছে এতদিন । এই 
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দ্ীর্ঘকালের মধ্যে কোনে বড় সরকারী সাহাষ্য প্রাপ্তির কথা নাট্যশালার 
ইতিহাসে দেখতে পাই নাঁ। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অজ নাটক ও 
প্রহসন বিভিন্ন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছে, এক একখানা নাটক নামাতে কম- 
পক্ষে বিশ হাজার টাকার কম খরচ হয় নি, কিন্ত তার সবগুলি তো নয়ই, 
সেসব নাটকের অর্ধেকও ব্যবসাগত সফলতা অর্জন করে নি-_-তার প্রতিক্রিয়া 
অনেক সময়েই মঞ্চের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে । বাঙালি দর্শক টাকা 
খরচ করে টিকিট কিনে এবং অন্যভাঁবেও থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা করতে 
কোনো দিন পরাজ্মুখ হয় নি। বাংলার নাট্যানুরাগী একাধিক জমিদার 
থিয়েটারে অজস্র অর্থ বিনিয়োগ করেছেন, কিন্ত তবু এর অর্থ নৈতিক চেহার। 
ফেরে নি, এর সংশ্লিষ্ট অভিনেত।-অভিনেত্রীদের (নাম কর! দু'চারজন বাদে) 
অথনৈতিক মানও উন্নত হয় নি। থিরেটাবের ব্যবসাগত দিকটি সে বুগে 
দু'জন ঠিক ভালভাবে বুঝেছিণেন, গিরিশচন্দ্র ও মনোমোহন পাড়ে । কিন্ত 
গিরিশচন্দ্র আজীবন পরের চাকরি করেছেন, খিষেটারের সংগঠনে দিকটা 
তাই একরকম অবহেলিত হয়েই এসেছে । উন্নতির মধ্যে দেখা গিয়েছিল 
ছুটি জিনিস, দথা,__ অভিনয়ের ধারাঁর রূপ-বিবর্তন, আর নাটক রচনার 
বিষয়বস্তর বৈচিত্র্য । বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বদেণ আন্দোলনের 
প্রভাবটাই ছিল এ-ক্ষেত্রে সক্রিয় । 

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে থিয়েটারের ক্রমাবনতি ক্রত থেকে ক্রুততর হোয়ে 
উঠল যেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার “সাজান বাগান, তখন “শুকিয়ে গেছে” 
প্রতিভাবান নটদ্দের :কউই বেচে নেই--এক দানিবাবু তখন স্থবির সিংহের 
মত পুরাতনের রোমস্থন করে চলেছেন, মঞ্চে তখন কার নতুন কিছু দেবার 
ছিল না। থিয়েটারের ভিতর এবং বাইরের সৌন্দর্য তখন ম্লান হয়ে এসেছে। 
দানিবাবুর যুগের অভিনয়ের কথা মনে হলেই--সেই সারারাব্িব্যাপী চিন্জ- 
বিনোদনের নামে ক্লান্তিকর চিত্তবিক্ষেপের কথাই সকলের আগে মনে 
পড়ে । তথনকার দিনের থিয়েটার মানেই আট আনার টিকিট কিনে সমস্য 
রাত রউ-বেরঙের অভিনয় দেখা । 'রাত শেষ হয়ে সকাল হোল--তখনে! 
দর্শকসাধারণ নিদ্রাতুর! নৃত্যপর! ব্যালে গার্লদের অলস-অবশ-অবসঙ্গ চরণক্ষুঃ 
ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন রঙ্গপীঠে অভিনয়-হুখ সম্ভোগ করতেন । তারপর বেল? 
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আটটার সময়ে ঘনঘোর এনকোর সত্বেও যবনিক] পড়তে দেখতে ক্ষুধ চিত্তে 
চোখ মুছতে মুছতে রঙ্গালয় ত্যাগ করতেন । প্রসঙ্গত দানিবাবুর যুগের একটি 
প্রসিদ্ধ ঘটনার এখানে উল্লেখ করব । ১৯১৮ খ্রীষ্টাবে (বাংল। ১৩২৫, ৩২শে 
শ্রাবণ ) মিনার্ভ| থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদের গীতিনাট্য “কিন্নরী” মঞ্চস্থ হোল। 
বাংল! থিয়েটারের ইতিহাসে বক্স-অফিসের দিক দিয়ে “আলিবাবা”-ই 
সবশ্রেষ্ঠ অপেরা ; “কিন্নরী” আলিবাবার ট্রাডিসনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে-_ 
এই গীতিনাট্য অভিনয় করে মিনার্ভার প্রচুর অর্থাগম হয়েছিল | কিন্রী 
প্রথম-গ্রথম টার ও মিনার্তা__ছুই থিয়েটারের অভিনীত হয় । তখন ট্টারের 
পরিচালক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । কিন্নরীর অভিনয়ন্বত্ব নিয়ে ছুই 
থিয়েটারে মামল! হয় ও ষ্টারের কর্তৃপক্ষ হেরে যান। এই মামলার ফলেই 
১৯১৯ খ্রষ্টাৰ থেকে বাংল! থিয়েটারে নাটকের অভিনয়ন্বত্ব সম্পকিত প্রথম 
নিয়মাদি প্রচলিত হয় । 

বাংল! থিয়েটার জগৎ তখন একরকম নিপ্রদীপ বললেই হয় । ১৯২১ 
খ্রীষ্টাব্দে শহরে মাত্র তিনটি রঙ্গালয়_্টার, মিনার্তী ও মনোমোহন__কোনো- 
মতে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে গতানুগতিক ধারায় পুরাতনের জাবর 
কেটে চলছিল । প্রেক্ষাগৃহ মলিন, দর্শকদের বসবার আসনগুলি গীড়াদায়ক, 
শিল্পীদের বেশভূষায় তিন বুগের ছাপ পড়েছে, নূতন নাটক নেই, নাট্যকারও 
নেই । অপরেশচন্ত্র, দানিবাবু, মন্মথ পাল, কাতিকচন্দ্র দে, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী 
তারক পালিত, প্রবোধ ঘোষ, কুস্থমকুমারী, বসস্তকুমারী প্রভৃতি গিরিশ 
যুগের পুরাতন নট-নটার। প্রতি শনি, রবি ও বুধবার রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের 
আলোর সামনে এসে দাড়াতেন | নাট্যাগরাগী বাঙালি দর্শক, যারা রঙ্গ- 
মঞ্চকে চিরদিন ভালোবেসে এসেছে, ধূলিমলিন, হৃতসৌনদর্য প্রেক্ষাগৃহে 
এসে তাদের অভিনয় দেখতেন আর ভাবতেন, এমনভাবে থিয়েটার আর 
কদিন চলবে? ঠিক এমনি সময়ে বাংলা থিয়েটারের ওপর দৃষ্টি পড়ল পারি 
ধনকুবের । জে. এফ. ম্যাডানের । 

ম্যাডান সাহেব তখন ভারতবর্ষের চিত্রজগতের একচ্ছত্র অধিপতি | 
নিধাক ছবির যুগে তিনিই ছিলেন সারা ভারতবর্ষে একাধিক ডিও এবং 
চিত্রগৃহের মালিক এবুং এই ব্যবসায়ে তিনি সাফল্যও লাভ করেছিলেন 
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অসামান্ত। সবাক ছবির যুগ তখন আসন্গ হোয়ে এসেছে । কলকাতায় 
ম্যাডান সাহেবের কয়েকটি চিত্রগৃহ ছিল; সেগুলির যধ্যে একটি ছিল 
উত্তর কলিকাতায় খাস বাঙালি পাড়ায়__কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার ( বর্তমানের 
উত্তরা” )। সেই সময়ে তিনি ধর্মতল] ট্টাটে কোরিহ্থিয়ান রজমঞ্জে 
[87517762675] 0010727% নাম দিয়ে একটি থিয়েটারও খুলেছিলেন | 
এখানে উত্বু ও হিন্দীতে অভিনয় হোত । ম্যাডান সাহেবের সমব্ত কারবার 
চলতো! একটি মূল নামে-_-18097. 1[1)92.5, বাঙালি যার নাম দিয়েছিল 
“মদন থিয়েটার? | ম্যাডান থিয়েটারের আসল কর্মকর্তা ছিলেন তার জামাই 
রুন্তমজী ধোঁতিওয়াল] । তখন শহরে দশকদের মনে ধীরে ধীরে সিনেমার 
প্রভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। বাঙালি যে থিয়েটার ভালবাসে, সেটা 
কোরিছ্িয়ান থিয়েটারে বাঙালি দর্শকের সমাগম থেকেই রুস্তমজী বুঝতে 
পারলেন । পাশি থিয়েটারে সুক্্ শিল্পকলাসম্মত সুরুচিপূর্ণ অভিনয়ের বালাই 
ছিল না, কেবল “অজন্ন অর্থব্যয়ে দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আলোর 
দুর্দীস্ত খেল দেখিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিতেন তারা । ভাষ! ন 
বুঝলেও বহু বাঁডালি দর্শক গুধু এই বিশ্ময়কর দৃশ্যপটের বাহার দেখতেই দলে 
দলে সেখানে টিকিট কাটতেন।” রুস্তমজী তখন কলকাতার ক্ষরিষুঃ 
থিয়েটারের সুযোগ নিতে আর এক পদ অগ্রসর হলেন । একেবারে গাঁস 
বাঙালি পাড়াতেই কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে তিনি খুললেন “বেঙ্গলি থিয়েটিক্যাল 
কোম্পানি” ৷ কর্ণগয়ালিশের পাশেই তৈরি হোল আব একটা নতুন চিত্র- 
গৃহ- ক্রাউন সিনেমা | (বর্তমান শ্রী” )। রঙ্গালয় আর চিত্রগৃহ--কলকাতায় 
সেই প্রথম পাশাপাশি দেখা দিল। যাস্ত্রিক শিল্পের পাশে স্বাভাবিক শিল্প | 
ম্যাভান সাহেব বাংলা থিয়েটার খুলছেন-__বিংশ শতাব্ধীর দ্বিতীয় দশকের 
শেষে কলকাতায় এটি একটি বড়ো রকমের সংবাদ হিসাবে নাট্যামোরদী 
জনসাধারণের মনে তুমুল চাঞ্চল্যের স্ষ্টি করেছিলেন সেদিন। বাংল! মঞ্চ 
এবং প্রেক্ষাগৃহের তুলনায় পাশি থিয়েটারের আলো-ঝলমল স্টেক্দ এবং 
আরামপ্রদ অডিটোরিয়াম দেখে ইতিমধ্যেই বাঙালি দর্শকের মনে জেগেছে 
ম্যাডান-গ্রীতি। তারপর ষ্টার, মিনার্ভা ও মনোমোহন থেকে বেশি টাকা 
মাইনে দিয়ে তখনকার নাম-ককু ক্ষয়েকজন অভিনেতা। ও অভিনেত্রীকে 
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নবগঠিত বেঙ্গল খিয়েটিক্যাল কোম্পানিতে নিয়ে এলেন রুস্তমজী সাহেব । 
সেই সঙ্গে কোম্পানির প্রধান নাট্য উপদেষ্টা ও পরিচালক হয়ে এলেন আগা! 
হিস্সার কাশ্মীরি । আগা ছিলেন উদ কবি, নাট্যকার এবং অভিনেতা । 
ইনি কোরিস্থিয়ানের জন্য নাটক লিখতেন । হিন্দী এবং উ্ু পাঠকদের 
কাছে আগার খুব স্থনাম ছিল। আগ! সাহেবের লেখা “অপরাধী কে?” 
নাটক দিয়ে এই নতুন থিয়েটারের উদ্বোধন হবে, এই ঠিক হোল। প্রাকার্ডে 
প্রীকার্ডে শহর ছেয়ে গেল। অজন্র অর্থ ব্যয় করে জমকালো দৃশ্যপট আর 
পোষাঁক-পরিচ্ছদ্দ ইত্যাদি তৈরি হোতে লাগল । কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারের 
ভিতর ও বাহির স্সংস্কত ও স্থুসঙ্সিত হোল । অর্থব্যয়ে কার্পণ্য নেই, 
আয়োজনে ত্রুটি নেই । 

অতঃপর ? শিশিরকুমারের আবাল্য বন্ধু এবং তার নটজীবনে ঘনিষ্ঠদের 
মধ্যে অন্যতম শ্রীপ্রেমান্থুর আতথী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “বাংলার রঙ্গালয়- 
গুলির তথন প্রায় ভগ্ন অবস্থা । নৃপেন বস্থু, সত্যেন দে, মনোমোহন গোস্বামী, 
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, হীরালাল দত্ত, গোপালদাস ভন্টীচার্ধ ও অভিনত্রীদের 
মধ্যে কুসুমকুমারী; বসন্তকুমারী প্রভৃতি ম্যাডাঁন থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। 
মহাসমারোহে আগ! সাহেবের পরিচালিত নাটক আরম্ভ করা হোল । কিন্তু 
কয়েক রাত্রি যেতে না যেতে ম্যাডান কোম্পানি বুঝতে পারলেন যে, তাদের 
হিন্দী-উদ্ু বৌত্র-করুণরসের প্যাঁচ বাঙালি দর্শকের কাছে হাস্যরসের উদ্রেক 
করে । সে সময়ে শিশিরকুমার ঘিজেন্দত্রলাল রায়ের চন্্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের 
অভিনয় করে দিপ্বিজয়ী হয়ে পড়েছেন। ম্যাডান কোম্পানি খুঁজে খুঁজে 
শিশিরকুমারকে তাদের এই বাংলা থিয়েটারের পরিচালনার ভার দিলেন ।” 

শিশিরকুমার তখনও মেট্রোপলিটানের অধ্যাপক । ১৯১৪-র জুলাই 
থেকে ১৯২১-এর ১৪ই জুলাই পর্যন্ত মোট সাত বছর তিনি অধ্যাঁপনাকার্ষে 
ব্রতী ছিলেন। শিশিরকুমারের স্থলে নিমাই মৈত্র ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে 
আসেন এই কলেজে । ১৯২১-এর মেসন আরম্ভ হবার আগেই তিনি 
অধ্যাপনায় ইন্তফা দিয়ে নটের বৃত্ধি গ্রহণ করেন। রুন্তমজীর সঙ্গে কথা- 
বার্তা যখন পাকাপাকি হয়, তখন তিনি তার মাষ্টারমশীই মন্মধমোহন বসুর 
কাছে সকলের আগে গিষ্লেছিলেন পরামর্শ করবার জন্ত। তিনিই তাকে 
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উৎসাহ দ্বিয়ে বলেছিলেন, “শিশির তোমার স্থান মঞ্চে, কলেজের লেকচার 
রুমে নয়। থিয়েটার ডুবতে বসেছে, একে টেনে তুলবার মত প্রতিভা 
তোমার আছে । আমি আশীর্বাদ করছি তুমি সফলতা! লাভ করবে ।” শুধু 
কি আশীর্বাদ আর মৌখিক সমর্থন? সেইসঙ্গে তার প্রতিনিধিস্বরূপ তার 
অন্যতম পুত্র অমিতাভ বস্থকে (ইনি তখন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে চাকরি 
করতেন ) উপহার দিয়েছিলেন শিশিরকুমীরের সঙ্কল্পের বেদীমূলে । কলেজে 
মাইনে পেতেন দেড় শে! টাক], ম্যাডাঁন থিয়েটারে মাইনে হোল সাড়ে সাত 
শে! টাকা। তখনকার দিনে একজন অভিনেতার এত টাকা মাইনে 
কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল | তিনি নটের বৃত্তি গ্রহণ করবেন কি না, এই কথা 
শিশিরকুমার স্যার আশুতোষকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি তখন 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। শিশিরকুমারকে তিনি অত্যন্ত সহ 
করতে । সব শুনে প্রথমে তিনি বলেছিলেন, “ঘদি কলেজের চাকরিতে 
তোমার মন না৷ বসে বা পেট ন। ভরে তাহলে আমি তোমাকে ইউনি- 
ভাসিটিতেই নেব; আর যদি তুমি 4৪০1০ করে থাক যে 5684০-এ 1041 
করবে তাহলেও বলব যে সব পেশাই সনান সম্মানঅনক-_০০1১ 20:০০- 
5101) 15 13000001:91916. | আর দ্বিধা বইল না। তিনি ম্যাডান 
কোম্পানির চুক্তিপত্রে সই করলেন। 

রঙ্গমঞ্চে কলেজের অধ্যাপকের যোগদানের দৃষ্টান্ত কিন্ধ এই প্রথম নয়। 
শিশিরকুমীরের বহু পূর্বে ক্কটিশের কৃতী অধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ 
বিছ্ভাবিনোদ, এম. এ. চাকরিতে ইন্তফ। দিয়ে থিয়েটারে ঘোগদান করেছেন 
নাট্যকার হিসাবে । ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অপরেশচন্ত্র যখন কোহিনূর থিয়েটার 
প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর কিছু পূর্ব থেকেই ক্ষীরোদপ্রসাদ অধ্যাপনাতে ইন্তফা 
দিয়ে স্থায়ী নাট্যকার হিসাবে ট্রার থিয়েটারে যোগদান করেছেন । এই 
ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে শিশিরকুমারের মিলন হোল ম্যাডান থিয়েটারে । 
শিশিরকুমারের নির্দেশমত কুন্তমজী নাটক লিখবার জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদকে 
স্থায়ীভাবে নিধুক্ত করলেন। বাংল! থিয়েটার জগতের তিনিই তখন জনপ্রিয় 
নাট্যকার । ছুই প্রতিভার মিলনের ফল ভালই হয়েছিল । শিশিরকুমার 
কিন্তু আগ! সাহেবের নাটকে অবতীর্ণ হলেন সা। কারণ সেই নাটক তার 
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পছন্দমত ছিল না। তা ছাড়া, শিশিরকুমারের বুকস রুচির সঙ্গে উদকবির 
স্থল রুচির সামঞ্জস্য ঘটবার কোনে। হেতুই ছিল না। ক্ষীরোদপ্রসাদকে দিয়ে 
তিনি নৃতন নাটক লেখালেন। এঈ নাটক রচনার ইতিহাস শিশিরকুমারের 
মুখে আমি শুনেছি । নাটকের বিষয়বন্ত নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রথমে 
আলোচনা হয়। ম্যাডাঁন কোম্পানি জখকজমক পছন্দ করে- এউ্রতিহাসিক 
নাটক ভিন্ন জঁকজমকের স্থযোগ কোথায়? ঠিক হোল মুঘলযুগের একটি 
চরিত্রকে কেন্দ্র করে একথাঁনি নাটক লেখা হবে। বাবর থেকে গুরংজেব 
পর্মস্ত সব কয়টি চরিত্রকে সামনে হাজির কর! হোল। তাঁলিকা থেকে 
প্রথমেই সম্রাট সাজাহানকে বাদ দেওয়! হোল-_দ্বিজেন্দ্রলালের “সাজাহান*- 
এর পর এ চরিত্র নিয়ে আর কোঁনো সার্ক নাটক রচনা করা সম্ভব নয় । 
তথনো পর্যন্ত বাংল] রঙ্গমঞ্চে মূল চরিত্র হিসাবে ওরংজেবের আবির্ভাব 
ঘটে নি। “সাজাহান' এবং “ছত্রপতি” নাটকে গুরংজেব পার্খ-চরিত্র মাত্র । 
ঠিক হোল গুরংজেবকে মূল চরিত্র করে একখানা নাটক লিখতে হবে। 
তারপর আলোচনা হোল উরংজেবের চরিত্রের কোন্‌ ৪3০০-কে নাটকের 
উপজীব্য কর! হবে__তীর সুদীর্ঘ জীবনে নানা অধ্যায়ে নানা কাহিনী পল্লবিত 
হয়ে রয়েছে । স্যর যছুনাথ সরকারের বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থ উরংজেব, 
তখন প্রকাশিত হোয়ে এরতিহাসিক মহলে একটা নূতন আলোড়ন এনে 
দিয়েছে । শিশিরকুমার সেই বই আনিয়ে পড়লেন । তারপর সেই বই থেকে 
এই বছ-ভঙ্গিম চরিত্রের মানুষটির প্রকৃতির একটা! ৪5০৪০ সম্পর্ক একটু ইগিত 
পেলেন । ক্ষীরোদপ্রসাদকে তিনি সেটা বেশ করে বুঝিয়ে দিলেন। সুদীর্ঘ- 
কাল তিনি থিয়েটারের নাটক লিখে আসছেন, এমনভাবে নাটক লেখার 
কথা ক্ষীরোদপ্রসাদ কখনো শোনেন নি বা দেখেন নি। শিশিরকুমারের 
নাট্যপ্রতিভার ওপর তার শ্রদ্ধা আাগল । বুঝলেন এই মানুষটির মধ্যে রয়েছে 
একাধারে একজন নট এবং কবি । ক্ষীরোদপ্রসাদ তার পরিণত প্রতিভা 
প্রয়োগ করে লিখলেন সেই নাটক 1 নাটক পছন্দ হোল শিশিরকুমারের, কিন্ত 
এর নামকরণ নিয়ে গোল বাধল । ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রথমে নাম দিয়েছিলেন 
উদিপুরী', পরে পরিবর্তন করে নাম দিলেন “বিজয়িনী । এ দুটো নামই 
শিশিরকুমারের পছন্দ হোল না। পরে তিনি একদিন বললেন__“ক্ষীরোদদ!, 
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নাটকের নাম হবে “আলমগীর”, কি বলেন ?” অভিজ্ঞ নাট্যকার ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ এমন চমৎকার নামকরণে বিস্ময় এবং আনন্দ ছুই-ই প্রকাশ করে- 
ছিলেন। এই নাম__“আলমগীর+__ফুগপৎ নাটক, নাটাকাঁর এবং মূল 
চরিত্রীভিনেতা শিশিরকুমীরকে বাংল! থিয়েটার-জগতে এক অক্ষয় খ্যাতির 
অধিকারী করে দিয়েছিল। বাঁংল। থিয়েটারের নাটকের তালিকায় চির- 
স্বরণীয় কয়েকখাঁনি নাটকের মধ্যে নিঃসন্দেহে “আলমগীর” একটি। 
শিশিরকুমীর বলতেন, “নাটক হিসাবে আলমগীরের ছুবলতা অনেক, কিন্ত 
এর বৈশিষ্ট্য একটি বিরাট এ্রতিহাসিক চরিত্রের একটি বিশেষ ৪5১৪০৮-এর 
রূপায়ণে এবং এক বিশেষ ভঙ্গির সংলাপের জন্য । এমন 0181086 
ক্ষীরোদবাবু ভিন্ন আর কাঁরো৷ কলমে আসত না। এই নাটকের অভিনয়ে 
আমি তাই কখনে। ক্লান্তি বোধ করি না।” 

নাটক লেখা হোল । রিহাস্যাল মারন্ত হোল । উদ্িপুরীর ভূমিকায় 
কুস্থমকুমারী, নামভূমিকায় শিশিরকুমার । রিহাসর্থল দিতে অসুবিধায় 
পড়লেন শিশিরকুনার । দুই-একজন বাদে নট-নটা সবই পুরাতন যুগের-__ 
তাদের অভিনয়ের ধরণ-ধারণে থিয়েটারের প্রচশিত প্রথার ছাপ। কোনো 
রকমে মানিয়ে নিতে হয় তাঁকে । শহরে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত বিরাট প্রাটীরপত্র 
(50551) পড়েছে 2 

ম্যাডান কোম্পানী পরিচালিত 
কর্ণওয়ালিস রঙ্ঘমঞ্চে 
বেঙ্গলী থিয়েট্টাক্যাল কোম্পানীর নাট্যনিবেদন 
পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ এম. এ.-বিরচিত 
নূতন এঁতিহাদিক নাটক 


আলমগীর 
নাম-ভুমিকায়-__শ্াশিশিরকুমার ভাছুড়ী এম. এ. 


নাট্যরপসিকমহলে তুমুল চাঞ্চল্য-_ পেশাদার রক্গমঞ্চে কলেজের বিখ্যাত 
অধ্যাপক এবং ইনষ্রিট্যুটের ন্ুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শিশিরকুনার বোগ দিয়েছেন ! 
কলকাতার শিক্ষিত সমাজে সেদিন এই একটি সংবাৰ যে আলোড়নের কৃষ্টি 


৯৩০ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


করেছিল, বাংলা থিয়েটারের স্থদীর্ঘথ ইতিহাসে এমন আর কখনো দেখা 
যায় নি। এজিনিস সেদিন অভাবনীয় ছিল বলেই বিস্ময়ের মাত্র! এত বেশি 
হয়েছিল | 


শৌখিন নটগূপে শিশিরকুমারের শেষ অভিনয় ষ্টার রঙ্গমঞ্ধে “্পাগুবের 
অজ্ঞাতবাস” । তখনকার দিনে পরিচ্ছন্ন এবং যথার্থ শিল্পস্যমামণ্ডিত 
নাট্যাভিনয় বলতে শহরের বিদদ্ধজনরা বুঝতেন জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়ির 
পারিবারিক অভিনয় । সেই ঠাকুরবাড়ির বাইরে সাধারণ মঞ্চে "পাগবের 
অজ্ঞাতবাস' নাটকের প্রধোজনানৈপুণা সেদিন শিক্ষিত দশকদেবজানিয়ে 
দিয়েছিল যে, ভীম ও ব্রাহ্মণের ভূমিকায় বিনি অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ 
করলেন সেই শিশিরকুমার ভাছুড়ী নামক লোকটি শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর 
নটই নন, তার প্রয়োগপটুতাঁও নৃতন ধরণের । গিরিশচন্দ্রের পুরাতন পালা 
“পাগডবের অজ্ঞীতবাস”কে এক নৃতন রূপ দিয়ে সেদিন পাদপ্রদীপের আলোর 
সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন তিনি । এই প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় 
লিখেছেন : “সাজপোষাঁক ও অভিনয়ের নৃতন ভঙ্গিও দিলে নাঁন। সম্ভাবনার 
ইঙ্গিত। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলাম । মনে বারঘার প্রশ্ন জাগতে 
লাগল, অধ:পতিত বাংল! নাট্যজগতে এতদিন ধার পদধ্বনি শোনবার অন্ত 
নিরাশার মধ্যেও আশার স্বপ্ন দেখেছিলাম, ইনিই কি তিনি ?” 

সেই আশার স্বপ্নকে সার্থক করে বাংলা সাধারণ রর্গালয়ে আত্মপ্রকাশ 
করলেন শিশিরকুমার ভাছুড়ী ১৯২১-এর ১০ই ডিসেম্বর । ম্যাডান 
কোম্পানি যখন বাংল! খিষেটারের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় তখন বাংল! নাট্য- 
জগতে দানিবাবুরই অবিসম্বাদী প্রতিষ্টা। তাকে নিয়েই মলোমোহনের 
আসর জমজমাট ছিল। রুম্তমজীর দৃষ্টি তাই প্রথমে তারই ওপর গিয়ে 
পড়েছিল ; কিন্তু কথিত আছে যে, মনোমোহনের অধ্যক্ষতা আর লাভের 
অর্ধংশ ছেড়ে যেতে তিনি সম্মত হন নি। তখনই ম্যাডান কোম্পানির 
আহ্বানে শিশিরকুমার এসে রঙ্গমঞ্চে যোগ দ্রিলেন। রঙ্গালয়ে একটি 
নৃতন প্রতিভার আবির্ভাবের উপলক্ষ হয়ে থাকার জন্ত বিংশ শতকের বাংলা 
ধিয়েটারের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ম্যাডান সাহেব তথা রুস্তমজীর নাম চিরম্মরণীয় 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১৩১ 


হয়ে থাকবে । পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে “আলমগীর+-এর প্রথম রজনীর অভিনয় 
সম্পর্কে শ্রীপ্রেমাঙ্থুর আতর্থী লিখেছেন £ “প্রথম দৃশ্তেই শিশির এমন চমক 
লাগিয়ে দ্রিলে যে দর্শকসাধারণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। তারপর 
দৃশ্যের পর দৃশ্য চলতে লাগল | সমস্ত ষ্টেজখানা জুড়ে কেবল শিশির আর 
শিশির । অন্যান্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী আসছে যাচ্ছে কিন্ত লোকে 
উদ্প্রীবভাবে প্রতীক্ষা করছে শিশিরের। মনে হতে লাগল যেন এক 
অতুলনীয় শক্তিশালী যাছুকর তার মায়াজাল বিস্তার করেছে। প্রেক্ষাগৃহের 
প্রত্যেকটি লোক সে মায়ায় মুগ্ধ বিশ্ময়ে নিবাক হয়ে আছে। আশ্চর্য 
কণ্ঠস্বর ! অদ্ভুত সে কথম্বরের ব্যঞ্জনা। অপূর্ব স্বরনিয়ন্ত্নীশক্তি। আলমগীর 
নাটকের শেন দৃশ্যে স্াট উরঙ্গজেব ঘখন রাণ। রাজসিংহের কৌশলে 
দোবারির গিরিবন্সে সসৈন্তে আটক পড়েছিলেন, সেই সময়ে কয়েকদিনের 
অনাহারে ভূঞ্চাম কণ্ঠতালু শুষ্ক অবস্থায় শিশিরের "সই কথস্বরের অভিব্যক্তি 
বোধ হয় পৃণিবার "মু কোন অভিনেতার পক্ষে 'গীরবের কথা ।” 


এই দিনটি থেকে তিপ্লান্গ বছর আাগে বাছালি আগ একজন নটের 
আবিভাব প্রত্যক্ষ করেিল। তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ । সধবার একাদশী নাটকে 
“নিমচাদ'-এর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে প্রথম রজনীতেই তিনি দর্শক- 
চিত্তে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন । আঙ তিপ্লানন বছর পরে 
নাট্যামোদী বাঙালি দশক অনুরূপ একটি ঘটন। প্রত্যক্ষ করল । সুস্ম শিল্প- 
কলার অভিনব অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে সাধারণ বরঙ্গমঞ্জে আত্মপ্রকাশ 
করলেন নবধুগের নবীন নট শিশিরকুমার ভাছুড়ি | হিন্দুস্থানের জিজিয়াখ্যাত 
বাদশাহ আলমগীরের এতিহাসিক জটিল চরিত্রের ভূমিকার অপুব অভিনয় 
সেদিন সেই শুভ সন্ধ্যায় সত্যই এক নটের মহিমান্বিত আবির্ভাবকে 
আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ করে তুলেছিল। “দেশজুড়ে একটা আশ্চর্য সাড়া 
পড়ে গেল। নাট্য-রসবেত্তা শিক্ষিত সজ্জনগণের কণ্ে ধন্য ধন্য বব উঠল |” 
বাংল। থিক্লেটারে নবধুগের হুচন! এইখান থেকেই । শুচনা বলছি এইজঅন্ 
যে, শিশিরকুমারের অভিনয়ই ছিল আলমগীরের প্রথম এবং শেষ কথা । 


১৩২ শিশিরকুমার ও বাংল] থিয়েটার 


এখানে তিনি অভিনেতারপেই স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন । তাঁর 
গ্রয়োগ-প্রতিভার কোনো নিদর্শনই “আলমগীরে” ছিল না, থাকবার কথাও 
নয়; শোনা মায়, প্রয়োগকর্তারূপে এখানে তার কোনো! স্বাধীনতা! ছিল ন1) যে 
প্রতিভা পাগুবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের প্রযোজনায় দেখা গিয়েছিল, 
“মালমগীরে” তার অভাব ছিল যোল আনা। আগ! সাহেবের শ্ুপরুচির 
ছাপ ছিল আলমগীরের জমকালো! দৃশ্যপট ও সাজসঙ্জায় আর অসঙ্গতিপূর্ 
নৃত্যগীতের মধ্যে। তবু এরই মধ্যে সেদিন রঙ্দমঞ্চে বিঘোষিত হয়েছিল 
প্রত্যাশিত প্রতিভার মাবিরতাব | 
সে-প্রতিভ| শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 


॥ ৬ ॥ নবযুগের প্রস্তরতিপৰ 


১৯২১ শ্রীষ্টাব্ষটি বাংল! থিয়েটারের ইতিহাসে একট| বড়ো রকমের (৮: 
175 00120 বা দিক-পরিবর্তনের সময় বলে পরিগণিত হবে। আলমগীরের 
বিস্ময়কর অভিনয় এবং অজস্র দর্শক সমাগম প্রাচীনপন্থীদের বুঝিয়ে দিলে 
যে, গতানুগতিক ধারাষ থিয়েটার চলবার দিন সত্যই শেষ হয়ে এসেছে। 
আলমগীরের পর “চন্দ্রগুপ্ত' এবং “রিপুবীর” নাটকে যথাক্রমে শিশিরকুমারের 
চাণক্য ও বথুবীরের ভূমিকাভিনয সেই ধারণাকে আরে। স্প্টতর করে 
দিল। ম্যাডানে শিশিরকুমারের চাণক্য ও রদুরবীরের অভিনয় সম্পর্কে 
হেমেক্রকুমার রাষ "তার “বাংলা র্দালয় ও ণশশিরকুমার” গ্রন্থে লিখেছেন, 
“্রথানে থাকতে থাকতেই তিনি নিজের বিচিত্র প্রতিভার আরে! ছুটি 
অপূর্বরূপ দেখিয়ে সকলকে বিস্মিত করে দিলেন । সে সময়ে বাংল৷ দেশে 
চন্্রগুপ্ত নাটকের চাণকা বলতে বোঝাত একমাত্র দানিবাবুকেই। 
দানিবাবুর প্রতিছন্দীরূপে এ ভূমিক1 গ্রহণ করবার সাহস ছিল না আর কোনে! 
অভিনেতার । কিন্তু নবীন শিশিরকুদার এ জটিল ভূমিকায় অবত্তীর্ঘ 
হয়ে দেখিয়ে দিলেন, অভিনেতা প্রতিভাধর হ'লে বহু-অভিনীত যে 
কোন ভূমিকাকেই সঙ্জীবিত করে তুলতে পারেন নূতন রসে ও সৌন্দর্যের 
শ্বর্ষে 1” শিশিরকুমার তাই-ই করেছিলেন। আলমগীরের পর চাণক্য 
ও রঘুবীরের অভিনয় প্রচলিত অভিনয় ধারা থেকে একটা! সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম 
বলে সকলের কাছে মনে হোল। পক্ষীরোদপ্রসাদের রঘুবীর নাটক 
নিয়ে যখন শিশিরকুমার পাদপ্রদীপের সন্মুথে দাড়ালেন তথন তার 
উদ্দান্ত কণ্ঠন্বর, দৃ্চ বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিমা সমস্ত দর্শকদের চিত্রাপিত করে 
প্রেক্ষাগৃহে রেখে দিল । সারা! নাট্যজগতে বিরাট আন্দোলন উপস্থিত 
হোন !” তার অভিনয়রীতির স্বীতন্ত্র ও নিগুঢ় রসাঢ্য ভাব মঞ্চের ওপর 


১৩৪ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


নিয়ে এলে! নৃতনের ইঙ্গিত। কিন্তু এ ছুটি নাটকেও তিনি অভিনেতা 
হিসেবেই তার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। 

ম্যাডান থিয়েটারে শিশিরকুমার কিন্ধ বেশি দিন থাকতে পারলেন না। 
কয়েক মাস যেতে-না-যেতেই তিনি বুঝেছিলেন বে এই সোনা-রূপো-মোড়া 
্$পট-সমঘিত মঞ্চ আর শলমাচুমকীর জৌলুষ ভরা পৌশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে 
তার মতো কলাঁরসিক অভিনেতার স্থান হোতে পারে না। “রঘুবীর নাটক 
কয়েক মাস চলার পরই ম্যাডান কোম্পনির সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার ফলে 
শিশিরকুমার বেঙ্গলি থিয়েটিক্যাল কোম্পানির সম্পর্ক তাগ করলেন ।” 
হাজার টাকা মাইনের প্রলোভন দেখিয়েও রুস্তমজার পক্ষে শিশিরকুমীরকে 
ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তিনি যমদ্দি কেবলমাত্র প্রতিভাবান নট হতেন তাহলে 
এই সম্পর্কচ্ছেদ হয়ত এত ভ্রুত ঘটত না, কিন্ত প্রতিভার সঙ্গে তীর ছিল স্বাধীন- 
চিত্ততা। এই স্বাধীন প্রকৃতিই তাকে তার নটজীবনে কারো অধীনে চাকরি 
করতে দেয় নি। স্বাধীন প্রকৃতি আর আদর্শনিষ্ঠ_-এই দুইটিই ছিল শিশির- 
কুমারের ব্বভাবের 'প্রবল বৃত্তি। কেবলনাত্র প্রতিভাবান নট হোলে রঙ্গমঞ্চের 
প্রয়োজনীয় সংস্কার তার দ্বারা সম্ভবপর হোত কিনা সন্দেহ--কিস্ত তার 
প্রতিভার সঙ্গে মিলেছিল একট। দুমনীয় স্বাধীন প্রকৃতি আর সুকঠিন 
আদর্শনি্া। । বিগত শতাঁবে রেনেসীসের যুগে বাংল! সাহিত্যে মাইকেলের 
মধ্যে একদ। আমর! দেখেছি এমনি প্রতিভা, আদর্শনিষ্ঠ। আর স্বাধীনচিভততার 
সমাবেশ । আর এই শতান্ে বাংলা নাট্যজগতে সেই জিনিস আমরা! প্রত্যক্ষ 
করলাম শিশিরকুমারের মধ্যে । বিপ্লবীর সকল গুণ নিয়েই তিনি সেদিন 
রঙ্গজগতে প্রবেশ করেছিলেন। তাই ধনকুবের ম্যাডানের সাধ্য হয় নি 
রূপোর শিকল দিয়ে সেই বিপ্রবী প্রতিভাকে বেধে রাখার । 

শিশিরকুমাঁর তথা ম্যাডান থিয়েটারের সাফল্য থেকে ষ্টার, মিনার্ভা ও 
মনোমৌহনের কর্তৃপক্ষরা একটা বড়ে। রকমের ইঙ্গিত পেলেন। তারা 
বুঝলেন পুরাতন যুগের নট-নটীর সঙ্গে কিছু নৃতন অভিনেতা-অভিনেত্রী 
আমদানী করতে না! পারলে এবং ম্যাডান খিয়লেটারের মতন দৃশ্যপট ও 
পৌশীক-পরিচ্ছদে কিছু জমকালো! ভাব না আনতে পারলে থিয়েটার আর 
চালানো কঠিন হবে। এই ইঙ্গিতকে প্রথম ধরতে পেরেছিলেন উপেন্দ্রনাথ 
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মিত্র। তিনি তখন মিনার্ভার মালিক, পুরাতনদের মধ্যে তিনিই মঞ্চে 
নূতন অভিনয় ধারা প্রবর্তনে অগ্রণী হয়েছিলেন । মিনার্ভা থিয়েটারে এই 
সময়ে যোগদান করেন নরেশচন্দজ্র মিত্র ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় । চন্দ্রগুপ্ত 
তখনকার দ্রিনের একমাত্র জনপ্রিপ্ব নাটক; জনপ্রিষ অর্থে 8০0: 06106 
019স/ করবার ক্ষমতা বুঝতে হবে। সেই চন্ত্রগুপ্ত নাটক মিনার্ভা সম্প্রদায় 
মঞ্চছ কয়লেন। চাণক্যের ভূমিকায় নরেশ মিত্র আর গ্যার্টিগোনাসের 
ভূমিকায় রাধিকানন্দ, অন্যান্য ভূমিকায় মিনার্ভার শিল্পীবুন্দ। সাজপোশাক 
যথাসম্ভব নূতন । এখানে চাণক্য অপেক্ষা বাধিকানন্দের এ্যা্টিগোনাস-এর 
সুখ্যাতি বেশি হোল। তার কারণ এতকাল এই নাটকের অভিনয়ে এই 
চৰিত্রটি ছিল নিতান্ত গৌণ এবং উপেক্ষিত ; তাই যেমন-তেমন অভিনেতাকে 
নামানো হোত এই ভুমিকায় । প্রতিভাবান 'এবং সুশিক্ষিত অভিনেতা 
রাধিকানন্দই মঞ্চে সর্নপ্রথম এই চরিত্রটির একটি নৃতন ন্ূপারোপ করেন । 
এই সমষে মিনাভীয় 'প্যালারামের স্বদেশিকত।” নামে একখানা চটুল 
প্রহসনেরও ন্মভিনয় শয়। তাতে রাধিকানন্দ নামভূঘিকাঁয় অবতীর্ণ হয়ে 
এক আশ্চর্য ধরণের অভিনয় করে সকলকে চমকিত করে দেন। মিনার্ভা 
থিষেটার সে সময়ে অগ্রিনপ্ধ ভ্ওয়াতে উপেন্দ্রবাবুকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হতে 
হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে তার ভাগিনেয়, 'আধুনিক নুগের বাংল! খিয়েটারের 
একজন বশন্বী পরিচালক কালা প্রসাদ ঘোষ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “তিনি 
তিন বৎসর যাবৎ নৃতন মঞ্চগৃহ নির্মাণের আশাহ থাঁকিয়। মিনাড। সম্প্রদায়টিকে 
বাঁচাইয়! রাখিবার অমানষিক চেষ্টায় বিব্রত হইতেছিলেন | 'গাঁমি মামাবাবুর 
মত এমন ধৈর্যশীল খিক্লেটার প্রোগ্রাইটার কখনও দেখি নাই |” 

মিনারভীর পুরাতন বাড়ি পুড়ে যায় ১৯২২ খ্রীষ্টাবধে। মনোমোহন 
থিয়েটারের জীবনীশক্তি তখন নিংশেষিত প্রায়; সম্পূর্ণপে নির্বাপিত 
হবার আগে পপ্রদীপের শেষ উজ্জল্যের মত” “বঙগেবর্গা” নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি 
কিছুকাল তাঁর অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল । বুদ্ধ দানিবাবুকে এখানে ভাস্কর 
পণ্ডিতের ভূমিকায় অভিনয় করতে হোত। ১৯২৩-এর বডদিনে শিশিরকুমার 
গড়ের মাঠের প্রদর্শনীতে তাবু খাটিয়ে ছ্বিজেম্লাল রায়ের “সাঁতা” নাটকের 
অভিনয় করেন তীর নিজম্ব সম্প্রদায় নিয়ে । এই প্রসঙ্গে প্রেমাস্থুর আতর্থা 
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লিখেছেন £ “বিলেতে ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিশন হবার মহড়াস্বূপ তখন 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় একজিবিশন হচ্ছিল। সেই স্থত্রে কলকাতার 
ইডেন গার্ডেনে খুব বড়ো একটা প্রদর্শনী খোল! হয়। এখানকার আনন্দ- 
পরিবেশকের দলের! শিশিরকে ডাকলেন তাদের ওখানে অভিনয় করবার 
জন্ত। এইখানে ভাঙা মঞ্চের ওপর ভাঙা দল নিয়ে শিশি দ্বিজেনত্রলাল 
রায়ের “সীতা” নাটক অভিনয় করলে । অভিনয় খুব উচুদরের হোল কিন্তু 
সে অনুপাতে অর্থাগম কিছু হোল ন| 1” এই অভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় ধারা 
অংশ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন মনোরঞ্জন ভষ্টীচার্ধ, ববীন্দ্রমোহন 
রায়, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভাছুড়ী, তারাকুমার ভাছুড়ী, 
শৈলেন চৌধুরি, অমিতাভ বনু, প্রভা প্রভৃতি । মাত্র কয়েক রাত্রির 
অভিনয়, তবু সেদিনকার এই একজিবিসন-'সীতা"র স্থৃতি নাট্যামোদী 
দর্শকদের চিত্তে আজে অম্লান হয়ে আছে ।”» কথিত আছে যে, “*প্রদর্শনী 
ফেলে লোকে ছুটতে শুর করলে| শিশির ভাছুড়ার অভিনয় দেখতে ।৮ 

এই সময় থেকেই একটা স্থায়া মঞ্চ নিয়ে নিয়মিতভাবে অভিনয় করার 
জন্য শিশিরকুখার সচেই হতে থাকেন । ইডেন গার্ডেনে “পাতা” জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছে, সেই জনপ্রিয়তার উত্তাপকে তিনি মিলিয়ে দিতে চাইলেন 
না এ নাটক দিয়েই তিনি কোনো একট। মঞ্চ ভাড়া নিয়ে অভিনয় করবেন 
সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তার এই সঙ্কল্প কার্ষে পরিণত হবার পথে তাঁকে কি কি 
প্রবল বাধার সম্মুখীন হোতে হয়েছিল, সে ইতিহাস পরে বলছি। তার 
আগে আট থিয়েটারের কথা বলতে হয়। অভিনেতা ও নাট্যকার হিসাবে 
খ্যাত হবার পর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ দশ বছরের জন্য 
্রার থিয়েটার লীজ গ্রহণ করেন । এইখানে তার স্বরচিত এই নাটকগুলির 
অভিনয় হয় , যথা__রাখীবন্ধন (১৯২০) ছিন্নহার, (১৯২০); অযোধ্যার 
বেগম (১৯২১) বাসবদত্তা, (১৯২১); অগ্গর! (১৯২২ )) স্থদামা (১৯২২)। 
এইগুলির মধ্যে অযোধ্যা বেগম” নাটকখানি সবচেয়ে জমেছিল এবং 
অর্থাগমও বিশেষরূপে হয়েছিল । এর বিভিন্ন ভূমিকালিপি এই রকম ছিল £ 
মিরকাশিম-_চুনিলাল দেব ) হাফেজ রহমত-_অপরেশচন্দ্র ) বেগম-_তারা- 
হুন্দরী) ছায়া কৃষ্ণভামিনী ;) জিন্রৎ__লীহারবাল1!। “মুদাম!” খুলবার 
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সময়েই, ১৩২৯ সালের ১৩ই আশ্িন ৬বিজয়াদশমীর দিন (ইংরেজি ৩০শে 
সেপ্েম্বর, ১৯২২ ),» “কর্ণাজুন* বিজ্ঞাপিত হয়েছিল মাত্র । প্রায় তিন বছর 
ষ্টার থিয়েটার চালিয়ে সেরূপ আথিক স্থবিধা করতে পারলেন না অপরেশচন্ত্র। 
শেষটার তিনি খণগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং আট থিয়েটার কোম্পানিকে ১৩২৯ 
সালের শেষভাগে থিয়েটার সাথ-লীজ দেন। কলকাতার কয়েকজন সন্ত্াস্ত 
ও ধনাট্যব্যক্তি এই লিমিটেড কোম্পানির ডাইরেক্টর ছিলেন , এদের মধ্যে 
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় হিলেন অন্যভন | এগ্রিমেন্টের সর্তমত অপরেশচন্ত্রই 
আর্ট খিশ্নেটারের ম্যানেজার নিঘুক্ত হলেন । বিংশ শতকের বাংল। থিয়েটারে 
যৌথ কোম্পানি হিসাবে থিয়েটার চালানর ব্যবসায় এই প্রথম ৷ ঠিক এই 
সময়েই বাংল। থিয়েটার জগতে প্রবেশ করেন মাব্রেকজন করিৎকমী বাক্তি__ 
প্রবোধচন্দ্র গুহ । তিনি তখন পোঃ ম্যাণ্ড টেলিগ্রাফল্‌ বিভাগে খুব উচ্চ পদে 
প্রতিষ্টিত হিলেন। সরকারা চাকরি ছেড়ে দিশে তিনি আট খিয়েটারের 
সেক্রেটারি হিসাবে এ প্রতিছ্ানে থোগদান করেন ও এর পরিচালনার ভার 
গ্রহণ করেন। নাটক পরিচাঁলন।, নাটক শিখাঢন এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী 
নিয়োগ ব্যপারে অপরেশচন্্ররই সম্পূর্ণ কতৃন্ব রইল। বাংল! থিয়েটার 
ব্যবসায়ে ম্যাভানের আবিভাধ দেখে আট থিরেটার নবযুগের উপবোগা দৃষ্টি- 
ভঙ্গী নিয়ে কাব্‌ক্ষেত্রে অগ্রসর হোল । 'অপরেশচক্ছ্রের কৃতিত্ব এই ঘে, তিনি 
নৃতন ও পুরাতনের সমপ্ব় ঘটয়েছিলেন । নাটযাশালার এই অন্যতম গঠন- 
কর্তী, অভিনেতা ও নাট্যকারকে পুরোভাগে রেখেই আর্ট থিয়েটারের 
জয়যাত্র! শুরু হয়েছিল সেদিন। ষ্টারের বাড়ি, নঞ্চ প্রেক্ষাগৃহ সব আমূল 
সংস্কত ও সুসজ্জিত হোল । প্রেক্ষাগৃহে বেঞ্চির বদলে ফোন্ডিং চেয়ারের 
ব্যবস্থ। হোল । অজন্্র অর্থব্য় করে বিশিষ্ট শিল্পীদের দিয়ে নৃতন দৃশ্যপটাদি 
নির্মাণ করার বাবস্থা হোল। অপরেশচন্ত্রের “কর্ণাভুন* নাটক দিয়েই আর্ট 
থিয়েটারের উদ্বোধন হবে সাব্যস্ত হয়। এই নৃতন ন/টকের জন্য এর! যেসব 
শিল্পীদের আহ্বান করেছিলেন তীদের অনেকেই ইতিনধ্যে শৌখিন অভিনেতা 
হিসাবে .কিছু কিছু খ্যাতি অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে নরেশ মিত্র ও 
রাধিকানন্দ তো! ইতিপূর্বেই মিনার্ভায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এঁরা ছুজন 
ভিন্ন আর্ট থিয়েটারে এই সময়ে আঁর ধারা এসে যোগদান করেন তাদের 


১৩৮ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


মধ্যে ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্ত্র চৌধুরি, ছুর্গাদীস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ইন্দ্ু যুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী । কথিত আছে, শিশিরকুমারেরও 
এখানে যোগদান করার কথ! হয়েছিল, কিন্তু মতদৈধতার ফলে এই প্রস্তাব 
শেষ পর্যন্ত কার্ধকরা হয় নি। ভয়ত বঙ্গনাথের অভিপ্রায় তা ছিল ন1। 

ইডেন গার্ডেনের অধ্যায়ের পর শিশিরকুমারের জীবনে উল্লেখযোগ্য হোল। 
আলফ্রেড অধ্যায়। নাট্যমন্দিরের সুচনা! হিসাবে আরিস্টস থিয়েটারের পত্তন 
এই সময়কার ঘটনা । তার নিজস্ব থিয়েটারের তখনো বিলম্ব আছে। 
অটলবিহারী সেনকে ধরে তিনি আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিলেন। ইচ্ছ। 
ছিল এইখানে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের “সীতা” নাটক দিষে দর্শকদের অভিবাদন 
করবেন । প্রবল প্রতিদন্দী আট থিযেটারের বিরোধিতার ফলে তাঁকে নিরাশ 
হতে হয়। বিপন্ন শিশিরকুমার তবু দমলেন না। ষ্টারে মহাসমারোহে 
আর্ট থিয়েটারের “কর্ণীন্্ন নাটকের অভিযান শুরু হয়েছে । তখন নিরুপায় 
হয়ে বনধদের পরামর্শে শিনি আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে “বসন্ভুলীল!? নামে একখানি 
গীতিনাট্য নিয়েই অবতীর্ণ হলেন । “04 0৫ 000176 50000010116 ৮25 
0:68” বলতেন শিশিরকুমার এই প্রসঙ্গে । সত্যিই তাই । হোলি 
উৎসবের প্রাচীন ও আধুনিক গাঁন এবং কবিতাকে আশ্রয় করেই “বসস্তলীলা, 
পাল! রচিত হয়েছিল ৷ প্প্রমান্কুর আতর্থ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নৃপেন্দ্রন্ত্র বস্থু প্রভৃতি তাকে এই পাল! 
রচনায় সাহাধ্য করেছিলেন। বসন্ভলীলার উদ্বোধনী গানটি নেওয়! হয়েছিল 
মাইকেলের ব্রজাঙ্গন! কাব্য থেকে-_- “বন অতি রমিত হৈল ফুল ফোটনে ।” 
'তবে এই পালার সবচেয়ে আকর্ষণের জিনিস ছিল অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে”র 
একটি গান--“হোরি খেলত নন্দছুলাল” ৷ এ-কালের বাংলা মঞ্চে এটি একটি 
অবিস্মরণীয় গান। 

“বসন্তলীপা”-ই নাট্যমন্দিরের জন্ম স্চনা করে দিয়েছিল । ১৩৩০ সনের 
(ইং ১৯২৩) দোলপুধিমার দিনে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে এর উদ্বোধন হ্য়। 
শিশিরকুমীরের কাছে এই দিনটির শ্থৃতি বড় মধুর ছিল । মঞ্চে থাকাকালীন 
প্রতি বখসরই তিনি 'বসস্তলীলা'র বাধিকী পালন করতেন। বাংল! 
থিয়েটারের ইতিহাসে এই দিনটি ম্মরণীয় হয়ে থাকবে । এইদ্িনেই মঞ্চে 


শিশিরকুমার ও বাংল] থিয়েটার ১৩৯ 


যুগের শঙ্খ সর্বপ্রথমে স্বাধীন স্বরে বেজে উঠেছিল। “কয়েকজন তরুণ 
শিল্পী-তাদের কেউ নট, কেউ কবি, কেউ চিত্রকর, কেউ গায়ক ও কেউ বা 
রূপদক্ষ-_-এই দিনটিকে সফল করবার জন্ত কি বিপুল উৎসাহে এক-আত্মায় 
পরিণত হয়েছিলেন । কলালক্ষীর স্নেহ সরস আহ্বানই তাদের সবাইকে 
একত্র করেছিল | তারা কেউ ধনী ছিলেন না-কিস্ত তাদের ছিল আদর্শের 
সম্পদ__ছিল গভীর রসানুভৃূতি । সকলেই ছিলেন কলালক্মীর একনিষ্ঠ সেবক । 
ভাষা, ছন্দ, স্থর, রূপ, রং আর রেখা-_এই দিয়ে তার! সেদিন হষ্টি করলেন 
কলালক্মীর একটি নৃতন মন্দির; নাম দ্িলেন_াট্যমন্দির। চারিদিকের 
প্রবল বিপক্ষের আক্রমণের ভেতরেও নাট্যমন্দিরের জন্ম বার্থ হয় নি। বাংলা 
থিয়েটারের ইতিহাসে এই ভাবে একটি নূতন নাট্যশালার জন্ম এই প্রথম । 
সেই কলাবিদ্দের কেউ ছিলেন পাদ-প্রদীপের সামনে, কেউ নেপথ্যে 
শিশিরকুমারকে কেন্ত্রে স্থাপন করে কাজের ঘানন্দে তারা কাক করতেন। 
তাদের মন্তিঙ্গে ছিল উজ্জল ভবিশ্তের কল্পনা, চক্ষে ছিল সৌনদর্ষের স্বপন, 
রসনায ছিল উৎসাহের ভাষা, প্রাণে ছিল অনাহত মৈত্রাভাব এবং হাতে ছিল 
অজন্র কাঁজ।” এ'দেরই মধ্যে সেদিন শিশিরকুমার জাগিয়ে তুলেছিলেন 
একটা আশ্চর্য, 0:01 ০6115 অর্থাৎ জবাই মিলে গড়ে ভুলব__এই প্লকম 
একটা মনোভাব । বাংল] থিয়েটারের পূর্বাপর কোনো মঞ্চের প্রতিষ্ঠার 
পেছনেই আমরা ঠিক এই রকম মনোভাবের পরিচয় পাই নি। নাট্যমন্দিরের 
আভিজাত্য এইখানেই । দ্বিজেন্রুলালের “সীতা” দিয়েই নাট্যমন্দিরের 
উদ্বোধন হবে ঠিক ছিল এবং অভিনয়ের তারিখও বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। 
“সীতা” যখন অপহৃতা হোল, শিশিরকুমীর একটু বিপন্গ হলেন। নূতন বা 
পুরীতন কোন নাটকই মহলা দিয়ে তৈরি করবার সময় নেই । তখন ঠিক 
হোল যে, নাটকের অভিনয় যখন অসম্ভব তখন কৃষ্ণচন্ত্র দে-র নায়কতায় 
ছোরির গানের আসর বসিয়ে নব-রঙ্গালয়ের উদ্বোধন কর! হবে । গান। 
নির্বাচিত হোল ; কৃষ্ণচন্দ্র ও গুরুদদাস গানখুলিতে সুর সংযোজনা করলেন, 
আর নৃপেন্ত্র ব্থ করলেন নাচের পরিকল্পনা । এই হোল বসস্তলীলার তথা, 
নাট্যমন্দিরের জন্ম কথা-সত্যই ৮০86 0£ 15005176 5010601717)6 ৪৪ 
0158650 200 058060. 10. 2. ৮৪] 20500 0121201৮ মুমুষু বাংলা 


১৪০ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


থিয়েটারকে যিনি রূপ, রস এবং আনন্দ দিয়ে সঞ্জীবিত করবেন সেই শিশির- 
কুমারের নিজস্ব নাট্য প্রতিষ্ঠান নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন এর চেয়ে আর ভাল 
ভাবে হোতে পারত ন|। এই গীতিনাট্যে শিশিরকুনারের কোনো ভূমিকা 
ছিল না। 

'বসম্তভলীল1” সাত-আট রাত্রির বেশি হয়নি। তারপরই তিনি এখানে 
“আলমগীর” নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করেন। এবার উদ্দিপুরীর 
ভূমিকায় নবীন! অভিনেত্রী মালিনীকে দেখা। গেল । উদিপুরী ভূমিকাটির শ্রেষ্ঠ 
রূপারোপ তীর দ্বারাই হয়েছিল ; মাপিনীর অকাল মৃত্যুর পর প্রতিভাময়ী 
অভিনেত্রী গ্রভাই ছিলেন মঞ্চে অদ্বিতীয়া উদ্দিপুরী । আলফ্রেডে আলমগীরের 
অভিনয়-প্রসঙ্গে প্রেমান্থুর আতথী লিখেছেন £ “এইখানেই শিশির ম্যাডান 
কোম্পানির অনুমতি নিয়ে আবার আলমগীর করতে শুরু করে দিলে। 
অভিনয় খুবই জমল । প্ররেক্ষাগৃহও পূর্ণ হোতে লাগল । কিন্ত ম্যাডান 
থিয়েটারে আলমগীর অভিনয়ে ঘে উত্কর্ষে শিশির উঠেছিল সেখানে সে 
পৌছতে পারল না । এরপরেও অনেকবারই সে আলমগীর ভূমিকায় অভিনয় 
করেছে কিন্তু সে উতৎকর্ষে আর কোনো দিনই পৌডুতে পারে নি।” লেখক 
অবশ্য এ-বিষয়ে স্বতন্ত্র অভিমত পোষণ করেন এবং শিশিরকুমীরের অভিনয়- 
শৈলির বিচার-প্রসঙ্গে তিনি এর যথাযথ আলোচনা! করবেন । 

আলফ্রেড মঞ্চে অভিনয় করবার সময় থেকেই শিশিরকুমার একটা 
নিজস্ব মঞ্চ নিয়ে স্থায়ীভাবে অভিনয় করবার কথা বিশেষভাবেই চিন্ত। 
করছিলেন । মিনার্ভী তখন আগুনে পুড়ে গেছে, ষ্টার মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের 
আবিরভার ঘটেছে--সেখানে নবীন নট-নটী, নৃতন নাটক আর আলফ্রেডে 
শিশিরকুমার । এই সময় মনো:দাঁহন থিয়েটার নৃতন নাটক “ললিতাদিত্য” 
নিয়ে শেষ চেষ্টা করল বেচে ওঠার জন্য । কিন্তু তা আর সম্ভব হোল না। 
মনৌমোহনের দরজা যখন বন্ধ হবার উপক্রম ঠিক সেই সময়ে বাংলার 
নাট্যজগতে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করেন শিশিরকুমার এই মনোৌমোহন মঞ্চকেই 
আশ্রয় করে। এরই ভগ্নাবশেষের ওপর সেখানে গড়ে উঠল “নাটামন্দিরঃ _ 
যেখান থেকে বাংলা থিয়েটারে নবধুগের প্রকৃত শঙ্খধ্বনি প্রথম শোন! 
শ্িয়েছিল । অতঃপর আমরা সেই ইতিহাস আলোচনা করব। 


॥ ৭ ॥ 'কর্ণাজুন” ও 'সীতা'-_থিয়েটারে নবযুগ। 


কর্ণাজুন' ও 'শীতা+__বাংল! থিফ্নেটারে নবধুগ হৃচনাকাঁরী এই ছু'খানি 
নাটকের প্রথম অভিনধ 'রজনার মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক বছরের ষ্টার 
রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিষেটার লিমিটেডের উদ্বোধন হোল অপরেশচন্ত্রের 'কর্ণীন্ভন” 
নাটক দিমে ১৩৩০ সালের ১৩ই আধাঢ় আর মনৌমোহন বোর্ডে নাট্য- 
মন্দিরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক ধোগেশচন্ত্র চৌধুরি-প্রণীত “সীতার উদ্বোধন 
রজনীর তারিখ হোল ১৩৩১ সাল, ২১শে শ্রাবণ (ইং ১৯২৪, ৬ই আগষ্ট )। 
এক মঞ্চে মহাভারত, অপর মঞ্চে রামাষণ। পৌরাণিক নাটককে আশ্রয় 
করেই বিংশ শতকের বাংলা খিষেটারে দেখা দিল নবধুগ্! “কর্ণার, 
নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর প্রধান ভূমিকালিপি এইরকম ছিল : প্রীকুষ্জ__ 
ইন্দুভৃষণ মুখোপাধ্যায় ভাম্ম__সন্তোষকুমার দাস; অ্জুন-_অশীন্্র চৌঘুরী ; 
দুঃশামন-__তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; বিকর্ণ_দুরগাদাস বন্যোপাধ্যায়; 
শকুনি-নরেশ মিত্র; পরগুরাম__অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়; কর্ণ 
তিনকড়ি চক্রবর্তী; দ্রৌপদী_নিভাননা) নিয়তি-নীহারবালা) 
কুস্তী-মনোরম1) পদ্মাবতী-কষ্খজভামিলী। এঁদের মধ্যে তুলসীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে শিশির-সম্প্রদায়তুক্ত হয়ে ম্যাডানের “আলমগীর, 
নাটকে কামবক্পের ভুমিকায় মঞ্চে প্রথম আত্মগ্রকাশ করেন। আর্ট 
থিয়েটার শক্তিশালী সম্প্রদায় হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল, অর্থের 
প্রচুর সঙ্গতিও ছিল তার পেছনে, আর লোকবল তো ছিলই। বেশি টাকা 
মাইনে দিয়ে নূতন নৃতন শিল্পী সংগ্রহ করা তাই তার পক্ষে অসম্ভব ছিল 
না। অপরেশচন্দ্রের মতে! অভিজ্ঞ নাট্য পরিচালক আর প্রবোধচন্ত্রের মত 
কার্ধকুশল সংগঠক সেখানে ) আর্ট থিয়েটারের সাফলা তাই গোড়া থেকেই 
একরকম সুনিশ্চিত ছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, অভিনয় 


১৪২ শিশিরকুমার ও বাল] থিয়েটার 


এবং সাজসজ্জায় পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক কর্ণীন অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত 
হয়েছিল । অভিনয় আরম্ভ হোল । যবনিক1 উঠল-_অজন্তাগুহার খোদিত 
মৃতি আর প্রাচীরগাত্রে অস্কিত প্রাচীন যুগের বেশভূৃষার ন্যায় কৌরব-পাণ্ডব- 
গণের বসনভ্ষণের নৃতনত্ব দেখে দর্শক মুগ্ধ হোয়ে পড়ল । তারপর অভিনয়ের 
অভিনবত্ব দৃশ্তপটের চমতৎকারিত্ব বিবিধ বর্ণের আলোকসম্পাত_ রঙ্গমঞ্চকে 
মায়াময় করে তুলল। সেই সঙ্গে নরেশচন্দ্রেরে অভিনয়। তখনকার 
কর্ণাজুনের প্রধান আকর্ষণ ছিল শকুনির ভূমিকায় নরেশচন্দ্র মিত্রের অভিনয়। 
কলাসনম্মত ভাবপ্রধান চরিত্রাভিনয়ে ষ্টার মঞ্চে নরেশচন্দ্রের সমকক্ষ অভিনেতা 
তখন আর কেড ছিলেন না। 

কর্ণাভুন” প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন £ “কিন্ত বাঁজীমাৎ 
করিলেন আট থিয়েটার লিমিটেড ও পুরাতন অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় | 
ার মঞ্চে নবযুগের অভিনবত্ব স্ষ্টি করিলেন । গিরিশ-অধেন্দু শিষ্য পুরাতন 
অপরেশচন্দ্র অক্লান্ত কর্মী। প্রবোধ গুহের সহায়তায় পুরাতনের স্বাভাবিকতা 
সীমায় রক্ষা করিয়া এমনভাবে নৃতনকে গড়িয়! দ্রিলেন যে দর্শক তাহার 
রচিত কর্ণাজুনে এক অদ্ভুত নাট্য-চাতুর্ধ দেখিয়া বিস্ময়ে মুঞ্ধ ও চমত্কৃত 
হইয়া গেলেন ।:..আর্ট খিয়েটার বছব্যয় কপ্সির়| গৃহ ও আসন সংস্কার করেন। 
প্রাচীন ঘুগের বেশভৃষার ন্যায় কৌরব-পাণবগণের বসন-ভূষণের নৃতনত্বে 
সকলকে মুগ্ধ করেন। অভিনেতাদের বেতনও বেশ মানানসই হয়। 
তিনকড়িবাবুই মালিক ৫০০২ টাকা বেতন পাইতেন | পুরাতন ও ন্বীনের 
সংযোগ আট থিয়েটারকে প্রকৃত প্রকৃষ্ট থিয়েটারে পরিণত করে এবং উহার 
গৌর প্রধানতঃ অপরেশচন্দ্রের ৮ 

কর্ণাভু'নের প্রযোজনা-প্রসঙ্গে শচীন সেনগুপ্ত লিখেছেন £ “কর্ণাজনে 
বিরাট সেটিংস ব্যবস্থত হোত । কর্ণাজ্নে যে স্থাপত্য দেখা গেল তা কোনে! 
কালেরই স্থাপত্যের পরিচয় বহন করল ন1।...প্রত্যেক বড় বড় সেট-সিনের 
অভিনয়ের অস্তে দীর্ঘকাল বিরতি দিতে হোত পরবর্তী মেট তৈরির সময় 
নেবার জন্য । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখবার জন্য কাঠের রথ আর মাটির ঘোড়া 
মঞ্চে স্থান পেত, দীর্ঘকাল ধরে কর্ণের আর অর্ভনের পাকাটির তীর বর্ষণ 
দেখিয়ে যুদ্ধের ইলিউসন স্থষ্টির চেষ্টা কর! হোত ।...অবশ্ এসব ব্যাপার 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১৪৩ 


দর্শকদেরকে পীড়া দিত নী। যদি গীড়া দিত, তাহলে ও-নাটক অমন চলত 
না। কিন্তু কর্ণাজ্ুন চলবার কারণ ওগুলি নয়। কর্ণাজনে যে বাইরের 
সংঘাত আছে, যে গতি আছে এবং ভাষায় সেই সংঘাঁতকে, সেই গতিকে 
দর্শকমনে সংক্রামিত করবার যে শক্তি আছে, তাই শক্তিমান অভিনেতৃদের 
সহায়তায় দর্শকদেরকে মায়ালোকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারত |” 

আর্ট থিয়েটারের নৃতনত্বের প্রসঙ্গে একটি কথা৷ বিশেষভাবে উল্লেখ্য । 
এ পস্ত প্রত্যেক বাংল! খিয়েটারে খিয়েটার আরম্ভ হবার কয়েক ঘণ্টা পুর্ব 
থেকে টিকিট বিক্রী হোত) এজন্য অত্যধিক ভাড়ে দর্শকদের খুব অসুবিধা 
হোত। এরাই প্রথম অভিনয় রজনীর এক সপ্খাহ পূর্ব থেকে অশ্রিম টিকিট 
বিক্রী ও সিট রিজার্ভ করে রাখবার বন্দোবস্ত করেন। দ্শকগণ এই প্রথম 
কলকাতায় একটি সুসংস্কৃত, ফোল্ডিং-চেখার সমেত ও যথে্ পরিমাণে 
আলো ও পাখা! সমেত প্রেক্ষাগার দেখল । এতেই দর্শকদের প্রথম আনন । 
ভখন মনোমোহন উঠে গিয়েছে, মিনার্ভার বাড়ি পুড়ে গিয়েছে, নাটামন্দির 
স্থায়ী মঞ্চ পায়নি, কাজেই আট থিয়েটারই নাট্যমোদীগণের একমাত্র আনন 
নিকেতন হয়ে পড়ল । “কর্ণাজুনি”-এর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। 
ইহাই অপরেশচন্দ্রের সবাপেক্ষ। বিখ্যাত নাটক এবং বাংল। থিয়েটারের 
ইতিহাসে প্রথম “শততম অভিনয়ের গৌরব এই নাটকের । কর্ণাছুনের ছুই 
শততম অভিনয় রজন।তে দেশপ্রির ঘতীশ্রমোহন সেনগুপ্ত ও দিনাজপুরের 
মহারাজ। জগদীশচন্দ্র রায় উপস্থিত ছিলেন । নাটকখানি একাদিক্রমে 
তিনশত রজনী অভিনয়ের সৌভাগ্য লাভ করেছিল। এর জনপ্রিয্তা 
মঞ্চে সত্যিই একটি নৃতন এঁতিহ্যের সুচনা করে দিয়েছিল। কিন্তু এর 
বেশি নয়। 

এই বাজীমাৎ-করা নাটকের উদ্বোধন রজনীতে দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত 
ছিলেন শিশিরকুমার বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হোয়ে। তার সঙ্গে ছিলেন 
দক্ষিণ কলকাতার শৌধিন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নট কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় 
(শিশিরকুমারের “কানাইদা” )। কানাইবাবুর ভ্রাতুণ্ত্র শ্রীহ্ধাকর চট্টো- 
পাধ্যায় এই সম্পর্কে যে বিবরণটি আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন, তার থেকে 
কিছু উদ্ধতি এখানে দিলাম £ “সে-রাত্রে শিশিরকুমার কিছুতেই অভিনয় 
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মনোযোগ সহকাঁরে দেখিতে পারিতেছিলেন না, তিনি ক্ষণে ক্ষণে পায়চারী 
করিয়া, কখনও বা আসনে বসিয়া অস্থিরত প্রকাশ করিতেছিলেন। 
কানাইবাবু তাঁর এই অস্থিরতা দর্শনে বলেন, শিশির, তৃমি একটু ভাল হয়ে 
বসে 7125-টা দেখ না। শিশিরকুমার বলিলেন, কানাইদা, তুমি বুঝবে 
না আমার আজ কী মনের অবস্থা । কোথায় আজ আমি এখানে অস্ভিনয় 
প্রদর্শন করব, না তার বদলে আমি একজন দর্শক মাত্র। তারপর হঠাৎ 
তিনি তাহার কানলাউদ্রা-কে দুই হাতে জড়াইয়। ধরিযা বলিলেন, যে 
কোনে! উপায়ে কানাইদ' আমায় কিছু টাকার জোগাড় করে দাও, আমিও 
পাদপ্রদীপের সামনে এক রোমাঞ্চ, এক আলোড়ন সষ্টি করি। কানাইবাবু 
তাহাকে আশ্বাস দ্রঃ বলেন, টাকা আমি তোমায় নিশ্চমম জোগাড় করে 
দেব; আমার নেই, নইলে নিজেই দ্বিতাম। এবং এই ঘটনার কয়েক 
দিনের মধ্যে কাঁনাইবাবু তাহার এক আত্মীয়, পটলডাঙার প্রতুল চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশযের নিকট হইতে সেই সময় বিশ হাজার টাকা পাওয়াইয় 
দিয়া শিশিরকুমারের অগ্রগতির পথে কিছুটা সহায়তা করেন । এই উপকার 
নাট্যাচার্য কোনো দিনই ভোলেন নাই ।” এই কানাইবাবু শিশিরকুমারের 
অন্তরঙ্গদের মধ্যে অন্যতম। তিনি শিশিরকুমারের সঙ্গে সাধারণ মঞ্চে 
অভিনয়ও করেছিলেন--ষোড়শীতে ফকির সাহেব, রঘুবীরে ছুলিয়া, বিবাহ 
বিভ্রাটে ঘটক আর সধবাঁর একাদশীতে রামরাম বাবুর ভূমিকায় তাকে 
কয়েকবার গ্যামেচার ব্ধপে দেখা গিয়েছিল । 

ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, শিশিরকুমার যখন একটি 
খিয়লেটার করবেন ঠিক করেন, তখন তার আধিক সঙ্গতি কিছুই ছিল না 
বল্লেই চলে । অথচ এ ব্যবসায়ে নামতে গেলে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন । 
বিশেষ করে সঙ্গতিসম্পন্ন আর্ট থিয়েটারের প্রতিদ্বন্িতায় কর্মক্ষেত্রে নীমতে 
গেলে অর্থ-সামর্ঘের বিশেষ প্রয়োজন ছিল সেদিন। আজ যখন আমরা 
কল্পনা করি যে প্রবল প্রতিছস্থিতার মাঝথানে, অর্থ-সামর্থ্যের হস্বতা এবং 
নবীন নট ও নবীনা নটাদের সাধারণের কাছে বিশেষ পরিচয়ের অভাব 
লত্বেও, উদ্যম, অধ্যবসায়, প্রতিভা, প্রয়োগপটুতা ও অসামান্য অভিনয়শক্তি 
নিয়ে এক সৌম্যদর্শন আত্মনির্ভর ব্রত, বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি 
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নিন্দা, তিরস্কার, বাধাবিত্ব প্রভৃতি ভূচ্ছ করে, সারা বাংলা রঙ্গালয়ের প্রকৃতি 
ও প্রভাবকে মহিমীমণ্ডিত করেছেন, তখন স্বভাবতই শিশিরকুমার ভাছুড়ীর 
প্রতি নাট্যামোদী বাঙালির শির শ্রদ্ধায় নত না হোয়ে পারে না। তার 
সমগ্র শিল্পজীবনের অন্তরালে যে বলিষ্ঠ সংগ্রামের কাহিনী আছে, নট- 
জীবনের প্রারস্তেই একটির পর একটি বাধা অতিক্রমের যে রোমাঞ্চকর 
ইতিহাস আছে, সেগুলি ঘি কোনোদিন সংগৃহাত হোয়ে প্রকাশিত হয়, 
তাহলে জানা যাবে শিশির-প্রতিভাঁর অসামান্তত। কোথায়, কোথায় তার 
ব্ক্তিত্ব-গ্রদীপ্ত চরিত্রের ম্বাতন্ত্য | 


প্রসঙ্গত: বাংলার নাট্যজগতে শিশিরকুমারের আবির্ভীরের পটভূমিটি 
একটু তুলে ধরবার চেষ্টা করব । শিশিরকুমার তার সম্মানিত অধ্যাপকের 
কার্য পরিত্যাগ করে তদানীস্তন বহুনিন্দিত নটের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন । 
নববুগের তরুণ অভিনেতাদের মুখপাত্রস্বূপ তিনিই সর্বপ্রথম সাহস করে বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের টৌলের আসন ছেড়ে এসে একেবারে সোজ রঙ্গমঞ্চের নিষিষ্ধ 
বেদীর ওপর উঠে দীড়িয়েছিলেন এবং প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করে বলে- 
ছিলেন--ণ] ৪02 10062170000 006 5096০ রঙ্গমঞ্জের অন্থই আমার জন্ম |? 
সেদিন থেকেই বাংলার মুমূর্ষু রঙ্গমঞ্চে আবার নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে। 
রঙ্গমঞ্চের যে গৌরব, যে মর্যাদা, যে সম্মান অর্ধ শতাব্দীর পরমাযু অতিক্রম 
করেও এদেশের নাট্যশালাগুলি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, শিশিরকুমারই 
আপনার নাট্যপ্রতিভার দীপ্তিতে, আপনার উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে আপনার 
সম্রম ও ব্যক্তিত্বের বলে এদেশের চির উপক্ষিত, সমাজ-পরিত্যক্ত রঙ্গালয়- 
গুলিকে অচিরকালের মধ্যে সেই গৌরবে গৌরবাপ্বিত করে তুলেছিলেন, 
সেই মর্যাদায় মণ্ডিত করেছিলেন, সেই সম্মানে ভূষিত করেছিলেন । 

বাংল! রঙ্গমঞ্চে গিরিশযুশের অবসান আর শিশিরযুগের আরম্ত--এই 
ছুয়ের মধ্যে ব্যবধান মাত্র এগার কি বারে! বছরের । কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই 
নাট্যশীলা যেন তাঁর জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, এ কথা পূর্বেই বলেছি ॥. 
বিষয়টি আরে! বিশদভাবে বল! দরকার । নাট্যজগতে, শিশিরকুষারের 
শবেশের নিসিটরি বু লনিদী ৮০৮: 


১৬ 
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অভিনেতার তখন একে একে গত হয়েছেন, অমৃতলাল বসু নিয়েছেন 
অবসর, আর এক] দানিবাবু ছিলেন পুরাতন ভাবধারার একমাত্র ধারক এবং 
বাহক। মঞ্চে তখন চলেছে রীতিমতো! অজন্মার যুগ, নূতন সজনী প্রতিভা 
তখনো পর্যস্ত দূরে অপেক্ষা করছে । সাধারণ রঙ্গালয়ের অবস্থা তখন 'এক- 
কখায় ভয়াবহ, শোচনীয়। বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগেই একসঙ্গে 

প্রতিভাবান নটের আবির্ভাব, রঙ্গমঞ্চকে তার পরিণতির পথে অনেকখানি 
এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । কিন্তু শিল্পকৃষ্টির জগতে একটা চিরস্তম নিয়ম 
এই যে, নূতনের সঙ্গে সংযোগ না রাখতে পারলে উন্নতির ধারা অব্যাহত 
থাকা সম্ভব নয়। গিরিশোত্বর যুগের থিয়েটারের অবনতির একট! প্রধান 
কারণই হচ্ছে তাই। অভিনয় ও অভিনেতার ক্রুটি, স্বল্পতা ও দৈন্ভ ছিল, 
নাটাসাহিত্যেরও শোচনীয় অধঃপতন হয়েছিল এই সময়ে । মাইকেল, 
দীনবন্ধু, রাজকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, ছ্িজেন্লাল, অতুলকৃষণ, অমৃতলাল ও ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ সবাই বিগত যুগের নাট্যকার ছিলেন । নূতন যুগের যে নাট্যসাহিত্য 
নিয়ে রঙ্গালয় তখন চলছিল, তার হিসাব নিলে হতাশ হোতে হয়। সাহিত্য 
হিসাবে তার মূল্য ছিল ন|, রুচি হিসাবেও তা উন্নত ছিল না। রঙ্গালয়ের 
মালিকদের দৃষ্টি দর্শকদের রুচির ওপর না গিয়ে তাদের পকেটের দিকে ছিল। 
তারই ফলে নাট্যসাহিত্য তথা থিয়েটার দুয়েরই অধঃপতন ক্রমে ত্রুত হয়ে 
উঠল। তখন পার্শী খিয়েটারে ছেলে-ভোলানো৷ আয়োজন খাকতো৷ প্রচুর, 
সেখানকার দর্শকর। ছিল সাধারণত নিম্ম্তরের, এমন কি চ778 [.০2[ নাচতে 
নাচতে রজমঞ্চে আঁবিভ্্ত হোলেও তাদের রসভঙ্গ হোত না। পার্শী 
স্বক্গালয়ের আদর্শের প্রভাব তখন কিছুটা এসে পড়েছিল বাংলা খিয়েটারের 
ওপরে । রঙ্গালয় হচ্ছে তিনটি ললিতকলার মিলনক্ষেত্র_সাহিত্য, সঙ্গীত 
ও চিত্র। আবার এই তিনটি কলা-ই জাতীয় সভ্যতার মাপকাঠি । তাই 
সঙ্গালয়ের উন্নতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ছৃঃখেক বিষয়, 
প্রাক্-শিশিরযুগে কলাবিদের ছন্সবেশ ধারণ করে বহ ব্যবসাঁধার খিয়েটারকে 
ভুলেছিলেন, বেন হয়েছে আজকের শিশির- পরবর্তী যুগের বাং! 
'খিরেটারের অবস্থা'। এখনকার খিয়েটারে আট গৌণ, মুখ্য হয়ে ঈাড়িয়েছে 
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ষাস্্রিক কলাকৌশলের সমাবেশ আর মঞ্চসজ্জ! ও বৈছ্যাতিক কারিগরীর 
বাহাছুরী। দৃশ্তপটের জশাকজমকে আর শলমাচুমকী-বসানে! পোশাক- 
পরিচ্ছদ দিয়ে দর্শকদের মনে চমকদেওয়াটা যে আর্ট হিসাবে খুব 
উচুদরের কাজ নয়, সেটা এরা বুঝতে চাইতেন না। সোদ্নের 
থিয়েটার যেমন ভয়াবহ, সেই থিয়েটারের দর্শকদের রচিও ছিল 
তেমনি স্কুল ও কদর্ধ। বাঙালি দর্শকের রুচি তখন উন্নত তো ছিলই 
না, বরং তা ছিল খুবই নিয্নস্তরের। আলিবাবা-কিন্নরী-আবুহোসেনের 
ভ্রীডিসনে অভ্যন্ত সেইসব দর্শকদের মঞ্চের ওপর ফুলের তোড়া নিক্ষেপ 
করতে এই সেদিনও পর্যস্ত দেখা গিয়েছিল। এই রুচির সংস্কার করা 
ব্যবসাদারীর দ্বারা সম্ভব ছিল না, কারণ তখন সাধারণ রঙ্গালয়ের স্বত্বাধি- 
কারাদের মধ্যে কলালক্ীর একনিষ্ঠ সাধক বিরল ছিল । গিরিশচন্দ্রের মত 
প্রতিভাধর এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নট-নাট্যকার আর কেউ ছিলেন না যে, 
সেই গড্ডালিকাপ্রবাহ থেকে দর্শকের মনকে টেনে এনে যথেচ্ছভাবে চালিত 
করেন । 

শিল্পন্প্ির ইতিহাসে একটি বড়ো সত্য হোল এই যে, প্রতিভা যখন আত্ম- 
প্রকাশ করে তখন সে তার নিজের যুগকেই অর্থাৎ যুগপ্রবণতাকেই তার 
দৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করে থাকে । এই প্রকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে যুগপৎ তিনটি 
শক্তি সক্রিয় থাকে-_অনুভূতি, কল্পনা আর প্রয়োজন। শিল্পীর ব্যক্তিমাসসের 
অনুভূতি, কল্পন। এবং চিন্ত1-ভাবন! যুগপৎ এই প্রকাশ-প্রক্রিয়ায় ভেতর দিয়ে 
সূর্ত হয়ে উঠে ইতিহাসের একটি প্রয়োজ্বনকেই সিদ্ধ করে থাকে । 
ইতিহাসের প্রয়োজন এবং অভিপ্রায়কে নিজের মধ্যে যে প্রতিভা যতখানি, 
গ্রহণ ও ধারণ করতে পারে, সেই প্রতিভা সেই পরিমাণেই সার্থক হোয়ে 
ওঠে । ক্রান্তরশিতা এবং অন্থভূতির নুল্্ত! ও তীত্রতাই প্রতিভার পরিচায়ক | 
এই প্রতিভ! নিয়েই বাংলার থিয়েটার জগতে প্রবেশ করেছিলেন শিশির": 
কুমার। প্রতিভার আবির্ভাব সকল দেশেই ইতিহাসের নিগুড় প্রয়োজনে 
বটে থাকে» কাশ তার ছন্ত ক্ষেত্র প্রস্তত করে রাখে । শিশিরক্ষারের 
টফেজেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। বাংল! দেশে তখন সর্বত্রই প্কটী,নুভন 
বিাগর -সাড়া। পড়ে গিয়েছে।. রাননীতিতে দেশবনধু চিতরঞজন দেটশির যধ্যে 
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এক অভূতপূর্ব আবেগ-চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করেছেন, রবীন্ত্র-প্রতিভ1 তখন মধ্যাহ্ন 
গগনে সহ কিরণে উজ্দ্রল আলে! বিস্তার করেছে, চিত্রকলার ক্ষেত্রে 
অবশীন্্রনাথের প্রতিভা এনে দিয়েছে যুগান্তর, কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের 
প্রতিতা সৃষ্টি করেছে নব-নব বিস্ময়ের আর নজরুল ইসলামের কবিতা দেখা 
দিয়েছে বিদ্রোহের অগ্রিশ্রাবী স্থর_ন্বভাবত: বাংলার আকাশ-বাঁতাসে 
একট! নব জাগরণের, নবীন উচ্মাদনার উজ্জল ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ হোয়ে উঠেছে । 
উনিশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে রেনের্সাসের আবেগ-স্পন্দিত যে অভ্যুদয় একদিন 
ইতিহাসের পটে দেখ! দিয়েছিল, তারই যেন পুনরাবুত্তি বিংশ শতাব্দের 
ছিতীয় দশকে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম । বঙ্কিমচন্দ্র ভাষায়, সত্যই তখন 
কাল স্প্রসন্গ ছিল, একটি প্রতিভার আবির্ভাবের জন্ত পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ 
ভাবেই অনুকুল । এই অনুকূল পরিবেশের মধ্যেই রঙ্মমঞ্চে নৃতনের অত্যুদয় 
ঘোষণা করে আত্মপ্রকাশ করেন শিশিরকুমার ভাছুড়ী। ঞ্রবতারকার মত 
তার সেই অভুা্দয় সেদিন সত্যই বাংল! রঙ্গমঞ্চে যুগান্তরের বার্তা বহন করে 
এনেছিল । শৌখিন অভিনেতা শিশিরকুমার যেদিন ওল্ড ক্লাবের পক্ষ 
থেকে “পাগুবের অজ্ঞাতবাস” নাটক উপস্থাপিত করেন ষ্টার বমঞ্চে এবং 
সেই নাটকের ছুইটি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করলেন সেইদিনটি “সীতা”র 
প্রথম রজনীর অভিনয়ের চেয়েও স্মরণীয় হোয়ে থাকবার কথা । সেই রাত্রির 
শুধু অভিনয় নয়, নাট্যাহুষ্ঠটানের কৃতিত্ব সকলকে করল বিশ্মিত, পুলকিত। 
বাংল! রজমঞ্চে সেই বিম্ময়কর এবং অভাবনীয় অভিনয় ও প্রয়োগনৈপুণ্য 
সঙ্গে সঙ্গে যেন এক নূতন যুগের ঘোষণা করল । শিক্ষিত বাঙালি দর্শক 
তার বহু প্রত্যাশিত নৃতন নটগুক্ুকে যেন বরণ করে নিলো এই বলে : «হে 
অসাধারণ শিল্পী, হে মোহনীয় রূপদক্ষ, বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় আজ ষে 
তোমার ক্গন্তই অপেক্ষা করছে। তুমি এগিয়ে এসো, অন্ধকারে জালাও 

বতিকা।” | 


১৯২৪ । মার্চ মাস। মনোমোহন পাড়ে দানিবাবুকে' দিয়ে শেষ চেষ্টা: 
দেখলেন “আনেককাওার' নাটফে ॥ তার অভিনয়ে দর্শক খুশি হোল 
লা হবারই কথা। বাষমঞ্জে তখন নৃতন যুগ শুরু হোয়ে গিয়েছে। নৃতত্ের 
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সঙ্গে দানিবাবু আর পারবেন নাঁ_মনোমোহ্নবাবুর এই ধারণা এখন বদ্ধমূল 
হোল । পুরাতন যুগের “শ্বেতহন্ত্ী” বলে নৃতন যুগের দর্শক তাঁকে বরখাস্ত 
করল । ঠিক সেই সময়ে শহরের যে সড়কটির উপর মনোমোহন থিয়েটারের 
বাড়ি ছিল, সেই সড়কটি ইমপ্রভমেন্ট ট্রাম্টের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে 
এসে গেল। সেপ্টাল এভিম্যর নূতন সড়ক তখন বিডন স্্বীটের 
মনোমোহন থিয়েটারের দরজার সামনে পর্যস্ত এসে স্তন্ধ হয়ে আছে; 
সেই রাস্তা এইবার শ্যামবাজার পর্যন্ত বর্ধিত হবে। কাজেই থিয়েটার বাড়ি 
ধূলিসাৎ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তাই “সাতপাঁচ ভাবিয়া তিনি 
থিয়েটার চালাইবেন না স্থির করিয়া উহা বন্ধ করিয়া দেন।” নৃতন যুগের 
নবীন নট শিশিরকুমারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্বিতায় নামবেন এমন আশ! হয়ত বৃদ্ধ 
দ্ানিবাবুর মনে ছিল। কিন্তু মনোমোহনের দরজ বন্ধ হওয়াতে ভ্তরিয়মাঁন 
চিত্তে দানিবাবুকে তাঁর রঙ্গজীবনের ওপর সাময়িকভাবে যবনিক। টেনে দিতে 
হোল। তারপর বসন্তলীলার অবসানে শিশিরকুমাঁর “মনোমোহন বাবুর সঙ্গে 
দাঞ্জিলিও-এ দেখা করিয়া মাসিক ৩০০২ টাকা ভাড়ায় সেখানে “সীত। 
নাটক খুলিবেন সব স্থির করিয়া! ফেলেন । কিন্ত হায়-_খুলিবার পূর্বে দেখেন 
সীতা লইয়া নাড়াচাড়া করিবার অধিকার তাহার নাই-__কারণ আর্ট থিয়েটার 
ভি. এল. রায়ের “সাতার স্বত্ব ইতিপূর্বেই তাহার পুত্র দিলীপ রায়ের নিকট 
হইতে ক্রয় করিয়াছেন।”৮ সীতা যখন বেহাত হয়ে যায় তখন, শচীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত লিখেছেন, “বিরোধীরা বগল বাজিয়ে বলল- হয়ে গেল শিশির 
ভাছুড়ীর।” 
সীতাহরণের কাহিনী বেশ কৌতুহলজনক | বিংশ শতকের বাংলা 
থিয়েটারের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে। পরবর্তীকালে 
দিলীপকুমার রায় এই সম্পর্কে লিখেছিলেন £ “শিশিরবাবু প্রদর্শনীতে তিন 
ববাত্রির অন্ত সীতা অভিনয়ের অন্থমতি পেয়ে বার রাত্রি অভিনয় কক্পেন | 
তিনি এনসন্ত যথেষ্ট লাভ করেছেন। অতএব এখন আট থিয়েটার এ. 
নাটকটি অভিনয় করে লাভবান হবার প্রয়াসী।  তীরা কাল বিলঙ্গ ন। করে 
ীর়যোকে :০5০1:5 হিসাবে ৪৫১ টাক] দিয়ে এক বৎসরের অন্ত “সীতা, 
জিনরের স্বত্ব ক্রয় করে নেন | তখন আমি জানতাম না| যে।- শিশিত্ববাবু 
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এই «সীতা? নিয়েই নূতন থিয়েটারের পত্তন করতে উদ্যত। তিনিই একদিন 
আমার কাছে এসে বললেন যে, তিনি পিতৃদেবের “সীতা” নাটক নিয়েই 
আসরে নামতে উদ্যত এবং এবং এজছ্য তার সব সাজ-সরঞ্জামই প্রস্তুত । 
শুনে আমি ত্তত্ভিত হয়েছিলাম এবং তাঁর কথা শোনা মাত্র সেই দিনই তা 
সঙ্গে করে নিয়ে আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে বলি যে, আমাকে 
চুক্তিপত্র সই করিয়ে নেবার সময়ে আমার কাছে সব কথা খুলে বল! হয় নি'। 
অতএব আমাঁকে এ-চুক্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হোক, কারণ তা” না হ'লে 
শিশিরবাবুর গ্রতি মত্ত অবিচার করা হয়। তারা তাতে অস্বীকৃত হলে শিশির- 
বাবুবলেন যে, বেশ ছুপক্ষেই অভিনয় করার অনুমতি দেওয়া হোক ৷ তাতেও 
আর্ট থিয়েটারের কতৃপক্ষ অসন্মত হন। আমি 1959165 ফেরৎ দিতে 
চাইলাম--আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাতেও রাজি হননি। গ্থুতরাং 
আমাকে বাধ্য হয়ে শিশিরকুমারের মত ভদ্রলোকের ও প্রতিভাবান নটের 
শক্রতাসাধনের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল । এজন্য দায়ী ও দোষী 
একা আমি । আমার দোষ প্রথমত: এই যে, আমি অনুসন্ধান না করেই 
হঠাৎ চুক্তি করে ফেলেছিলাম; ছ্বিতীয়ত:, শিশিরবাবুর কথায় বিশ্বাস করতে 
পারি নি যে, আর্ট থিয়েটার শুধু তাকে জব্দ করবার জন্যই “সীতা” কিনে 
নিয়েছিলেন, অভিনয় করবার জন্য নয়।...সে সময় একক, নিঃসঙ্গ শিশির- 
বাবুর মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার জন্য আমি যে নিমিত্তে ভাগী হয়েছিলাম, 
এজন্ত আমি সত্যই দুঃখিত ও অনুতপ্ত” ( নাচঘর, ২২শে শ্রাবণ ১৩৩২ ) 
কথিত আছে, সে সময় দিলীপকুমারকে শিশিরকুমার বলেছিলেন, 
“দিলীপ বাবু, দেখবেন আর্ট থিয়েটার “সীতা” কেড়ে নিলেন বটে কিন্তু সে 
শুধু আমার উচ্ছেদ সাধন করার জন্য-_নিজেরা অভিনয় করার অন্ত নয়।” 
এই সম্পর্কে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড এই সাফাই দিয়েছিলেন : “গত 
১৯২৩ লালে ইডেন গার্ডেনে ধখন সরকারী একজিবিসন বসে, তখন সেখানে 
অভিনয় করিবার জন্ক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাছুড়ী একটি দল গঠন করেন 
এবং দ্বিজেন্রলাল 'রাঁয়ের জনৈক বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট হইতে মাত্র তিন ব্রি 
অন্ত 'সীতা” নাটকের অভিনয় শ্বত্ব চাহিয়া লইয়াছিলেন। রি 
হইলেও তিনি তিন রাত্রির স্থলে বার রাত্রি অভিনয়. কেন এবি 
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অতিরিক্ত নয় রাত্রির জন্ত আর কাছায়ো অনুমতি লওয়! দবকায় বৌধ 
করেশ নাই । নির্মলেন্দু লাহিড়ী তখন আর্ট খিয়েটারের একজন অভিনেত| | 
তাহারই উৎসাহে আর্ট থিয়েটারের সেক্রেটারি প্রভৃতি হিজেন্্রলালের সেই 
বন্ধর নিকট (ধিনি শিশিরবাবুকে অনুমতি দেন) গমন করেন । তিনিও 
আট থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া নিজে স্বত্ব দিতে অসম্মত হন ও 
থিয়েটারের কতৃণপক্ষকে দ্িলীপবাবুর মাতুল ও অভিভাবক ব্যারিস্টার 
কে. এম. মজুমদারের সঙ্গে দেখা করিতে বলেন।"” (নাচঘর, ১৯ ভান, 
১৩৩২) 
সীতাহরণেও শিশিরকুমার ভগ্নোঘ্ছম হলেন না__গড়িয়ে নিলেন এক 
নৃতন সীতা-_সে সীতা নাটক হিসাবে পুরাতন সীতার সমতুল্য না হলেও 
অভিনয়ের পক্ষে ছিল বেশি উপযোগী । পৌরাণিক রামের চেয়ে শিশির- 
কুমারকে সবাই ভাগ্যবান বলেই মানলো, যখন এই সংবাদটা জানা গেল। 
নাট্যমন্দিরের প্রথম প্রাচীরপত্রে “সীতা” নাটকেরই উল্লেখ ছিল, নাট্যকারের 
নাম ছিল নাঁ, কাজেই প্রতিদ্ন্বী আর্ট থিয়েটারই বেশি বিচলিত হন। তারা 
“এটনির ছারস্থ হলেন। নাট্যামোদীরা উৎকন্ঠিত রইলেন। বড় একটা 
মামলার উত্তেজনা তাদেরকে উদ্বেল করে তোলে । ক্রমশ: প্রকাশ পেল 
তিনি নতুন লীতা। রচন। করিয়েছেন যোগেশচন্ত্র চৌধুরীকে দিয়ে। চৌধুরী- 
মশাই তখন অজ্ঞাতকুলশীল।” ষ্টারে তখন পুরাতন “সীতার” মহল! আরস্ত, 
হয়েছে, শিশিরসম্প্রদায়ও ঘোষণা করেছেন মনোমৌহন মঞ্চে তার আহ্ম- 
প্রকাশ করবেন “সীতা” নাটক নিয়ে। সীতায়-সীতায় প্রতিদ্বন্বিতার কথ! 
পুরাণের কোথাও উল্লেখ নেই, তবু কলকাতার নাট্যমোদট দর্শকবৃন্দ এই 
নাট্যযুদ্ধের পরিণাঁম দেখবার জন্ত সেদিন বিশেষ উদ্গ্রীব হয়েই প্রতীক্ষা 
করতে লাগলেন। প্রসঙ্গত: একটি কথার উল্লেধ দরকার । ছিজেন্দ্রলালের 
“দীতা' নাটকের অভিনর হ্বত্ব না-পাওয়া শিশিরকুমারের পক্ষে যেন শাপে, 
বর হয়েছিল। যোগেশ চৌধুরীর “নীতা। ছিজেন্ত্লালের “সীতা"র তুলনায় 
নিকট হোলেও» শিশিরকুমার এই নৃতন নাটকে তার অভিনর-প্রতিভা, 
টি ষে সুযোগ পেয়েছিলেন, পুরাতন নাটকে তিনি তা পেতেন কি' 
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শিশিরকুমার “সীতা”-র জন্ত অত ঝুঁকেছিলেন কেন? তাঁর মতন একজন 
ুগ্গ্রবর্তক ও প্রতিভাধর অভিনেতার পক্ষে পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে 
রঙ্গমঞ্ধে শ্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশের জন্ত এই যে আগ্রহ, এট! বিচার করে 
দেখবার মতন । তার সামনে ছিল মাইকেলের আদর্শ, গিরিশচন্দ্রের আদর্শ 
রামায়ণকে আশ্রয় করেই মাইকেল রচনা! করেন তার অমর কাব্য--৫ 
বধ ) রামায়ণের কাহিনীকেই উপজীব্য করে গিরিশচন্দ্র রচনা করেন তার 
গ্রথম পৌরাণিক নাটক রাবণ বধ” (১৮৮০ খ্রীঃ) এবং পাবলিক ষ্টেজে এই 
নাটকেই তার প্রথম আত্মগ্রকাশ ঘটে প্রতাপ জহরীর গ্রেট স্তাশনাল 
থিয়েটারে । অপরেশচন্দ্র লিখেছেন £ “তাহার এই প্রথম নাটক অভিনয়ের 
পর হইতেই লোকে গিরিশচন্ত্রের পরবর্তী নাটকের জন্য উদগ্রীব হইয়া 
অপেক্ষা করিত ।১, বলতে গেলে, রামায়ণ-মহাভারতের উপাদান নিয়েই 
এদেশের নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের সর্বাবয়ব পুষ্ট হয়েছে । যাত্রা তো 
এই ছুটি মহাঁকাব্যের বিভিন্ন কাহিনীকে আশ্রয় করেই বিকাশ লাভ করে 
এমেছে। রামায়ণ মহাভারতকে ছাড়িয়ে কোনো স্থরই বাংল! থিয়েটারে 
স্থা়িত্বলাভ করে নি, এই তথ্যটি শিশিরকুমার বিশেষভাবেই অবগত ছিলেন । 
আবার এই ছুটির মধ্যে দর্শকচিত্তে সীতা-রামের কাহিনীর আবেদন সর্বকালে 
সর্বাধিক । তার ওপর কবি কৃত্িবাদের কৃপায় বিগত ছয়শত বৎসর বাঙালির 
মন রামায়ণী ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত হয়ে এসেছে । শিশিরকুমার তার 
স্বাধীন নটজীবনের যাত্রাপথে দর্শকচিত্তে তার প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করবার 
অন্ত তাই রামায়ণকেই আশ্রয় করলেন । [বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে 
শিশিরকুমারের মতো! একজন বিদগ্ধ প্রতিভাবান নট যে পুরাণকে আশ্রয় 
করে আত্মপ্রকাশ করবেন, এটা সত্যই ভাবতে কেমন লাগে । যুগোপযোগী 
বলিষ্ঠ: ও সমাজ-সচেতন একটি নাটক মঞ্চে উপস্থাপিত করে নাটাশীল! থেকে 
ভারের শোতোমুখ তিনি পরিবর্তন করে দেবেন, এই তো ছিল আমাধের 
প্রত্যাশা । কিন্তু দেখা গেল সেই যুগেই নাট্যমন্দির ও আট খিয়েটার নৃতন 
করে বামারণ-মহাভারতের আ্রোতকে রঙ্গমঞ্চে প্রবাহিত করে নিয়ে 
এঙ্সেন। খিয়েটারে নবধুগ্গ এলো! সত্য, কিন্ত নাটকের দিক দিয়ে অভিনবস্ধ 
কিছুই এলো না। শিশিরকুমার মুলত; রোমান্টিক অভিনেতা ছিলেন, ভাই 


0, 


শিশিরকুমার ও বাংল! খিয়েটার ১৫৩ 


তিনি ইমোশন দিয়ে, আবেগ দিয়ে দর্শকদের হাদয়-মনকে অশ্র-সজল করে 
তুলবার জন্ত রাম-সীতার জীবনের সবচেয়ে বিয়োগাস্ত অধ্যায়টি বেছে নিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু এমনটা হয়ত হোত না, যদি নটজীবনের প্রারস্তে তিনি 
তারই সমতুল্য একজন প্রতিভাবান নাট্যকাঁরকে তীর সঙ্গে পেতেন । তাই 
আমি কতবার শিশিরকুমারকে বলতাম-_ আপনি বঙ্গমঞ্জে প্রবেশ করে- 
ছিলেন একা, তাই আপনার প্রতিভার সম্যক শ্ফুতি হয় এমন নাটক আপনি 
এই বত্রিশ বছরের মধ্যে ছু'একখানার বেশি পান নি। এই অভিযোগ তিনি 
কখনো অস্বীকার করেন নি । ম্যাভানের চাকরিতে যখন তিনি ইন্তফা দিয়ে 
চলে আসেন, তখন তিনি ক্ষীরোদপ্রসাদকে নাট্যকার হিসাবে তার সম্প্রদায়ে 
থাকবার জন্ত কত অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তখন রঙ্গমঞ্চে নবাগত, 
প্রতিভা আছে, অর্থ নেই । ক্ষীরোদপ্রসাদ দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন মঞ্চের 
বৈতনিক নাট্যকার হিসাবে কাঁক্স করে এসেছেন, তাই শিশিরকুমারের 
অনুরোধ তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। আধিক প্রশ্নটাই এখানে বড়ো ছিল। 
আর হয়ত প্রতিদ্বন্দী থিয়েটারের নেপথা প্ররোচন। কিছু ছিল এর মধ্যে । 
তাই অজ্ঞাতকুললীল এক নাট্যকারের তৃতীয় শ্রেণীর একখানি পৌরাণিক 
নাটক নিয়েই শিশিরকুমারকে আত্মপ্রকাশ করতে হোল। নাটক দূর্বল, তিনি 
জানতেন-_তবু রাম-সীতার এই অশ্রসজল কাহিনী দিয়েই তিনি নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করবেন- এই দুরন্ত আশ! বুকে নিয়েই কার্ষক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন 
শিশিরকুমার। তা"ছাঁড়া, প্রতিযোগী আর্ট থিয়েটারের কর্ীর্ভূন নাটকের 
সাফল্যমণ্ডিত দৃষ্টান্ত, তার শততম রজনীর অভিনয় গৌরব শিশিরকুমারকে 
আরো প্রবলভাবে পৌরাণিক নাটক নিয়ে নামবার প্রেরণ] দিয়ে থাকবে। 
একটি নাটকের একাদিক্রমে শততম অভিনয় বাংল! থিয়েটারের পক্ষে সত্যি 
সেদিন একটা! অভাবনীয় ব্যপার ছিল | “সীত।” নাটক নির্বাচনে শিশির- 
কুমার তাই দুরদশিতার পরিচর দিয়েছিলেন । আসল কথা, বাংলা থিয়েটারে 
গিরিশযুগ থেকে পৌরাণিক নাটকের প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তার কথা মনে 
রেখেই এই নবীন অভিনেত। “মীতা নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। এ কথাও 

টুরিরকুমারের অজানা ছিল না যে, আমাদের দেশের আলঙ্কারিফেরা 
পানি এহেবর্িত ফাবিনীগলিকে সিদ্ধরস+ আখ্যা দিয়েছেন,, 'কাক্বণ 





১৫৪ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


এইসব কাহিনীবধিত চরিব্রগুলির রসমূতি দর্শকসাধারণের চিত্ত চিরস্থাীভাকে 
অধিকার করে আছে। নটজীবনের প্রারস্তে শিশিরকুমার তাই এই সিদ্ধ- 
রসের আশ্রয়ে রচিত একটি নাটক নিয়েই আত্মপ্রকাশ করলেন, কারণ ছিনি 
জানতেন এ ব্র্ধান্ত্ ব্য. হবার নয়। “সীতার' সাফল্য প্রমাণ করলো; ষে 
তার ধারণাই ঠিক। | 


নাটকের বাধা দূর হোল । কথিত আছে, যোগেশচন্দ্রের লেখনীমুখে 
অনধিক এক পক্ষকালের মধ্যেই “দীতা” নাটকথানি তৈরি হোয়েছিল। 
প্রবল উৎসাহে নাটকের মহলা গুরু হয় | নাটকের প্রধান চরিত্রই রাম। কিন্ত 
প্রতিটি চরিত্রের অভিনয়ের উৎ্কর্ষের ওপর শিশিরকুমার প্রথর দৃষ্টি রাখলেন 
_-নাটকের সামগ্রিক আবেদনের 5০16 যেন কোথাও না ঝুলে পাড়ে । কিন্ত 
এই নাটকখানি মঞ্চস্থ করতে তীকে কম বেগ পেতে হয়নি। অর্থের দুশ্চিন্তাই 
সবচেয়ে বেশি । কিন্ত শিশিরকুমারের বদ্ধভাগ্য ছিল অপরিলীম। পূর্বেই 
বলেছি, তাঁর “কানাইদা' জোগাড় করে দিয়েছিলেন বিশ হাজার টাক! ; 
সহপাঠী এবং তখনকার দিনের প্রথিতনাম। বাবহারজীবী নির্দলচন্্র ত্র দিলেন 
দশ হাজার টাকা,__এইভাবে প্রয়োজনীয় টাক তিনি তুলসীচরণ গোস্বামী, 
সুধাংগু মুখোপাধ্যায় প্রত্ৃতি তার বদ্ধুদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। সীতার 
0:000007-এ তিনি খরচ করেছিলেন দরাজ হাতে 3 সাজসজ্জা, দৃশ্যপটের 
প্রত্যেকটি জিনিস একেবারে প্রথম শ্রেণীর উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছিল। : 
মনোমোহনের পুরাতন বাড়ি যতদূর সম্ভব সংস্কত করলেন। সংগৃহীত অর্থ 
প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, উদ্বোধন রজনী আসন্ন__এমন সময় টাকার 
অক্কাবে মঞ্চ কারিগরদের কাজ বন্ধ হবার উপক্রম ৷ সেই সময়ে তার সহপাঠী 
এবং বিষ্কালাগর কলেজের ইতিহাসের খ্যাতনামা! অধ্যাপক (পরবর্তীকালে 
'অধাক্ষ ) জে. কে. চৌধুরী একদিন “সীতার মহলা দেখতে এসেছেন 
মনোমোহন খিয়েটাে। প্রিদ্িপাল চৌধুরী ঘটনাটি আমার কাছে এই 
ভাবে বর্ণন! করেছেন £ "আমি তখন বিস্যাসাগর কলেজ হোষ্টেলের সুপারিন- 
টেখেন্টও ছিলাম । বছ চেষ্টার পর শিশির খিয়েটার করবার জন্য বারি 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১৫৫ 


সবাই খুব আনন্দ এবং উদ্বেগের মধ্যে আছি । আনন্দ, মঞ্চে শিশিরকুমার 
স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, উদ্বেগ__সে নিতান্তই সঙ্গতিহীন। একটা 
বিরাট %০:০ করতে চলেছে সে। এর সাফলোর ওপরই নির্ভর করবে 
তার সমগ্র জীবনের সফলতা৷ | সেদিন (২৮শে জুলাই, ১৯২৪) রাব্বি আটটার 
পর হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে গেলাম মনোমোহন থিয়েটারে “সীতার রিহার্সাল 
দেখবার জন্। সুনীতিকুমার প্রমুখ আমাদের অনেক সহপাঠী মাঝে মাষে 
আসতেন সেখানে আমাদের জন্য অবারিত দ্বার ছিল। রিহার্সাল দেখে 
উঠব, এমন সময়ে শিশির এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল বাইরে, থিয়েটার 
বাঁড়ির পেছনের একটা নিভৃত স্থানে । সেইখানে হঠাৎ আমার হাত ধরে 
সে বললে-_যতীন, আমার নাভিশ্বীস উঠেছে । আমি চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা 
করলাম, কী ব্যাপার? শিশির বললে, আর ৭1৮ দিন বাদেই 
বই নামাতে হবে, হাতে একটি পয়সা! নেই, কারিগররা কাজ বন্ধ 
করেছে, কিছু টাকার দরকার । আমি ভাবলাম হয়ত ছু'তিন শো! 
টাকার প্রয়োজন, তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কত টাকা ?__অন্ততঃ 
পক্ষে তিন হীজার টাঁকাঁ_আজই এক্ষুণি দরকার । দিতেই হবে।-_ 
কিন্ত এত টাকা, এই রাত্রে পাব কোথায় আমি ?1-কেন তোর কাছে 
তে! অনেকের গচ্ছিত টাকা থাকে । শিশিরের এটা জানা ছিল। যাই 
হোক, শিশিরের পীড়াপীড়িতে আমি জম্মত হলাম_-পল্মত ন! হয়ে পারি 
নি। সে আমার সঙ্গে হোষ্টেলে এলো । সেইখানে বসেই তিন হাজার 
টাকার একটি হাগুনোট লিখে দিয়ে আমার কাছ থেকে সেই রাত্রেই সে তিন 
হাজার টাকা নিয়ে গেল। পরে অবশ্য “আলমগীর” ও “সীতা”র দু-রাপ্রির 
বিক্রী থেকে সে এই টাকা পরিশোধ করেছিল, কিন্তু সেই হাগুনোট- 
খানা কখনো ফেরৎ চায় নি। যখন হ্াগুনোট সই করে, তখন আমি 
বলেছিলাম, শিশির, এতো একটা চোতা কাগজ, এর মূল্য কী? উত্তরে 
শিশির বলেছিল--যতীন, আমি কথ! দিচ্ছি, এ-টাক1! আমি শোধ 'দেব |. 
সেদিনের শ্বতি আমার আজে! মনে আছে। শেষ জীবনেও যখনি অর্থাভার . 
এু্ুয়েছে, শিশির আমাকে 'নিঃসক্ষোচে তা জানিয়েছে আর আমি সাধ্যমত, 
বিনা ধায় দিয়েছি-_সেলৰ কথা প্রকাণ্ড বলবার নয়”, | 


দান 


১৫৬ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


সার! শহর উন্মুখ হয়ে আছে “সীতা”র জন্য । 

অবশেষে সমাগত হোল সেই বহু প্রত্যাশিত উদ্বোধন রজনী । 

নাটামন্দিরের প্রথম অর্থ্য--'পীত।? ৷ সাধারণ রঙ্গমঞ্জে শিশিরকুমারের 
্বাধীন প্রযোজনার প্রথম নিদর্শন_ “সীতা” | বুধবার, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩১ 
(ইং ৬ই আগস্ট, ১৯২৪ ), বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় 
তারিথ। যাঁর স্েহ্দৃষ্টির তলে শিশিরকুমার একদা ইনপিট্যুটের শৌখিন 
অভিনেত। হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, সেই স্যর আশুতোষ মুখো" 
পাধ্যায়ের মৃত্যু এই বৎসরের মে মাসের শেষভাগের ঘটনা-_অত্যস্ত মর্সস্তদ সেই 
ঘটনা । আর সেই বছরই সাধারণ রঙ্গালয়ে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করেন 
বাংলার শিল্পাদিত্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। “সীতা” নাটকের প্রধান ভৃমিকা- 
লিপি এই রকম ছিল: রাম-শিশিরকুমার ভাছুড়ী; লক্ষমণ- বিশ্বনাথ ভাদুড়ী; 
ভরত-_তারাকুমার ভাছুড়ী ; শত্রদ্ব__তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; বৃশিষ্ঠ-_ 
ললিতমোহন লাহিড়ী ; বাল্সীকি--মনোরঞ্জন ভদ্রীচার্য ; শন্মুক__যোগেশচন্ত্র 
চৌধুরী ;) লব-_জীবনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; কুশ-__ননীগোপাল সান্তাল 
(২য় রজনী থেকে রবীন্দ্রমোহন রায়); ছুমুখ_অমিতাভ বস্থ (এ)) 
বৈতালিক-_কৃষ্ণচন্দ্র দে , ব্রাঙ্গণ_নৃপেশনাথ এ।য়; কৌশল্যা__পান্নারাণী ; 
সীতা-_-প্রভা ; উম্নিলা-_উষারাণী ; তুঙ্গভদ্রা_-নীরদান্ুন্দরী ; আত্রেয়ী__ 
নিক্লুপম। | 

নাটকের উপস্থাপনা-কৌশল ও অভিনর-পদ্ধতিই শুধু দর্শককে মুগ্ধ 
করল না । যার] এতকাল থিয়েটারে উ্রকতান বাদন শুনে এসেছে, তারা 
"আজ নাট্যমন্দিরে এসে শুনল নহবতে রৌশন চৌকি বাজছে । নাট্য- 
মনিরের সর্বাজে ফুটে উঠেছে একটা দেশীয় ভাব--যা ছিল অকল্লিত, 
অভাবনীয় । শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় এই নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে 
লিখেছেন £ “তাহার লীতা-নাটকে কেবল যে পৌরাণিক জগতের রূপোজ্জবল. 
সম্পূর্ণ পরিবেশ ও যখাষখ ভাবসমখ্ষিত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল কেবল তাহাই 
নহে, সার্ঘভৌম, যুগনিরপেক্ষ মানবিক স্থুরটিও ধ্বনিত হুইয়াছে। পৌরাণিক 
পরিবেশকে নিখু'তভাবে বজায় রাখিয়া তাহার মধ্যে সর্বকালীন তিনি 
'আতি-প্রকাশ-শক্তিই শিশির-গ্রতিভার পরিচয় 1” 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১৫৭ 


অভিনয়, সেটিংস, আলোকসম্পাতের অভিনবত্ব, আবহ সংগীত---সব 
কিছু মিলিয়ে একটা অথণ্ড নাট্যরসপ্রবাহের স্থাষ্ট করেছিলেন শিশিরকুমার। 
দৃশ্টপটের মধ্যে বৈসাদৃশ্ঠ (20801010157) ) যে ছিল না তা নয়, তবু তারই 
ভেতর দিয়ে যে সুজ স্থকূমীর কলানৈপুণ্যের পরিচয় “সীত!” নাটক বহন করে 
এনেছিল সেই বাত্রিতে-_বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে তাই-ই যথার্থ নবযুগের 
প্রবর্তন করল | প্রথম রজনীর দর্শকদের মধ্যে ছিলেন দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন, 
নির্মলচন্ত্র চন্দ্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ বিগ্যাভৃষণঃ অমল হোম, 
এবং শিশিরকুমারের আরে! অনেক অনুরাগী বন্ধুগণ। নাট্যমন্দির তথ! 
সীতা-নাটকের উদ্বোধন যজ্ঞের হোতা ছিলেন দেশবন্ধু। অসুস্থ শরীর 
নিয়েই তিনি এসেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত বসে থেকে সমগ্র অভিনয 
দ্রেখেছিলেন । কথিত আছে, অভিনয়-শেষে তিনি রাখাল বন্দ্যোপাধ্যার়কে 
বলেছিলেন, “ইনস্টিট্যুটে শিশিরের চাণকা দেখে ছিজববাবু ( দ্বিজেন্্রলীল ) 
যে বলেছিলেন, শিশির এ ধুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হবে, আজ দেখলাম তার 
সেই ভবিষ্বদ্বাণী সত্য। সত্যই শিশির এ বুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা__নাট্যশিল্পের 
মূল ধরে এমনভাবে যে নাড়া দেওয়া যায়, ত আজ শিশিরের অভিনয় দেখে 
আমি উপলব্ধি করলাম |” এই বিবরণটি সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের কাছ 
থেকে শোনা । অমল হোম দেশবন্ধুর “ফরওয়ার্ড কাগজে [176 £610153 
০6 5190 7080011--এই শিরোণামায় একটা এককলমব্যাপী প্রবদ্ধ 
লিখেছিলেন। শ্রীযুত হোমের এই প্রবন্ধটিই সংবাদপত্রে শিশিরকুমার 
সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা এবং শিশিরকুমারের নাট্যগ্রতিভা সম্পর্কে 
দৈনিক পত্রিকায় সেই প্রথম বিস্তারিত আলোচনা । সে-আলোচন! পড়ে 
খুশি হয়ে শিশিরকুমার অমল হোমকে একখানি পত্র লিখেছিলেন । 
শিশিরকুমারের প্রত্যাশা! নিক্ষল হয় নি। তারপর লেখেন রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় “রঙ্গনাথ” ছস্মনামে । “সীতা”-র অভিনব তাঁকে এনে 
দিল অভাবনীয় প্রতিষ্ঠা, প্রচুর অর্থ আর তাঁর নাট্যমন্দিরের দেশব্যাপী 
খ্যাতি। বাংল! নাট্যশালার ইতিহাসে শিশিরকুমারের "সীতা? যেন 
। মহাকাব্যের সকল গরিমা নিয়ে সেদিন বাঙালির হদয় জয় করল । 


॥৮ ॥ পুরাতনের নৃতন রূপ ॥ | 


শিশিরকুমারের সুদীর্ঘ নটজীবনকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করঃত 
পারি, যথা--(১) নাটামন্দির ; (২) নব-নাটামন্দির ও (৩) ্রীর্গম। এই 
তিন পর্যায়ের মধ্যেই আমরা! পাই তার বব্রশ বংসরব্যাপী বিভিন্ন নাটকের 
অভিনয় ও প্রযোজনার ইতিহাস । এই তিন পর্যায়ে তিনি দীনবন্ধু থেকে 
জলধর চট্োপাধ্যায় পধস্ত বহু নাট্যকারের নূতন ও পুরাতন নাটক মঞ্চস্থ 
করেছেন; এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রেরও বছ উপন্যাসের নাট্য- 
কূপকে মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন। সবগুলিতেই যে তিনি সমান সাফল্য 
লাভ করেছেন, এমন কথা নয়। পৌরাণিক, ঁতিহানিক ও সামাজিক-_-এই 
তিনটি ধার! নিয়েই তিনি বত্রিশ বছরের মধ্যে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করেছেন। প্রযোজনার ক্ষেত্রেও তার প্রতিভা এই দীর্ধকালের মধো নানা 
চমকের সৃষ্টি করেছে, দিয়েছে বহু নৃতনত্বের ইঙ্গিত। “সীতা” থেকে আবস্ত 
করে শ্রীরঙ্গমের সর্বশেষ নৃতন নাটক পর্যন্ত শিশিরকুমারের প্রয়োগনৈপুণ্য 
সমানভাবেই অক্রিয় ছিল। এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই স্ুদীর্ঘকাল তারই 
গ্রভাব সমান ভাবে কাজ করেছে-__এ কথা অস্বীকার করবার নয়। সবচেয়ে 
বড়ো কথা, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি এক সুবৃহৎ অভিনেতৃগোষ্ঠী কৃষি 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই দিক দিয়ে শিশিরকুমারের কৃতিত্ব তার 
ূর্বনূরী গিরিশচন্ত্র অপেক্ষ। অনেক বেশি । মোট কথা, ১৯২৪ থেকে ১৯৫৬ 
খাব পর্যন্ত বাংল! রঙ্গমঞ্চের ওপর শিশিরকুমারের একচ্ছত্র আধিপত্য । সেই 
আধিপত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রতিদিনের ইতিহাস, ভবিয্বৎ উ্তিহাসিক 
লিপিবদ্ধ করবেন। আমি শুধু দিগদর্শন করলাম মাত্র। এই অধ্যায়ে 
আমরা “সীতার পর না্যমন্দির-পর্যায়ে শিশিরকুমারের বিভিন্ন নাট্য প্রয়াসের 
মধ্যে বিশেষভাবে "অনার কথা আলোচন। করব । 

তার আগে «সীতার কথ! আর একটু বলতে হবে। এতদিন শিশির- 
কুমারের খ্যাতি ছিল গুধু একঝান অভিনেত| হিসাবে, নাট্যমন্দিরে “সীতা, 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার ১৫৯ 


নাটকের শিল্পকলাসন্মত উপস্থাপন! কৌশল তাকে রঙ্গজগতের একজন যুগ- 
অষ্ট। প্রয়োগ-শিল্লী হিসাবে পরিচিত করে তুলল নাট্যামোর্দী মহলে । 

সুতরাং দেখ! যাক বাংল। থিয়েটারে গিরিশযুগ থেকে আরম্ভ করে এ পর্যস্ত 
যত নাটক মঞ্চস্থ হয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গে শিশিরকুমীরের “সীতার' 

তফাৎটা। কোথায়? এই পার্থক্য নান! দিক দিয়েই পরিশ্ফুট হয়ে উঠেছিল সেদিন 
দর্শকদের দৃষ্টিতে ॥ 90106010116 17005 1)6 1০6600 006 11086115801 
0৫008 800$61)০6,,_-এই কথাটা শিশিরকুমার অনেক সময়ে বলতেন 
এবং আরে! বলতেন যে, আমার প্রত্যেকটি নাটকের 0:০9৫0007১-এ সেই 
“সীতার, প্রথম রজনী থেকে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কে আমি এই নীতির 
অনুসরণ করে এসেছি । দর্শকের কল্পনাশক্কিকে উদ্দীপ্ত করে তোলার কথা 

শিশিরকুমারের আগে কেউই বড় একটা চিন্তা করেন নি। যে দেশে একদা 

থিয়েটারে ০৪1:৮5-করে দর্শক বসিয়ে, করতালির জোরে বড় অভিনেতা 

বলে নাম করবার একটা! রীতি প্রচলিত ছিল, সেই দেশে দর্শকের রুচিকে 

রাতারাতি এমনভাবে পরিবতিত করে দেওয়া, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে 

একটা বড়ো রকমের যুগান্তর বলেই গণ্য হবে। অভিনয় (প্রতিভা, নাট্যবোধ 

আর সুক্ষ ও স্ুচাক প্রয়োগপদ্ধতি--এই তিনটি ক্বিনিসের মনোজ সম্মেলনের 

ফলেই শিশিরকুমার রঙ্গমঞ্জে আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই যুগান্তর নিয়ে 

আসতে পেরেছিলেন । শিশিরকুমারের অভিনয় ৪০৫78 নয়, 10%117)8 

নয়, সে-অভিনয় অভিনীত চরিত্রের ব্যাথ্যা বা £7)0210160800 এবং সে- 

অভিনয় শুধু বাচনিক ছিল নাছিল নাটকের চরিত্রের অস্তরের অস্মুভূতির 
প্রকাশ । দেহের সর্বাঙ্গ আর মনের সর্ব শিল্পা্ভূতি দিয়ে তিনি অভিনয় 
করতেন বলেই সে অভিনয় সজীব, শ্বাভাবিক এবং রসাঢ্য ছোয়ে উঠতো! | 

সেই সঙ্গে বলতে হয় তার উদাঘ মকষ্ঠের কথ! তার কণ্স্বরের লীলারিত 

ভঙ্গি এবং তার ৬০010106) 1060159002 ও 20009815001 -সবই ছিল 

বিম্বয়করভাবে নৃতন | মঞ্চ অগতে এমন দুর্লভগুণের সমাবেশ পৃথিবীতে 
" খুব কম রর ডোর গিয়েছে। 

"* ব্যক্তিগত শক্তিরই পরিচয় পেয়েছিলাম-_তার অতিরিক্ত কিছু নয়। 


১৬০ শিশিরকুমার ও বাংল] থিয়েটার 


প্রসঙ্গে হেমেন্ত্রকুমার রায় যথার্থই লিখেছেন £ “আলমগীরের আসরে 
অধিকাংশ অভিনেতাই শিশিরকুমারের দ্বারা শিক্ষিত: না হোয়ে বিসদৃশ 
ভঙ্গি বা ্টাইলকেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন এবং সে অনুষ্ঠানের সাজত » 
দৃশ্যপট, নাচ ও গানের সুর প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ই প্রস্তুত হয়েছিল 
ও অচল সেকেলে আদর্শ অন্ুসারেই |” ম্যাডানের সঙ্গে তার বিজ্ফেদের 
কারণটাই এই--“তার মনীষা, উচ্চ আদর্শ ও ভাবপ্রবণতা তাকে সেখানে 
টিকে থাকতে দেয় নি।” গর্ডন ক্রেগের মতো! শিশিরকুমারও বিশ্বাস করতৈন, 
ষে, “একমাত্র মন্তিষ্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হোলে ললিতকলার কোনে। 
কাজই উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হয়.না.।” সেই মস্তিষ্ষের পরিচয় তিনি দিলেন 
তার নিজন্ব নাট্যপ্রতিষ্ঠানের প্রথম অর্থ্য “সীতা” নাটকের উপস্থাপনায় । যে 
যে বিষয়ে “সীতা; নাট্যাভিনয় বাংল! থিয়েটারে সেদিন যুগাত্তরের সুচনা! 
করেছিল তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায় তার 
“বাংল! রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার? গ্রন্থে। সংক্ষেপে তার বক্তব্য এই £-__- 
(৯ “আগাগোড়া একই ভঙ্গি অনুসারে একন্থরে বীধা নৃতন আদর্শের 
অভিনয় ; (২) পাদপ্রদীপের ব্যবহার বন্ধ। স্বভাবতঃ আলো! আসে ওপর 
থেকে এবং এপাশ-ওপাশ দিয়ে। পাদপ্রদীপের আলো নীচে থেকে ওঠে 
ওপরে। পাদপগ্রদদীপ নিবিয়ে “সীতা"র প্রত্যেক দৃশ্তে স্বাভাবিক আলোর 
ব্যবস্থা করে বাংল! রঙ্গালয়ে সর্বপ্রথমে আধুনিক আলোকপাত কৌশলের 
নিদর্শন ঘেখানো। হয় 9 (৩) এঁকতানবাদন বন্ধ । বাংল। রঙ্গালয়ের এঁকতান 
বা] ০01,০8:: নাটকীয় জিয়ার সহগামী ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই ছিল 
, ভার পরিপস্থী। তার পরিবর্থে প্রাসজিক সঙ্গীতের ব্যবস্থা; (৪) পিছন 
৫খকে টেনে তোলা! সমতল ক্ষেত্রে আকা দৃশ্বপটের ব্যবহার তুলে দেওয়া ; 
০), নাউটক্রিয়ার অনুসারী যুগোপোযোগী গানের সর এবং নৃত্যে নৃতন ধারা 
রি "াচীর ভারতীয় ভাত্বর্ষ থেকে হৃত্যভঙি গ্রহণ ; (৬) আগাঙ্গোড়া প্রাচীন 
এজারতীয় .আদর্শের প্রামাণিক স্থাপত্য ও সাজপোশাক এই প্রথম 

(*) সংলাপে শর্দেত অর্থ ঝুঝে উচ্চারণ ও কগম্বরের পরিবর্তন ) (৮) মঞ্চের, 
উপর অবস্থানকালে সংলাপ না থাকলেও কোন অভিনেনাই স্থির বা আড় 
উিচান থাকবে না-_উপযবোধী ভাবাভিনয় ছার। নাটকীয়, ক্রিযাকে সাহা. 
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করবে । আগেকার নাট্যশিক্ষকরা এদিকে বড় দৃষ্টি দিতেন না।” এই কয়াটির 
সঙ্গে আরে! একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। সেটি হোল নাটকের 
সম্পাদন! বা 91078 ; মঞ্চস্থ করবার আগে নাটকের যে সম্পাদনা করতে 
হয়, এটাও বাংল! থিয়েটারে শিশিরকুমারই প্রথম প্রবর্তন করেন। সম্পাদনা 
ভিন্ন প্রয়োগশিল্প দোষমুক্ত হয় না। 


মনোমোহন মঞ্চে “সীতার উদ্বোধন হয় ১৩৩১-এর ২১শে শ্রাবণ । তখন 
নাট্যমন্দির শিশিরকুমাঁবের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান এবং তারই একক উদ্যম ছিল, 
তিনিই ছিলেন এর “অধিকারী? । এর ছু'বছর পরে নাট্যমন্দির একটি 
লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়। এই ছু'বছরের মধ্যে “সীতা” ভিন্ন 
আর কোনে! নতুন নাটক নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হয় নি-_হবার দরকারও ছিল 
নাঁ। “সীতা”র অভিনয়ের জনপ্রিয়তাই ছিল এর প্রধান কারণ । মনোমোহন 
বোর্ডে নাট্যমন্দিরের স্থিতিকাল পুরো! দু'বছরও নয় । এবং এই সময়ের মধ্যে 
“সীতা” ভিন্ন নাট্যমন্দিরের উল্লেখযোগ্য [:০91000 পাষাণী, জন। ও 
পুগ্ডরীক ৷ নাট্যমন্দিরে “জনা'র প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ, ১৩৩২, 
২০শে জ্োষ্ঠঃ বুধবাঁর (ইং ৩র| জুন, ১৯২৫ )। তখন নরেশ মিত্র আর্ট 
থিয়েটার পরিত্যাগ করে নাট্যমন্দিরে এসে যোগদান করেছেন । দ্বিজেন্্র- 
লালের “সীতা” নাটকের মত গিরিশচন্দ্রের জনা” নাটক নিয়েও শিশির- 
কুমারকেও কম বেগ পেতে হয় নি। প্রতিপক্ষরা প্রতি পদেই তার বিরুদ্ধাচরণ 
করে এসেছে, দেখা যায় । এই নিয়ে আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে শিশিরকুমারের 
একটা বিরোধ বা সংঘর্ষ উপস্থিত হবার উপক্রম হয় । “অনা” অভিনয় করার 
সংকল্প করে শিশিরকুমার সর্বপ্রথমে দানিবাবুর নিকটেই অভিনয় স্বত্ব ক্রয় 
করতে যান। দানিবাবু তখন আর্ট থিয়েটারে যোগদান করেছেন । 
সেখানকার কতৃপক্ষের অসন্তষ্টির ভয়েই হোক বা প্ররোচনাতেই হোক, 
তিনি সে সময় তাকে সে অধিকার দিতে পারুবার অক্ষমতা আনান। 
শিশিরকুমার তখন বাধ্য হয়ে আইনের স্থুযোগ নিয়েই 'অনা' অভিনয় 
করবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। প্রস্জতঃ উল্লেথ করা দরকার যে, শিশির- 
কুমার “জনা” অভিনয় করবেন, এ কথাটা প্রকাশ হবার পরই তাঁর প্রতিথ্থী 


১১ 


১৬২ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


আর্ট থিয়েটার উদ্যোগী হয়ে পূর্বেই সে নাটকের অভিনয় স্বত্ব জোগাড় 
করেছিলেন। যেমন করেই হোক, “জনা” অভিনয় করবার জন্ত শিশির- 
কুমারের এই দৃঢ় সংকল্প দেখে, কথিত আছে, দানিবাবু তখন তাকে নিজেই 
অভিনয়-স্বত্ব লিখে দিতে সম্মত হলে, শিশিরকুমার আদালতের সাছাষ্য 
পরিত্যাগ করে দানিবাবুর কাছ থেকেই “জনা"র অভিনয় স্বত্ব ক্রয় করেন। 
প্রসঙ্গত: “জনা+র প্রাচীরপত্রের কথাও উল্লেখ করতে হয়। প্রথম ঘোষণা- 
পত্রে এই ভাবটাই অতি সুষ্ুক্ূপে পরিস্ফুট হয়েছিল যে, নাট্যমন্দিণ্রে “জনা, 
নাটকের অভিনয় এখনে! বিষম জটিল জালের মধ্যে জড়িত হোয়ে রয়েছে । 
ছিতীয় পোষ্টারে দেখ! গেল-_“জনা” তার সমস্ত জটিল জালের আবরণ মুক্ত 
হয়ে অগ্রিশিখার ন্যায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে । এই প্রাীরপত্র দেখে সকলেই 
শিল্পীর ভূয়সী প্রশংসা করেছিল । ঘোষণাপত্রে চমত্কার কলানৈপুণ্যের 
পরিচয় বাংল! থিয়েটারে নাট্যমন্দিরের আর একটি মৌলিক কৃতিত্ব । 
নাট্যমন্দিরে “জনা'র প্রথম অভিনয়-বজনীর ভূমিকাঁলিপি এইরকম 

ছিল : 

জনা-_ শ্রীমতী তারাস্থন্দরী 

প্রবীর-_ শ্রীধুক্ত শিশিরকুমার ভাছুড়ী 

নীলধবজ-_- », নরেশচন্দ্র মিত্র (পরে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্ধ ) 


শ্বীকষ্*- ১, রবীন্রমোহন রায় 

অর্ভন-- », ললিতমোহন লাহিড়ী 

বুষকেতু- ১,» বিশ্বনাথ ভাছুড়ী 

. মদনমঞ্জরী- শ্রীমতী প্রভা 

নায়িকা », চাকরুশলা 

গঙ্গার্ক্ষ কছয়- শ্রীযুক্ত গোপালদাস ভট্টাচার্য ও 
» অমিতাভ বস্থ (এ) 


নাট্যমদ্দিরের “জলা” অভিনয়ে প্রথমে বিদ্ষকের ভূমিকাটি বজিত হয়, পরে 
(অর্থাৎ ১০ম অভিনয্নের পর থেকে) তৎকালীন প্রবীণ অভিনেতা ও 
বৃত্যকলার যাদুকর সর্বঅনপ্রিয় নৃপেন্্রন্ত্র বস্থুকে এ ভূমিকায় অবতীর্ণ করান 
হয় । ইনি নাট্যমন্দিরের প্রায় গোড়া থেকেই শিশিরকুমারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
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ছিলেন। নৃপেনবাবুর পরে যোগেশচন্ত্র চৌধুরী এ বিদূষকের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হতেন । নাট্যমন্দিরের দেখাদেখি আর্ট থিয়েটারও প্রতিযোগিতায় 
“জনা? মঞ্চস্থ করেন এবং ্টারমঞ্চে প্রবীরের ভূমিকায় দ্রানিবাবু অবতীর্ণ হন। 
“প্রবীর” তার নটজীবনের প্রথমভাগের একটি স্থুখ্যাত ভূমিকা | একই নাটক 
নিয়ে ছুই থিয়েটারের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা সেদিন শহরে নাট্যামোদীদের 
মধ্যে তুমুল চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করেছিল এবং প্রাচীন দর্শকদের মধ্যে অনেককেই 
সম্ভবতঃ পচিশ বছর আগের (জুন, ১৯০০ শ্রী:) “সীতারাম' নাটকের অভিনয় 
উপলক্ষে ক্লাসিক ও মিনাভার প্রতিযোগিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল 
_ সে সময়ে মিনার্ভা ও ক্লাসিকে এই নাটকের নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে- 
ছিলেন যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথ | ক্লাসিকের হাগডবিলে লেখা 
হোত--“ক্লাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবাস্থবির নহে ।” এই সময়ে এই 
ছুইটি থিয়েটারে অভিনয় ব্যাপারে তুমুল প্রতিযোগিতা চলেছিল । “চ7০%- 
1175 15 206 2.০01061--পিগিশচন্দ্রের এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি এই সময়েই অমর 
দরত্তকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল । 

বাংলা থিয়েটারে “জন।' একখানি স্বিখ্যাত নাটক এবং গিরিশ- 
প্রতিভার অন্যন্তম স্থষ্টি এই নাটক । সুতরাং এর পূর্ব-ইতিহাস এখানে একটু 
বল। দরকার । ১৮৯৩ খ্রীষ্ঠাব্দে নগেন্্ভুষণ মুখোপাধ্যায় যখন মিনাতার 
স্বত্বাধিকারী, তখনই গিরিশচন্দ্র এই নাটকথানি রচনা করেন এবং 
মিনার্ভাতেই এর প্রথম অভিনয় হয়েছিল । এর প্রথম অভিনয় হয় ১৩০০ 
সালের ৯ই পৌষ। মিনার্ভায় “জনা”র প্রথম অভিনয় রজনীর প্রধান- 
ভূমিকালিপি এইরকম ছিল : বিদূষক-_অর্ধেন্দুশেখর ; নীলব্বজ--পণ্ডিত 
হরিভূষণ ভর্টাচার্ষ 3 প্রবীর - দানিবাবু) জনা--তিনকড়ি $ বসন্তকুমারী-_ 
কুহ্ুমকুমারী । সমসাময়িক পত্রিকা থেকে জান! যায়, বঙ্গ রঙ্গনঞ্চের 
তৎকালীন অদ্বিতীয় অভিনেত্রী শ্রীমতী তিনকড়ি এই নাটকে “জনা"র 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, সেই খ্যাতি তাকে 
অভিনেত্রী হিসাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংল! থিয়েটারের “মুকুট মণি, 
করে রেখেছিল । স্বয়ং গিরিশচন্ত্রের শিক্ষকতায় ও তব্বাবধানে সেদিন 
“অন” নাটকের অপূর্ব ও সুন্দর অভিনয় পরবতী ত্রিশ বৎসগকাল দর্শকরা 


১৬৪ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


ভুলতে পারে নি। “জনা' নটিকের খ্যাতি তার এই অভিনয়সাফল্যের জন্য 
এত বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল যে, প্রায় প্রত্যেক নূতন রঙ্গালয়েই বার বার 
এর পুনরভিনয় হোয়ে গেছে। কিন্তু সেই প্রত্যেক পুনরভিনয়েই এই 
নাটকের প্রাচীন অভিনয় ধারাকেই হুবহু অনুসরণ করবার একটা অদ্ভুত 
চেষ্টা দেখ' গিয়েছে । কোনে! থিয়েটারই তখনো পর্যন্ত এই নাটকখানির 
অভিনয়ে নৃতন কোনে! নাটকীয় সৌন্দর্য বা অভিনয় সৌকর্ষ দেখাতে 
পারে নি। 

তারপর বত্রিশ বছর পরে নাট্যমন্দিরে সেই বহু-বিখ্যাত নাটকের 
পুনরভিনয় যখন ঘোষিত হয়, তখন অনেকেই শিশিরকুমারের দুঃসাহসের 
প্রশংসা করেছিলেন এবং সকলেই নূতন কিছু দেখবার জন্য উদ্গ্রীবও 
ছিলেন । অবশ্থ ইনস্টিট্যুটে তিনি “জনা” নাটকে বহু পৃবেই প্রবীরের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন । তাদের সে আশ' পূর্ণ হয়েছিল । “জনার+ পুনরভিনয়ে 
নানা অভিনব শৌন্দর্ষের সমাবেশ দেখে দর্শকবুন্দ বিশ্মিত, প্রীত ও মুগ্ধ হোল। 
“সীতা"র মতোই “জনা”ও অভিনন্দিত হোল । এই নাটকের প্রযোজনাতেও 
শিশিরকুমারের প্রয়োগ-প্রতিভীর উজ্জল স্বাক্ষর ছিল । নাট্যমন্দিরের “জনা; 
রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাঙালি দর্শককে নৃতন করে আশাদ্িত করে 
তুললো | গিরিশচন্দ্র খন এই নাটক রচন! করেন, তখন বাংল] নাট্যসাহিত্য 
সবে তার কৈশোর অবস্থায় পদ্দাপণ করেছে । তাই যাত্রার গীতাভিনয়ের 
প্রভাব এই নাটকের গঠনে লক্ষণীয়। অভিনয়েও তথন যাত্রার ছাঁপ 
থাকতো । নাটকের রূপ তাই বদলায় নি। ত্রিশ বছর ধরে একই ধারায় 
অভিনীত হয়ে এসেছে । শিশিরকুমাবই সর্বপ্রথম “জনা”কে সম্পূর্ণ নূতন 
রূপে উপস্থাপিত করলেন নৃতন মাধুর্ষে মপ্ডিত করে । (এইখানেই নাটক 
সম্পাদনা বা ০৫11178-এর প্রশ্ন আসে )। নাটামন্দিরের “জনা” তাই অভিনব 
যৌবনদীত্থিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে দর্শকমানসে নিয়ে এল নূতন অনুভূতি, 
নৃতন স্বাদ। যুগাস্তর এইখানেই । 

গিরিশপ্রতিভার এরতিহৃপুষ্ট বাংলা খিয়েটারের বহু প্রবীণ অভিনেত৷ 
ও প্রবীণ অভিনেত্রীকে শিশিরকুমার তার নাটা প্রতিষ্ঠানে স্থান দিয়েছিলেন, 
তার নিজের শিক্ষার সম্পূর্ণ দল তখনো পযন্ত গড়ে ওঠে নি। তারামুন্দরীর 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১৬৫ 


খ্যাতির কথা তার জানা ছিল। “জনা'র ভূমিকার জন্য তিনি পুরাতন 
যুগের এই স্ুপ্রসিন্ধা অভিনেত্রীকে নির্বাচিত করেছিলেন । তারান্ুন্দরী 
তখন থিয়েটার থেকে একরকম অবসর গ্রহণ করে উড়িস্তার তুবনেশ্বরে এক 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেইখানেই পুঁজা-অর্চনায় অবশিষ্ই জীবন যাপন 
করছিলেন । শিশিরকুমারের আহ্বানে প্রায় তিন-চার বছর পরে রঙ্গমঞ্চে 
তার পুনরাঁবিভভাব ঘটল । তিনি নাট্যমন্দিরে যোগদান করলেন। যেদিন 
প্রাচীরপত্রে এই দুলভ মণি-কাঞ্চন সংযোগের সংবাদ ঘোষিত হয়, সেদিন 
অনেকেই রীতিমত বিন্ময় প্রকাশ করেছিলেন। বত্রিশ বছর আগের 
লেখা এবং বহু-অভিনীত নাটক আর তারই নাম-ভূমিকায় গিরিশযুগের 
প্রবীণা অভিনেত্রা তারাসুন্দরী (তখন তার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি)। 
বহু বিখ্যাত ভূমিকায় তিনি জীবনের ত্রিশ বংসরকাল অভিনয় করে রঙ্গমঞ্ে 
বিপুল খ্যাতি অন করেছেন । যেমন স্ুশ্রাব্য তার কম্বর, তেমনি নির্দোষ 
উচ্চারণ ভঙ্গি । কথিত আছে, নাট্যকলাপটিয়সী তারাস্থন্দরাকে স্বহন্তে মানুষ 
করেছিলেন অমৃতলাল মিত্র । পুরাতন ্টারে “নত্ত্রশেখর, নাটকে স্থুক্ 
অমৃতলাল নাম-ভূমিকান্ন অবতীর্ণ হতেন। মঞ্চের প্রথম শৈবলিনী 
তারাস্থন্দরী। এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েই তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন 
করেন_ সেদিন তিনিই ছিলেন--7706 017]5 6:580550 80০065350৫6 0196 
36769811 59£০.৮ | সেই তারালুন্দরী আজ এসে দাড়ালেন শিশিরকুমারের 
পার্ষে। প্রাচীন ও নবীনের এই মিলনও একটি বুগাস্তর ৷ 

নাট্যমন্দিরে “জনা” নাটকে জনার ভূমিকাভিনয়ে তারাস্ুন্দরী উচ্চাঙ্গের 
শ্রেষ্ট কলাকৌশল প্রদর্শন করেছিলেন__সেই বয়সে তার কথম্বরের আশ্চর্য 
লীলার ও ভাবভঙ্গির অপরূপ বিকাশে যে অভ্ুলনীয় হুক কারুকার্ষের পরিচয় 
তিনি দিয়েছিলেন, পৃথিবীর ষ্রেজে তার তুলনা নেই, বলেছিলেন স্বয়ং 
শিশিরকুমার | প্রার্চীন যুগের দর্শকদের মধো সেদিন শোনা গিয়েছিল যে, 
তিনকড়ির জনার অভিনয়ের খ্যাতিকে বিশেষ পেছনে ফেলে না রাখতে 
পারলেও তারান্ুন্দরীর “জনা” আপন মৌলিকতার অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠেছিল | নাট্যমন্দিরে “জনা” নাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিন এর 
বৃতাগীত। নৃত্যের পরিকল্পনা! ছিল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের । যোগ্য 


১৬১ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


রলিকজনের সহায়তা শিশিরকুমার সব সময়ই গ্রহণ করতেন। “সীতা, 
নাটকের অভিনয়ে শিশিরকুমার ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যকলার পুনঃপ্রবর্তন 
করেন, “জনা” নাটকেও তিনি সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন । এই প্রসঙ্গে 
তৎকালীন স্ুপ্রসিদ্ধ নাট্যপত্রিকা “নাচঘর” মন্তব্য করে লিখেছিলেন £ “এ পর্যন্ত 
রঙ্গমঞ্চে আমর! যত নাচগান দেখেছি তার কোনোটাতেই সঙ্গীতের ভাষাকে 
নুরের অনুকূল করে নৃত্যের ছন্দের ভেতর দিয়ে তার ভাবের এমন মূর্ত বিকাশ 
দেখতে পাই নি। নাট্যমন্দির রঙ্গমঞ্চের ওপর নৃত্য-গাতকে েভাবে প্রাণবস্ত 
করে তুলেছেন তা শুধু প্রাণবস্তই হয় নি প্রাণস্পর্শীও হয়েছে । বিশেষভাবে 
নায়িকার দৃশ্যটির অভিনয়ে যে অদৃষ্টপূর্ব অভিনয় কলার অপরূপ বিকাশ 
দেখে আসা গেল, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তা৷ এক নূতন যুগের সুচনারূপে 
চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে 1” এই নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী চাকণীলা (ধিনি 
নাট্যমন্দিরে যোগদানের পূর্বে মিনার্ভার ব্যালে গার্ল ছিলেন । ) শিশির- 
কুমারের শিক্ষকতায় অস'ধারণ অভিনরনৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন । শ্রীমতী 
গ্রভা তখন নাট্যমন্দিরের নবীনা অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতমা__“সীতা*র 
ভূমিকা অভিনয় করে তিনি মঞ্চে তার স্থায়ী আসন প্রতিষ্টা করেছেন। 
নায় তিনি মদনমঞ্জরীর ভূমিকার অভিনয় করে সবাইকে দ্বিতীয়বার 
বিশ্মিত করলেন। সবাঙশস্থন্দর সেই অভিনয় । এতদিন পর্যন্ত “জনা; 
নাটকের আঁভনয়ে এই ভূমিকাটি একরকম উপেক্ষিতই ছিল । শ্রীমতী প্রভার 
অভিনয়ে সেই চরিত্র যেন জীবন্ত হয়ে নাটকে একটা নৃতন গুরুত্ব পেল। যা 
ছিল পূব-পূর্ববতী অভিনয়ে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা তাকেই তিনি তার 
স্থন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয়ভঙ্গির দ্বারা নৃতন করে হৃষ্টি করে একটা দ্রষ্টব্য ও 
উপভোগ্য বিষয় করে তুলেছিলেন । দর্শক বুঝল পুরাতন নাটক কি ভাবে 
নুতন করে অভিনয় করতে হয়। প্রভার মদনমঞ্জরী দর্শকদের মনে দীর্ঘকাল 
ছিল-যেমন ছিল পরবতীকালে তার অভিনীত “রমা” প্রভৃতি প্রতোকটি 
তৃমিকা । শিশিরযুগের এবং শিশির-সম্প্রদায়ের তিনিই ছিলেন সবচেয়ে 
প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী । পরবর্তীকালে শ্রীরঙ্গমে একদিন প্রভার প্রসঙ্গে 
(প্রভ। তখন তার সম্প্রদায় ছেড়ে নাট্যভারতীতে যোগদান করেছেন ।) 
নাট্যাচারখ আমাকে বলেছিলেন--*9186 13 06. 7708705 06 2:100361)05 
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09011010010অমন অভিনেত্রী ছুটি নেই”-_এই উক্তির মধ্যেই প্রভার 
অভিনয়প্রতিভার সকল কথা বলা হয়েছে। 

তারপর প্রবীর” । এই ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় হয়েছিল সম্পূর্ণ 
নূতন ধরণের | “তিনি তার পূর্ববর্তী প্রবীরদের পদাঙ্কের সম্পূর্ণ বিপরীত দ্বিকে 
অগ্রসর হয়েও এই বহুখ্যাত ভূমিকাটির যশ-গৌরব কোথাও ক্ষুগ্র করা দুরে 
খাক, বরং দ্বিগুণ সৌন্দর্যে মশ্ডিত করে তুলেছিলেন ৷ তার মাতৃসন্িধানে 
এসে বীরপুত্রের ছুর্জয় অভিমান প্রকাশ, তার প্রিয়তম! পত্বীপকাশে প্রেমের 
অনবগ্য সহজ লীল!1, তার নায়িকার রূপমোহে কামাতুর ও অসহায় অবস্থা, 
পরিত্যক্ত শ্মশান-প্রান্তে জীবনের ধিকৃত মুহূর্তে তার সেই শ্লেষাত্মক 
কষ্ণাভুন” সম্ভাষণ__সবই অনুপম কলানৈপুখ্যের পরিচয় বহন করে এনে- 
ছিল বিসুপ্ধ দর্শকদের সামনে |” তুলনায় ই্রারে দানিবাবুর ও মিত্রতে 
নির্মলেন্দু লাহিড়ী অভিনীত প্রবীর দর্শকদের কাছে ম্লান মনে হোত । অনার 
সেই উৎসাহী মাতৃভক্ত প্রবীরের চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি দানিবাবুর 
অভিনয়ে । ষ্টারে প্রবীরের অভিনয়, নাতনীর বয়সা মদ্ূনমঞ্জরীর কাছে, 
কন্তার বয়সী জনার কাছে, এবং নাতির বয়সী অজুনের কাছে অদ্ভুত হাস্ত- 
বসের হ্ষ্টি করেছিল। “নীলধবজ” এই নাটকের আর একটি অবহেলিত 
ভূমিকা । এতদিন জনার অভিনয়ে প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চেই নালধ্বজের ভূমিকাটি 
একটু কম-বেশি অবহেলিত হয়ে আসছিল, অথচ জনার অভিনয়ে এটি 
একটি প্রধান চরিত্র । প্রবীর ও জনার জীবনের বহু সন্কটাবর্ত রাজ! নীলধ্বজের 
অঙ্থুলি সঞ্চালনার উপরই নির্ভর করে। শিশিরকুমার এই অবহেলিত 
ভূমিকাঁটিকে যথাযথভাবে রূপ দেওয়াতে সমর্থ হন। অভিনয়ে যেমন, 
“অনা” প্রয়োজনার ক্ষেত্রেও তেমনি অনেক অভিনবত্ব দেখা গিয়েছিল । 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য যা দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল ত হোল-_এই অভিনয়ে 
কৈলাস ও গোলকের দৃ্ের পরিবর্জন। বাংলা থিয়েটারে পৌরাণিক 
নাটকের অভিনয়ে সর্বপ্রথম দৈব বা অধিদৈব ব্যাপারগুলিকে বর্জন করে 
একটি মানবীয় পরিবেশের স্থষ্টি করেন শিশিরকুমার । পৌরাণিক নাটকে 
তিনিই সর্বপ্রথম চিরাচরিত বিবেক বা! নিয়তির ট্রাডিসন পরিবর্জন করেন__ 
অবশ্য ক্ষীরোদপ্রসাদ্দের পৌরাণিক নাটকেই আমর! এর প্রথম ৃচনা লক্ষ্য 


১৬৮ শিশিরকুমীর ও বাংলা থিয়েটার 


করি। মঞ্চে পৌরাণিক নাটকের উপস্থাপনার এই টেকৃনিক ইতিপূর্বে 
অজ্ঞাত ছিল। জনা নাটকের শেষে গঙ্গার আবির্ভাবকে শিশিরকুমার 
ভগগবতী ভাগীরথী দেবী না করে গঙ্গাধরের জটাজাল-বিচ্যুতা জাহ্বীর 
সহম্রধারাকেই কল্পনা করেছিলেন এবং দর্শককেও সেইমত কল্পনা 
করে নিতে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন__এই যে “০৮ 0০ 117) 85118201018” 
প্রাক-শিশিরযুগে এ ছিল অভাবনীয় । এই সময়ে মিত্র থিয়েটারেও “জনা”-র 
অভিনয় হয়েছিল। মিত্র-তে প্রবীরের ভূমিকা করতেন নির্মলেন্দু 
লাহিড়ী আর প্রামতী শীন্তাদেবী করতেন “জনা-র' ভূমিকা । বাংলা 
মঞ্চে 'জনা”র ভূমিকা অভিনয় করে এপর্যন্ত এই পাচজন অভিনেত্রী 
খাঁতি অঞ্জ করেছেন, যথা_তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, স্ুথীলাস্ুন্মরী, 
কৃষ্ণচভামিনী ও শান্তীদেবী। মোটের উপর, সেকালের অপুষ্ট নাটকের 
সময়োপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্জনের দ্বারা তাঁকে বর্তমান যুগসাহিত্যের 
ছন্দান্বর্তী করে তোলা এবং পৌরাণিক দেশ-কালোচিত বেশভৃষা, অলঙ্কার 
দৃশ্ঠপট ও রঙ্গতূমি সঙ্জার দিক দিয়ে ও অভিনয় উৎকর্ষতায় নাট্যমন্দির এই 
জনার অভিনয়ে ষে অনন্তসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা! সে বুগের 
প্রত্যেক নাট্যশালাকেই একটা নৃতন প্রেরণ দিয়েছিল_-পৌরাণিক নাটক 
অভিনয়ের একটা নৃতন ধারার সন্ধান দিয়েছিল। 


জনার পর পাবষাণী; তারপর নূতন নাটক 'পুগুরীক*। পুগুরীকের 
প্রথম অভিনয়-বুূজনী, ২৭শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৩২ | ভিক্টর হিউগোর 
£[7801)08015 ০ ট০6:680)-এর অনুসরণে লেখা ব্যারিস্টার শ্রশচন্ত্র 
বন্থুর এই নৃত্যগীতিবহুল নৃতন নাটকখানির ভূমিকালিপি এই রকম 
ছিল : পুণতরীক- শিশিরকুমার ; ভৃঙ্গার-নরেশ মিত্র) কাশীমদ্ব-_ 
গৌপালদাস ভট্টাচার্য) উষানাখ-__বিশ্বনাথ ;) নায়ক-_তারাকুমার 9 
সাকী-__তারাহ্থন্দরী ১ কুস্তান]__চাকুশীল1) কমলা__-সরলাবাঁলা ; অমলা_ 
শেফালিকা। এই নাটকে তরুণী ইরাণি নর্তকীরূপে চারশীলার রুম্তানা 
ও গৌপালদাসের কাশীমদ দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছিল। 
কুৎনিত কুক কাশীমদের ভূমিকায় গৌপালদাসের অভিনয় ফাঁরা দেখেছেন 
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তীব্র জানেন যে, যেসব শক্তিমান অভিনেতা প্রাচীনযুগের অক্ষমতাঁকে 
আকড়ে ধরেছিলেন, তাদের পর্যন্ত শিশিরকুমার বদলিষে দিয়েছিলেন । 
পুগ্ডরীকের সাজসজ্জা ভালো! হয়েছিল। দৃশ্তপটের মধ্যে অবশীন্ত্র-শিষ্য 
তরুণ শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অস্কিত গীলাঁদেবীর মন্দিরের শেষ 
ৃশ্টটিই একমাত্র উল্লেখ্য ছিল । 

পপুগুরীক'-এর প্রথম অভিনয়-রজনীর বিক্রয়লন্ধ সমন্ত টাকা দেশবন্ধু 
শ্থতি-ভাগারে প্রদত্ত হয়েছিল । সীতা, পাষাণী ও জনা মঞ্চস্থ করে শিশির- 
কুমার ইতিমধ্যেই বাংল! থিয়েটারের বাছুকর ও মায়াবী প্রয়োগশিল্পী রূপে 
স্বীকৃতি পেয়েছেন । পুগরীকে কিন্তু তার সে স্থনাম অক্ষু্ থাকে নি, কারণ 
নাট্যকার স্বয়ং ছিলেন এর প্রয়োগকর্তা । তৃঙ্গার কবির ভূমিকায় নরেশ 
মিত্র ও পঞ্চশরাহত জন্্যাসা নামক পুগুরীকের ভূমিকায় শিশিরকুমারের 
অভিনয় অনেকের কাছেই সেই কাত্যায়ন ও চাণক্যের মতই উপভোগ্য 
হয়েছিল। উন্মাদ্িনী সাকীর ভূমিকাদ তারাস্থন্দরীর 'অভিনয় হয়েছিল 
অতুলনীয় । নাট্যমন্দিরের শ্রেষ্ঠ নট-নটারা নাটকের প্রধান-আপ্রধান সমস্ত 
ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হন এবং প্রাণপণ বত্বে নিখুঁতভাবে অভিনয়ও করেন ; 
কিন্ত আসলে নাটকথানি দুর্বল, তাই দর্শকের কাছে এর তেমন সমাদর 
হয়নি। এর অভিনয়ও স্থায়ী হয় নি। নাটক নির্বাচনে শিশিরকুমার ভূল 
করেছিলেন। পুগুরীক তাই নাট্যমন্দিরের প্রথম বিফল অর্ধ্য। এ নাটক 
মঞ্চস্থ করে বরং তার কিছু লৌকসানই হয়েছিল, শোন। যায় । 

এই বতখসরের আধাঢ মাসটি শিশিরকুমার তথা নাট্যমন্দিরের জীবনে 
বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে দুইটি কাঁরণে £ প্রথম- দেশবন্ধু চিত্বরঞ্জনের 
মৃত্যু ; ফিতীয়__“সীতা”র শততম অভিনয় । যেদিন দেশবন্ধর শ্রাদ্ধ হয় 
সেদিন ( বুধবার ) শ্রদ্ধার নিদর্শনন্বক্ূপ শিশিরকুমার নাট্যমন্দিরের অভিনয় 
বন্ধ রেখেছিলেন | প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা দরকার যে, দেশবন্ধুর শ্বতিরক্ষার 
জন্ত মহাত্মা গান্ধী ষে £9৭ খুলেছিলেন তাতে সাহায্যের জন্ত টার, নাট্য- 
মন্দির ও মিনার্ভ এক বিরাট সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। 
টার মঞ্চেই এই অভিনয় হয়| টিকিট বিক্রয়লন্ধ অর্থের পরিমাণ ছিল 
পাঁচ হাজার টাকা এবং এর সবটাই দেশবন্ধ শ্বতিরক্ষাভাগারে দান করা 


১৭০ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


হয়েছিল। এই ব্যাপারে শিশিরকুমীরই ছিলেন অগ্রণী। দেশবন্ধু শুধু 
না্ট্যমন্দিরের একজন প্রধান পষ্ট্যপোষক ছিলেন না-কলিকাতা শহরে 
একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের কথ! তিনিও সেদিন চিস্তা করেছিলেন । 
তার অকালমৃত্যু না ঘটলে হয়ত শিশিরকুমারের শেষজীবনের আকাঙ্। 
অচব্িতার্থ থাকত না। 

দেখতে দেখতে “ীতা'র অভিনয় একশত রাত্রি পূর্ণ হোল । ষ্টারে কর্ণা- 
জুন তখন প্রায় ছুইশততম অভিনয় রজনীর পথে । এই উপলক্ষে নাট্যমন্দিরে 
সীতার ১০১তম অভিনয়ের রাত্রিতে একটি সুন্দর উত্সবের অনুষ্ঠান হয়েছিল । 
এই অভিনয়ের তারিখ ১৩৩২, ২১শৈ আবাট, রবিবার । উৎসব ও 
অভিনয় একত্র হোল । বৈকাল সাড়ে চারটায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় । “নাচঘর; 
পত্রিকা (২৬শে আষাঢ়, ১৩৩২ ) থেকে সেই উৎসবের বিবরণের কিছুটা 
উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হৌল : “গত রবিবার নাট্যমন্দিরে শ্রীযুক্ত বোগেশ- 
চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত “সীতা” নাটকের একাধিক শততম রজনীর উৎসব মহা 
সমারোহে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে । সেদিন শহরের বহু সন্ত্রস্ত ও গণ্যমান্য 
ব্যক্তি নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন । বিচিত্র পত্রপুষ্পপতাকায় ও রীন 
বৈদ্যুতিক দীপালোকে মনোমোহন-নাট্যমন্দির সেদিন মনোহর । ধারণ 
করেছিল । সমাগত দর্শকবুন্দকে পুষ্প ও মাল্যদ্ানে এবং স্থবাসিত 
গোলাপের নির্যাসে অভিষিক্ত করে তার্দের সম্বধন। করা হয়েছিল । অভিনয় 
আরম্ভ হবার পূর্যে নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্ত্রনাথ রায় শ্রীযুত 
শিশিরকুমার ভাছুড়ীকে আশীর্বাদ করে বলেন বে, দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জনের 
আশীর্বাদ মন্তকে নিয়ে এবং তার উপস্থিতিতে নাট্যমন্দিরে সীতার প্রথম 
অভিনয় রজনী আরম্ভ হয়েছিল । তিনি আশা করেন যে এই সীতা 
নাটকথানি আরো! দীর্ঘকাল ধরে অভিনীত হবে । শিশিরকুমার' যেন এই 
একাধিক শততম অভিনয়ের পর “সীতা”র বনবাস না দেন। শ্রীযুক্ত 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে, একখানি নাটক যদি এইরূপ একাপিক্রমে 
শত রাত্রি বা সহম্ররাত্রি চলে তা"হলে শিশিরকুমারের ম্তায় একজন 
প্রতিভাবান ক্ষ নাটাশিল্লীকে নব নব ভূমিকায় দেখবার অবকাশ আমরা 
খুবই কম পাব । শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাছুড়ী কৃতাঞ্জলিপুটে দর্শকদের 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১৭১ 


পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অভার্থনা করে বললেন যে, একখানি নাটককে সর্বাহসন্দর 
অভিনয় করতে হলে যথেষ্ট সময় ও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । সুতরাং 
একখানি নাটকের প্রয়োগব্যয় যতদ্দিন পর্যন্ত না উঠে আসে, ততদিন পর্যন্ত 
সেনাটকের অভিনয বন্ধ করা বা অপর একখানি নাটক অভিনয়ের 
আয়োজন করা সম্ভবপর নয়।"' বাংল! দেশ যে শিল্পীর আদর করতে 
শিখেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে এই নবগঠিত নাট্যসম্প্রদায়ের আশা- 
তিরিক্ত সফলতা । তিনি যেরূপ বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও 
এই নাটযপ্রতিষ্ঠানকে গড়ে তৃলতে পেরেছেন তা হয়তো! কোনো দিনই 
সম্ভব হোত না, ফি না বাংলা দেশের নাট্যামোদী সুধীসজ্জনেরা এতখানি 
সহান্ভৃতি দেখাতেন এবং এতটা অনুগ্রহ করতেন। আমার স্বজাতির 
নামে আর যে কোনো! বদনামই লোকে দিক না কেন, তারা যে শিল্পের 
কদর বোঝে না, শিল্পের আদর করতে জানে না, এ অপবাদ তাঁদের কেউ 
দিতে পারবে না)” উত্সবের পর অভিনয় হয়। বলা বাহুলা, "সীতার, 
অভিনয় সৌন্দর্য এই একাধিক শততন রজনীতে শুধু দে অয্নান ছিল ত। 
নয়_ সামগ্রিকভাবে সে-রাত্রির অভিনয় এক চরমসৌনর্ষে উ্ভাসিত হয়ে 
উঠেছিল। 

কর্ণাজুনের খ্যাতিকে মান করে দিয্নেছিল নাট্যমন্দিরের সীতা, এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এই নাটকের অভিনয় 
দেখতে এবং একদা তিনি বে অখ্যাত নটের অভিনয় দেখে বিশ্মিত 
ইয়েছিলেন, আজ সেই শ্িশিরকুমারের প্রতিভার পূর্ণবিকাঁশ দর্শনে কৰি 
যারপরনাই আনন্দ লাভ করলেন। সেইদিন থেকেই শিশিরকুমার কবির 
বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়ে উঠলেন। তার নট-জীবনে এ ছিল এক দুর্লভ 
পুরস্বার। 


॥ ৯ ॥ নাট্যমন্দির £ প্রতিভার আলোকোৎসার ॥ 


“সীতার শততম অভিনয় রজনীর ঠিক একমাস পরে নবনিমিত 
মিনার্ভার উদ্বোধন হোল 'আত্মদর্শন” নাটক দিয়ে। “কর্ণীর্জুন” ও “সীতা, 
বাংল! থিয়েটারে যে নবযুগ এনে দিয়েছিল, সেই গতিপথেই “আত্মদর্শন, 
আরো! অভিনবত্তের ইঙ্গিত দিল। তাই আমাদের আলোচনার পক্ষে এরও 
উল্লেখ অপরিহার্য। শিশিরকুমারের সময় থেকেই বাংলা থিয়েটারের নবযুগ 
অর্থাৎ অভিনয়কলার অভাবনীয় উন্নতি । গিরিশোত্তর যুগ বাংল] থিয়েটারের 
মধযযুগ_চরম দুর্দশার যুগগ। তখন অভিনেতা দ্ানিবাবুঃ অভিনেত্রী 
তারাঙ্থন্দরী। তখন দৃশ্ঠপট সাজসজ্জা নৃত্যগীত সবই ছিল শিক্পন্ষমা- 
বজিত, এমন কি দর্শকদের স্ববিধা-অস্ুবিধার দিকেও তখন থিয়েটারের 
মালিকর। ছিলেন রীতিমত উদ্দাসীন। সর্বরকমে হতশ্রু সেই রঙ্গালয়ে তাই 
অভিনয়ের নামে তখন সারারাত ধরে হোত প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য । তারপর 
মাঁডান খুললেন “আলমগী”র শিশিরকুমারকে নিয়ে। নবধুগের কিছুটা 
আভাস এর মধ্যে মিললেও “আলমগীরের অভিনয় ঠিক বর্তমান যুগের 
প্রথম অভিনয় নয়। সেটা মধ্যযুগেরই অভিনয় ; কিন্তু তার মধ্যে শিশির- 
কুমারের অবির্তাব হয়েছিল মধ্যযুগের নাট্যমঞ্চের উপর একটি অগ্রিস্কুলিঙ্গ- 
পাতের মত।" আগেই বলেছি, আর্ট থিয়েটারের “কর্ণাজুন+, মধ্যযুগীয় 
প্রভাব সত্বেও, নবধুগের প্রথম পদক্ষেপ। অভিনয়কলা, দৃশ্যপট, সাজসজ্জা 
সব কিছুর ভেতরেই একটা নৃতনত্বের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। নাট্যামোদী 
জনসাধারণ যে এই নৃতনকে সাদরে স্বীকার করে নিয়েছিল তার প্রমাণ 
কর্ণার্জুনের দুই শতাধিক রজনী অভিনয় । তবে নিরপেক্ষ ভাবে বলতে 
গেলে বলতে হয়: ““কর্ণাজু'নের অভিনয়ে নৃতনের আবির্ভাব আছে কিন্তু 
পূর্ণ বিকাশ নাই। এইপূর্ণ বিকাশ সর্বপ্রথমে আমর। দেখিতে পাই 
ভাছুড়ী-সম্প্রদায় কক সীতার অভিনয়ে ।” 

শিশিরকুমারই নবযুগের অগ্রদূত । তিনিই প্রথম বাংলার উচ্চশিক্ষিত 


শিশিরকুমার ও বাংল] থিয়েটার ১৭৩ 


সম্প্রদায়ের দৃষ্টি সাধারণ রঙ্গালযের দিকে আকুষ্ট করেন। তীরই সময 
থেকে প্রেক্ষাগৃহে করতালিধ্বনি বন্ধ হয়। কতবার তিনি অরসিক 
দর্শকদের উদ্দেশে মঞ্চ থেকে বলেছেন £ “আমার থিয়েটারে হাততালি 
নিষিদ্ধ, ওতে অভিনয়ের ব্যাঘাত হয় ।” ববীন্দ্রনাথ থেকে বাংলার খ্যাতি- 
মানদের সকলেই সেদিন সীতার অভিন্ন দেখতে এসেছিলেন । শিশির- 
কুমারের নৃতনত্ব স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় অভিনয়রীতির প্রবর্তন। অভিনয়ের 
দৃশ্যপট, সাজ্জসঙ্জ! পরিকল্পনা সবই শিল্পসম্মত এবং প্ররুত কলাবিদের 
তত্বাবধানে নিমিত। “সীতা” শিশিরকুমারের প্রথম ও প্রধান কীতি। 
সীতায় নূতনত্বের পূর্ণ বিকাশ । এর প্রভাব গিয়ে পড়ল মঞ্চের উপর-__ 
উদ্বুদ্ধ করল সবাইকে এক নূতন শিল্পচেতনার । “আত্মদর্শনে” সেই শিল্প- 
চেতনারই অভিব্যক্তি দর্শকদের বিমুগ্ধ করল । এর প্রথম অভিনয়-রজনীর 
তারিখ, শনিবার, ২৩শে শ্রাবণ. ১৩৩২ । স্বস্বাধিকারী উপেকতরনাথ মিত্রের 
এই নাট্য প্রয়াস বিংশ শতকের বাংল! থিয়েটারের ইতিহাসে নি:সন্দেহে 
একটি নৃতন পদক্ষেপ। কেন না, মহাভারত ও রামাধণকে আশ্রয় করে 
আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্ৰির রঙ্গমঞ্চ যে নবধুগের প্রবর্তন করেন, মিনা 
উপনিষদকে আশ্রয় করে তাই করতে চেষ্টা করেছিলেন সেদিন। এই 
নূতন নাটকের নাট্যকাঁরও ছিলেন সম্পূর্ণ নবাগত--মহাতাপচন্ত্র ঘোন। 
তাই মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপনে নাট্যকারের নাম প্রকাশ করেন নি। 
আত্মদর্শন বিজ্ঞাপিত হয়েছিল এই ভাবে £ 


শ্রীশ্রারামরুষ্ণ শ্রচরণ ভরসা 
নবগ্ৃহে মিনাার প্রথম অভিনয় 


শপশস্িশ তা শীপিপাশীিপিসসিপি পিল | এ পপ পপ এগ শিপ শ  শীগশিশাশ শশা 


পপ পপ পাপ পাপ শপাসপীপদ শা শ্াশাতা 


শনিবার ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩২ 
নবগৃহে পুন; প্রতিষ্ঠিত উপলক্ষে মিনার্ভা সর্বসাধারণের 
আশাবাদ, সহানুভূতি ও পদধূলি প্রার্থনা করিতেছে। 
মিনার্ভা থিয়েটার 
নবগৃহে ৬নং বিডন স্্বীট 
শনিবার ২৩শে শ্রাবণ, রাত্রি 4০টার 


১৭৪ শিশিরকুমার ও বাংল] থিয়েটার 


পরদিন রবিবার বৈকাল ৫টায় 
কল্পলোকের মাধূর্যমণ্ডিত নৃত্যগীতবহুল নৃতন ধর্মমূলক নাটক 
আত্মদর্শন 
( মহাসমারোহে প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয় ) 


সেদিন মিনার্ভীর উদ্বোধন করেছিলেন প্মমুতলাল বস্থ । প্রথম রজনীর 
অভিনয় সম্পর্কে তৎকালীন একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল £ “আত্মদর্শনের 
প্রযোজনা দেখে মনে হোল যে এই মিনার্ভা পুরাতন মিনার্ভার কেউ নয়। 
সীতার প্রয়োগরীতির ধারা কা গভীরভাবে একে একে সব কটি রঙ্গমঞ্চকে 
প্রভাবিত করেছে তার নিদর্শন নৃতন মিনাভাঁর নৃতন উগ্যমের প্রথম প্রয়াস 
আত্মদর্শন। দৃশ্য পরিকল্পন।, সাজসজ্জ।, আসবাব আয়োজন-__সর্ব বিষয়েই 
নৃতন ছাপ। এমন পরিচ্ছন্্ শিল্পরুচি আগে ছিল না । অমন হুল্ক্ম নাট্যরস- 
বোধও ছিল ন11” পুরাতন নট-নটাদের নিয়ে কর্ণাজুন ও সীতার প্রতি- 
্বন্বিতায় মিনাার এই প্রয়াস সেদিন যে সফলতা! অর্জন করেছিল তা সত্যই 
অপ্রত্যাশিত ছিল । আত্মদরশনের দৃশ্যপট নিমীণে মঞ্চশিল্পী পরেশচন্ত্র বস্থু তার 
প্রতিভার নৃতন পরিচয় দিয়েছিলেন আর নাচ শেখাবার ভার ছিল তৎকালীন 
গ্রসিদ্ধ নৃত্যাচার্ধ সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর । ছু'জনেই প্রাচানপন্থী, 
কিন্ত শিশির-প্রতিভা এঁদেরও সেদিন অনুপ্রাণিত করেছিল । সত্যই এই 
নাটকখানি সেদিন বাংল। থিয়েটারের “ইতিহাস সৃষ্টিকারী নাটক হিসাবে” 
স্বীকৃতি পেয়েছিল । বাঙালি দর্শক “কর্ণাজুন” ও “সীতা'র ম্তাষ “আত্- 
দর্শনের ললাটে জয়টিক1 পরাইয়। দিয়াছিলেন”। গানই ছিল এই নাটকের 
প্রধান আকর্ষণ । আঙরবাল! প্রমুখ তৎকালীন অেষ্ট গায়িকাদের সমাবেশে 
মিনার্ভা-মঞ্চে সেদিন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে শ্রোত বয়ে গিয়েছিল-_এ যুগের 
নাট্যামোদী বাঙালি তা সহজে বিশ্বৃত হবে না । বলতে গেলে আত্মদর্শনের 
“ভাবময় অতুলনীয় গান”ই বাঙালির অন্তর জয় করেছিল সেদিন। “সীতার 
প্রয়োগকৌশলকে আত্মদর্শনে আরো একটু উন্নত স্তরে তুলে ধর! হয়েছিল । 
«আত্মদর্শন” নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এই রকম : মন- মম্মধনাথ পাল 
(হাছু বাবু); বুদ্ধি_কুঞ্জলাল চক্রবর্তী) ধর হীরালাল চট্টোপাধ্যায় ; 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১৭৫ 


স্থথ__রেণুবালা ; বিবেক-__আঙ্,.রবাল| ; প্রবৃর্তি-মনোরমা ;) নিবৃর্তি_ 
নগেন্দ্রবালা; রতি-স্থবাসিনী; হিংসা শরৎকুমারী ; লালসা-প্রকাশমণি ) 
কুমতি- শশীমুখখী ) স্বমতি__ আশমান তার! ১ ভক্তি_নবতার এবং নিষ্ঠা-_ 
কুমুদিনী । 


মনোমোহন বোর্ডে নাটযমন্দির ১৩৩২-এর বড়দিন পর্যন্ত অভিনয় করেন। 
এখানে শিশিরকুমারের শিল্প্থষ্টির মধ্যে “সীতা” ও 'জনা"ই উল্লেখযোগ্য | 
“সীতা"র পর এখানকার দ্বিতীয় নাটক ছিল ছ্বিজেন্্রলালের “পাষাণী, ৷ এর 
প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১। এই নাটকে 
শিশিরকুমার ইন্ত্র ও গৌতমের পরম্পরবিরোধী ভূমিকায় অভিনয় করেন। 
যে নাটক স্বয়ং নাট্যকার তার জাবিতকালে সাধারণ থিয়েটারে মঞ্চস্থ করতে 
ভরসা পাননি, তাকেই মঞ্চস্থ করে শিশিরকুমার একটা বড় ব্ুকমের দু:সাহুসের 
পরিচয় দয়েছিলেন । ছুখানা প্রহসনও নাট্যমশ্দিরে মঞ্চ হয়েছিল এ সময়ে, 
যথ1-__“পুনর্জন্ম' ও “চাট্ুগ্যে-বাডুযো'__এই ছুখানির প্রথম অভিনয় তারিখ 
১১ই ভাদ্র, বুহম্পতিবার ১৩৩২ হাশ্যরসাম্মক প্রহসন বা নক্সা অভিনয়েও 
যে নাট্যমন্দিরের তরুণ শিল্লিরা দক্ষ, তার প্রমাণ তার। দিয়েছিলেন ছুখানা 
বহু পুরাতন ক্ষুদ্রতম হাশ্তরসাত্মক নন্মাকে নধভাবে স্ুরসাল করে ও সধাঙ্গ- 
স্বন্দর করে অভিনয় করে। 'পুনর্জন্মেওর সত্যই পুনর্জন্ম হয়েছিল-_এই 
নাটিকার এমন সবা্গস্ুন্নর অভিনষ এর আগে আর কোনো থিয়েটারেই 
হয় নি। যাদবের ভূমিকায় ছিলেন নরেশ মিত্র) সৌদামিনী-_চারুণরলা আর 
অশ্বিনী__বিশ্বনাথ ভাছুড়ী। এই ছুখানি প্রহসনে সাজসজ্জা দৃশ্যপট ও বেশ- 
ভূষার দিক দিয়ে নাট্যমন্দিরের প্রয়োগখ্যাতিও কিছুমাত্র ন্নান হয় নি। এই- 
সব ছোট ছোট বইয়ের ছোট ছোট ব্যাপারগুলিতেও শিশিরকুমার সবিশেষ 
সুক্ষ দৃষ্টি রাখতেন । 

এই বছরের অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষ অনুরোধে কয়েক রাত্রির অন্য 
«“আলমগীর” নাটককে নবসজ্জায় উপস্থাপিত করলেন শিশিরকুমার ॥ তারা- 
ছুন্দরী তখন নাট্যমন্দিরে, কাজেই “উদ্দিপুরীর” জন্য তার দুশ্চিন্ত। ছিল না। 
৫ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৩২ মনোমোহন বোর্ডে প্রথম আলমগীর অভিনীত 


১৭৬ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


হোল । এই রাত্রির অভিনয়ের ভূমিকালিপি এই রকম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল 
আলমগীর-__শিশিরকুমার ;) রাজসিংহ_বিশ্বনাথ ; কামবক্স-_মনোরঞ্জন ; 
বিক্রমশোলাঙ্কী--শৈলেন চৌধুরী ; গঙ্গাদাস__তারাকুমার ভাছুড়ী) ভীম- 
সিংহ__রবীন্দ্রমোহন রায় ; এরাদৎ খী-অমিতাভ বস্তু) উদ্িপুরী-_তারা- 
সুন্দরী আর বীরাবাই-_ প্রভা । তারাস্থন্দরী তার পরিণত বয়সে এই জটিল 
ভূমিকার স্থুঅভিনযষে অভ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। শিশিরকুমারের 
আলমগীরের অতুলনীয় অভিনয় এবার দ্বিগুণ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল । 
হবারই কথা, কেননা কুসুমকুমারী অপেক্ষা তারাহ্থন্দরী প্রতিভাময়ী 
অভিনেত্রী, তার অভিনয়ের স্থাপত্যরীতি ব| 50:9০০৫:০-ই আলাদা) এ কথ! 
অনেকবার শিশিরকুমারকে বলতে শুনেছি তারাস্ুন্দরী সম্পর্কে । আলমগীর 
ও উদ্দিপুরীর নাটকোকক্ত প্রতিছন্দিতা এবার অপূর্ব সৌন্দর্যে রঙ্গমঞ্চের ওপর 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এুগের ও সেবুগের দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অপরূপ কলা'- 
নৈপুণ্যের গুণে। বাংল! রঙ্গমঞ্চর ছয়জন অভিনেত্রী-_কুস্থনকুমারী, 
মালিনী, তারাক্মন্দরী, প্রভা, নিভাননী ও রেবা_এ পর্যন্ত উদদিপুক্রীর 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন । রেবাই সবশেষ উদ্দিপুরী | 

বড়দিনের ছুটিতে (১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ ) নাট্যমন্দিরের প্রোগ্রামে 
দেখা যায় যে, এই কয়খাঁনি নাটক ও প্রহসনের অভিনয় হয়েছিল যথ।,__ 
জনা, সীতা, আলিবাবা, পুনঞজন্ম ও চাটুয্যে-বীডুষ্যে। আলিবাবাতে নৃপেন 
বস্থ ও চারুণীল যথাক্রমে আবদাল্পল। ও মজিনার ভূমিকায় নামতেন ৷ স্থুতরাং 
আমবা দেখতে পেলাম যে, নাট্যমন্দিবের প্রথম পায়ে শিশিরকুমারের প্রচেষ্টা 
পৌরাণিকধারা এবং পুরাতন নাটক-প্রহ্সনের অভিনয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। অতঃপর নাট্যমন্দির একটি লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়। 
১৯২৫ গ্রা্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর এই কোম্পানি রেজিস্টারী হয়, নাম হয় 
«নাট্যমন্দ্ির লিমিটেড' । মুলধন পাচলক্ষ টাকা-_-প্রতি শেয়ারের দাম ছিল 
একশত ট।কা। পরিচালকগণের মধ্যে ছিলেন : (১) তুলসীচরণ গোস্বামী ; 
(২) নিমলচন্দ্র চন্দ্র ও (৩) শিশিরকুমার ভাছুড়ী- প্রতিষ্ঠায়, সন্ত্রমে, শিক্ষায় 
এক ডাকে চিনতে পারে এমনই তিনটি নাম । ম্যানেজিং এজেন্টস; মেসার্স 
ভাছুড়ী য়ন্যাড কোং। অডিটরস : এম মুধাঁজি র্যা কোং । ব্যাঙ্কাস : 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ১৭৭ 


হিন্ুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যান্ক লিমিটেড । নাট্যমন্দিরের শেয়ার কিন্ত 
আশান্যায়ী বিক্রী হয়নি । না হবার কারণ আর্ট খিয়েটার লিমিটেড তার 
অংশীদারদের লভ্যাংশ দিতে পারে নি। থিয়েটার যখন ব্যক্তিবিশেষের 
প্রয়াস ছিল তখন এই থিয়েটারের বাবসায় থেকেই একাধিক লোক প্রচুর 
লাভবান্‌ হয়েছিলেন। কিন্তু কি উনিশ শতকে প্রেসিডেন্দী থিয়েটার 
লিমিটেড, কি এই বিংশ শতকে আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির লিমিটেড, 
-কেউ-ই লাভ করতে পারে নি, অংশীদারদের ডিভিডেগু দেওয়া তো! 
দূরের কথা। 

নাট্যমন্দির একটি যৌথ কোম্পানিতে পরিণত হোল কিন্তু তার আধিক 
ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় হোল না । এই প্রসঙ্গে নাট্যমন্দির লিমিটেডের হিসাব 
পরীক্ষক শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায় (এম. মুখাজি য্যাণ্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা 
ও শিশিরকুমারের শ্রদ্ধেয় মাখনদ! ) আমাকে বলেছেন £ “শিশিরের কথ! 
মনে হলেই এক 0170910015906 £601015-এর কথা মনে হয় । যখন তার 
নাট্যমন্দির লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়, আমিই 'ার সব কাগজপত্র 
তৈরি করি এবং আমি নিজে পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রী করে 
দিয়েছিলাম । শুধু তাই নয়। তাকে আমি হিন্ুস্থান ব্যান্ক থেকে তিন লক্ষ 
টাকা ওভারদ্রাফট পাইয়ে দিয়েছিলাম । যোগেন লাহিড়ী ছিলেন এই 
ব্যাক্ষের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার এবং তারই এক ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে শিশিরের 
ছোট ভাই হৃধীকেশ ভাছুড়ীর বিয়ে হয়। এই ব্যাক্কটি ছিল ব্বদেশীধুগের 
দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক--এর প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিলেন ব্রজেন্ত্রকিশোর আব কাশীম- 
বাজারের মহারাজ মণীন্ত্রন্্র নন্দী। এই ব্যাঙ্কেরই মতিবাবুবলে একটি 
কমচারী নাট্যমন্দিরের হিসাবের খাতাপত্র লিখতেন । কথ ছিল প্রতি সপ্তাহে 
টিকিট বিক্রী করে যে-টাকা পাওয়! যাবে তার প্রথম ০12918৫ ব্যাঞ্ষের 3 
ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি এসে রসিদ দিয়ে সেই টাকা নিয়ে যাবে ও ব্যাস্কের 
হিসাবের খাতায় ছা নাট্যমন্দিরের নামে জমা পড়বে । কিন্তু শিশির শেষ 
পর্যস্ত ব্যাক্ষের এই নির্ধেশ মেনে চলে নি- লা চলার জন্ত সে ষে দামী ছিল, 
তানয়। সে সব কথা খুলে বলবার নয় । কত রাতে শিশিরকুমার আযান 
গ্রে স্াটের বাসায় এসে ট্যান্সির জন্ত ভাড়া চাইতো ॥ আমি দিতাম । 


১৭ 


১৭৮ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


টাকা-পর়সার ওপর দরদ তার কোনে! দিনই ছিল লা, নিজের হাতে কিছু 
বাখতও না সে-_এ বিষয়ে সে ছিল পরম উদ্বাসীন। যদ্দি এই ব্যাপারে 
অন্তের ওপর সে অতটা নির্ভরশীল ন| হোত, তাহলে হয়তো শেষবয়সে 
3081%80101)-এ সে মার! যেত না । আরে! দশটা বছর বাচতে পারত |” . 

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মণিমোহন সেনের একটি কথা উল্লেখ করব। 
তিনি আমাকে বলেছেন £ “আমি তখন বিগ্ভাসাগর কলেজের অধ্যাপক, 
শিশির আমার জুনিয়র ছিল, কিন্ত তখন কলেজে অধ্যাপকদের মধ্যে তারই 
খ্যাতি ছিল বেশি । আমন যখন জানতে পারলাম যে শিশির আর 
কলেজে থাকবে না, প্রফেসারি ছেড়ে থিয়েটারে 0:0965551028] ৪০601 
হিসাবে যোগদান করবে, তখন আমাদের সতীর্ঘদের অনেকেই বিশ্ময় প্রকাশ 
করেন। আমি কিন্তু বিশ্মিত হই নি__কারণ শিশিরের মধ্যে যেজিনিস 
ছিল, আমি বুঝেছিলাম, তা কলেজের লেকচার রূমে আবদ্ধ থাকবার নয় । 
তারপর একদিন সে আমাকে কলেজ থেকে ডেকে নিয়ে কার্জন পার্কে 
এলো! | সময্লটা বোধ হয় দুপুরবেল! ছিল। পার্কের এক জনবিরল কোণের 
একটা *বেঞ্চিতে বসে শিশির আমাকে বললে-মণিবাবু। আমি 765182 
করবো; ঠিক করেছি থিয়েটারে 101) করবো । আপনি কী ৪৬1০6 
দেন? আমি বলেছিলাম, শিশির থিয়েটারই তোমার উপযুক্ত ক্ষেত্র, সে 
বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যাপারে ভুমি 
যে রকম ০86195» আমার অনুরোধ নিজে যখন থিয়েটার খুলবে তখন তুমি 
একজন পাকা ৪০০0910081৮ রেখে দিও--নইলে তাল সামলাতে পারবে 
না। পরে শুনেছি শিশির থিয়েটারের ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন 
করেছিল। কিন্তু সে এক পয়সাও রাখতে পারে নি। তার শেষ জীবনের 
অর্থকষ্টের সংবাদে তাই আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হই ।” 


লিমিটেড কোম্পানি হবার পর মনোমোহনের জীর্ণ গৃহ পরিত্যাগ 
করে নাট্যমন্দির কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে উঠে এলো (বর্তমান প্র চিত্রগৃহ )। 
এই নৃতন নাট্যসৌধে প্রবেশের প্রান্কালে ঘোষণা করা! হয়েছিল যে, এখানে 
বর্শকদের সুখসবিধা আরাম ও স্বচ্ছন্দতার অন্ত সর্বপ্রকার আধুনিক সুব্যবস্থা 


শিশিরকুমীর ও বাংল! খিয়েটার ১৭৯ 


থাকবে আর রঙ্গালয়টি স্বয়ং নাট্যমন্দিরের “অধিকারী শিশিরকুমারের 
তত্বাবধানে একেবারে আধুনিকতম অভিনয়কলা পদ্ধতি অনুযায়ী ও রঙ্গ- 
বিজ্ঞান সম্মত করে গড়ে তোলা হবে । হয়েও ছিল তাই। যে বিভিন্ন 
চারটি মঞ্চে নাট্যমন্দির, নবনাট্যমন্দির ও শ্রীরঙ্গম স্থাপিত হয়েছিল, 
সেগুলির মধ্যে এই শ্রী” মঞ্চটিই শিশিরকুমারের সবচেয়ে প্রিয় ছিল। 
বলতেন-_-“শ্রী-র ০017176 ও 50 সবচেয়ে বেশি । দিশ্বিজয়ীর মত 
নাটক তাই এখানে করতে পেরেছিলাম ৮ 

কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে নাটামন্বিরের পরবর্তী কয়েক বছরের ইতিহাস 
সবচেয়ে বৈচিত্র্যমণ্ডিত। নাট্যমন্দিরের ইতিহাস শিশিরকুমারের নটজীবনের 
প্রকৃত ইতিহাস । এই প্রতিষ্ঠানের সচনা, বিকাশ ও পরিণতির সঙ্গে তার 
নটজীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি বিজড়িত । শিশিরকুমার ও নাট্যমন্দির, এক 
এবং অভিন্ন, যেমন বিগত যুগের ক্লাসিক থিয়েটার ও অমর দত্ত । পরে তিনি 
আরে! ছুট নাট্যপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন বটে, কিন্ত শিশিরপ্রতিভার 
যা কিছু রমণীয় এবং বরণীয় বিকাশ, তা নাট্যমন্দিরের এই দ্বিতীয় পর্যায়েই 
দেখ! গিয়েছিল | হেমেন্দ্রকুমার যথার্থ ই লিখেছেন ২ “এখানেই শিশির- 
কুমার নিজের প্রতিভাবৈচিত্র্য দেখাবার চরম স্থযোগ লাভ করেছিলেন। 
এখানে নাট্যকলার নান। বিভাগে নান। রূপে তিনি এমনভাবে দেখা দিয়ে- 
ছিলেন যে, বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে অমর করে রেখেছেন নিজের সজে 
নাট্যমন্দিরেরও নাম।” কর্ণগয়ালিশ মঞ্চে শিশিরকুমারের স্মরণীয় নাট্য 
প্রয়াসের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হোল “বিসর্জন “যৌড়শী”, 
“দিখ্বিজয়ী” ও “নর-নায়ায়ণ” আর পুরাতন নাটকের মধ্যে “পাগুবের অজ্ঞাত- 
বাস” ও “রঘুবীর”। অতঃপর আমরা এইগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হব । 
বুধবার, ৮ই 'শাষাঢ়, ১৩৩৩,__নাট্যমন্দিরের বিজয়লক্ষমী সীতাকে অগ্রব্তিনী 
করে ভাছুড়ী-সম্প্রদায় কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে তাদের রঙ্গালয়ের উদ্বোধন করেন। 


নাটামন্দিরে “বিসর্জন”-এর প্রথম অভিনয় হয় ১১ই আষাঢ়, শনিবার, 
১৩৩৩ । এর এক বছর আগেই ( ১৩৩২, শ্রাবণ ) টার থিয়েটারে রবীন্্রনাথের 
“চিরকুমার সভা” মঞ্চস্থ হয় এবং এর অপূর্ব অভিনয় র্দজঙগতে নিয়ে, আজে 
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তুমুল চাঞ্চল্য । বাংলা সাধারণ নাট্যশালায় রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রথম 
অভিনয় উনিশ শতাব্দের শেষের দিকের ঘটনা । ১৮৮৬ শ্রীষ্টাঙ্জের ২৪শে 
ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন ষ্টার থিয়েটার সর্বপ্রথম কবির “বাল্সীকি প্রতিভা 
নাটকের অভিনয় করেন। তারে! চার বছর আগে পারিবারিক মঞ্চে কবি 
স্বয়ং এর প্রথম অভিনয় করেন। ব্রাঙ্মলমাজকে অর্থসাহাধ্য দান করবার জন্ত 
ধারে এই অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল । পরবর্তীকালে অমরেন্দ্রনাথ দভ 
রবীন্দ্রনাথের বউ-ঠাকুরানীর হাটের নাট্যরূপ “বসন্তরায় মঞ্চস্থ করেছিলেন। 
নাট্যক্ূপ দিয়েছিলেন কেদারনাথ চৌধুরী। তারপর গোপাললাল শীলের 
এমারেন্ড থিয়েটারে কবির “রাজা -রানী, নাটকের অভিনয় হয়। ইহাই 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং একমাত্র সাধারণ পরিচিত শ্রেণীর পঞ্চাঙ্ক নাটক । 
এই নাটকের রচনাকাল বাংলা ১২৯৬১ ইং ১৮৯০। রবীন্দ্রনাথ এই 
অভিনয়ে সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। রাজ! সেজেছিলেন মতিলাল স্থর 
আঁর রেবতীর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছিলেন ক্ষেত্রমণি। অন্তান্ 
ভূমিকপশিপি এইরকম ছিল : স্ুমিত্রা-_গুলফম হরি; ইলা- হ্াড়কাটার 
কু্গম ) কুমার_মহেন্দ্রলাল বন্থ এবং চন্দ্রসেন_ পণ্ডিত হবিভূষণ ভন্টাচার্য। 
বাংল! নাটকের ও নাট্যশালার ইতিহাসে “রাজ ও রানী”র অভিনয় বিশেষ ' 
ভাবেই উল্লেখযোগ্য ৷ এর চল্লিশ বছর পরে রাজ ও রানীর কাহিনী নিয়ে 
কৰি গগ্যনাট্য “তপতী” রচনা করেন । সেই তপতী-কে মঞ্চে উপস্থাপিত 
করেন শিশিরকুমার, সে-কথা। ষথাস্থীনে বলব। সাধারণ নাট্যশালার 
সঙ্গে ববীন্দ্র-প্রতিভার স্থায়ী সংযোগ হয় --এই উচ্চাশা! এ-ফুগে শিশিরকুমীর 
মিশেষভাবেই পোষণ করতেন। কথিত আছে, “সীতার অভিনয় 
দেখে শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে কবি সর্বপ্রথমে তাকেই 
পচিরকুমার সভা, অভিনয় করবার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তারই 
অগ্চারোধে রবীন্দ্রনাথ নিজে এর. নাট্যরপ রচনা! করে দিয়েছিলেন এবং 
নাটকের পাুলিপিখানি তারই হাতে দিয়েছিলেন। (চিরকুমার সভা 
ফখন দর্বপ্রথমে ভাবতী পত্রিকায় একটি নাটকীয় কাহিনী হিসাবে 
প্রকাশিত হয়, শিপিরকুমার তখনই এর অভিনয়-সম্ভাবনা উপলব্ধি 
 ক্ষরেছিলেন )। চিরকুমার লভার অভিনয়ের উদ্বোগ-আয়োজনও তিনি 
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করেছিলেন ; কিন্তু অক্ষয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে পাবে, এমন একটি 
যোগ্য অভিনেতাঁর অভাবে তার এই উদ্ভম বাস্তবে রূপায়িত হতে বিলম্ হয়। 
হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন £ “এই বিলম্থের সুযোগ গ্রহণ করলে আট 
সম্প্রদায়। চিরকুমীর সভাও শিশিরকুমীরের হাতছাড়া হয়ে গেল ।” 

রবীন্দ্ররনাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে আর্ট থিয়েটারের প্রথম প্রয়াস 
রাজা ও রানী” ব্যর্থ হবার পর তারা “চিরকুমার সভা মঞ্চস্থ করেন। 
আধুনিক যুগে পেশাদার মঞ্চে ববীন্দ্র-নাটক প্রথম মঞ্চস্থ করার গৌরব 
তারদের। ষ্টারে “চিরকুমার সভা*র অভিনয় সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য 
তথ্য আছে, যথ1-_ববীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্থসংস্কত করে এবং বহু নৃতন 
গান সংযোজনা করে নাটকথখানিকে বর্তমান রঙ্গমঞ্চের সম্পূর্ণ উপযোগী 
করে গড়ে দিয়েছিলেন; স্থর-শিল্পী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নাটকের গানে 
স্বর-সংযোজন! করেছিলেন এবং শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর দৃশ্যপটের 
পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন ৷ সাধারণ থিয়েটারে এমন যোগাযোগ দুর্লভ | 
ছ্িতীয় অভিনয় রজনীতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন । ষ্টার চিরকুমার 
সভার ভূমিকালিপি এই রকম ছিল £ 


চন্দ্রবাবু **. অহীন্দ্র চৌধুরী 
রপসিক **" অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
পূর্ণ. *** ছুরগীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


অক্ষয় "* তিনকড়ি চক্রবর্তী 
বিপিন """ রাধিকানন্ন মুখোপাধ্যায় 
শ্রীশ * "*" ইন্দুভৃষণ মুখোপাধ্যায় 


নীরবালা -** রাণীস্ন্দরী 
নৃপবালা "** ফিরোজা 
শৈলবাল! '.. নীহারবাল৷ 


 সমসামক্মিক একখানি পত্রিকায় চিরকুমার সভার অভিনয় সম্পর্ক এই- 
রকম মন্তব্য করা হয়েছিল : ”আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায় প্রাণপণ যক্মে এই 
নাটকটির যেরূপ সর্বানস্থন্বর অভিনয় আয়োজন করেছিলেন তা! সত্যসত্যই 
বিস্বয়কর। বেশতৃষায়, সাজ-সরঞ্জামে, আসবাবপত্রে, দৃষ্তপটে, সঙ্গীতে, 
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বক্তৃতায়, অভিনয়ে কোথাও এতটুকু ক্রট ছিল না । এমন নির্ধোষ নিখু'ত- 
ভাবে প্রত্যেকটি চরিত্রের এত চিত্তাকর্ষক অভিনয় আর্ট রঙ্গমঞ্চে এর আগে 
আর কখনো দেখা যায় নি। প্রয়োগকৌশলও অদ্ধিতীয় হয়েছিল । অহীন্তর 
চৌধুরির চন্দ্রবাবুই ছিল এই নাটকের সাফল্যের মেরুদণ্-তার অভিনয় 
হয়েছিল অপূর্ব ও অতুলনীয় । রসিকের ভূমিকায় প্রধান ও অভিজ্ঞ নট 
অপরেশচন্ত্র স্থন্দর সরস ও মনৌজ্ঞ অভিনয় করেন। ভঙ্গিতে, বচনবিষ্তাসে, 
পরিহাসচাতুর্ষে অপূর্ব রসধার! প্রবাহিত করে দিয়ে, তিনি দর্শকদের প্রীত 
ও মুগ্ধ করেন। আর সঙ্গীতের হিল্লোলে, অভিমানের অপূর্ব অভিব্যক্তিতে 
নীহারবালার অভিনয় সেদিনের সমস্ত অভিনেত্রীকে বহু পশ্চাতে ফেলে 
রেখে এগিয়ে চলেছিল |” “চিরকুমার সভা” কর্ণাজ্ূনের মতই জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিল । 

কাজেই পূর্বের নায় এবারও রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়ে শিশির- 
কুমারকে প্রবল প্রতিছন্বিতার সন্মুখীন হোৌতে হোল । নাট্যমন্দিরে “বিসর্জন, 
এইভাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল : 


নমঃ নটনাথাষ 
নাট্যমন্দির 
নব নিকেতন--১৩৮ কর্ণওয়ালিশ গ্রীট, কলিকাতা! 
টেলিফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার 
জগদ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের 
বিশ্ব-বিশ্ুত নাটক 
বিসর্জন ! 
প্রথম অভিনয় ১১ই আষাঢ়, শনিবার ৭॥ টায় 
দ্বিতীয় অভিনয় ১২ই আষাঢ়, রবিবার ৫॥ টায় 
রঘুপতি- শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী 
এই 
বিসর্জন 


পিপাসা 1 পিল 
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অধুনা প্রচলিত বিসর্জন নাটককে ভাঙিয়া গড়িয়া প্রস্তুত হুইয়াছে। 
আকারে প্রকারে যথেষ্ট নৃতনত্ব দেওয়া হইয়াছে । কবীন্ত্র রবীন্দ্র- 
নাথের অনুগ্রহপূর্ণ আদেশে ও তাহার স্থনিপুণ নির্দেশে নাট্য- 
মন্দিরে অভিনয়ার্থ এই নাটক পরিবন্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথের অনেক নূতন গান সংযোজিত হইয়াছে। দৃশ্তাবলীর 
সংস্থানেও অনেক পরিবর্তন কর! হইয়াছে । কাজেই এই বিসর্জনে 
নৃতনত্বের অভাব হইবে না। কবির সুরভাগারী শ্রীযুক্ত দীনেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের সুশিক্ষায় এই নাটকের গানগুলি সঠিকরূপে 
তৈরী হইয়া প্রাণবন্ত হইয়া! উঠিয়াছে। নাটকের ভাবোপযোগী 
দৃশ্তপট রূপদক্ষ শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের পুরাতন 
নাটক নৃতন হইয়াছে । 


বিসর্জন 


নাটকের এই নৃতন রূপ দেখিবার জন্ত স্ুধীবৃন্দকে লাদরে আহ্বান 
করিতেছি । 
বিসর্জন নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি এইরকম ছিল : 
রঘুপতি__শিশিরকুমার ; রাজা__মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ; নক্ষত্ররায়_নরেশ 
মিত্র; জয়সিংহ_ রবীন্দ্রমোহন রায়; চাদপাল-_অমিতাভ বন্থ ; রাণী-- 
চারুশীলা ; অর্পণী_উষা। পরে নরেশ মিত্র বদুপতি এবং শিশিরকুমার 
জয়সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। চরিত্র ও ঘটনাবলীকে নিবিড় ও 
জমাট করবার জন্য খণ্ড খণ্ড দৃশ্ঠযকে একত্র কর! হয় এবং নাটকের অন্তনিহিত 
বেদন। যাতে ঘনীভূত হয় তার জন্ত প্রথম সংদ্করণ “বিসর্জন” থেকে সাহায্য 
নেওয়া হয়। অপর্ণা ও অন্ধ ভিক্ষুকের জন্ত কবি স্বয়ং অনেক নূতন 
গান বচন! করে দিয়েছিলেন। এই নাটক মঞ্চস্থ করবার প্রাককালে কবির || 
পরামর্শ গ্রহণ করার জন্ত শিশিরকুমার প্রায়ই শান্তিনিকেতনে যেতেন, 4 
কখনো ব| জোড়ার্সীকোয়। বাংল। থিয়েটারে রবীন্ত্র-শিশির প্রতিভার £ 
এমন সক্রিয় সম্মেলন এই প্রথম। বিসর্জনের দৃশ্যপটের দায়িত্ব নিয়েছিলেন! " 
শিল্পী রমেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । নাটকের প্রত্যেকটি দৃশ্থাপট অঙ্কনে রঙের 
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যে বিস্তাস তিনি দেখিয়েছিলেন বাংল! ছ্টেজে তা সেদিন বিরল ছিল । গিরিশ 
এবং গিরিশোতর যুগের, এমন কি “কর্ণাজুনি” পর্যন্ত, দৃশ্ঠপটই মুখ্য-_দর্শকদের 
কাছে সেইটাই ছিল দ্রষ্টব্য । “বিসর্জনে” শিশিরকুমার প্রথম বুঝিয়েছিলেন 
যে, নাটকের দৃশ্যপট যদি দৃশ্যবস্তর চেয়ে বড়ো হোয়ে ওঠে, সেটা 
তার বেয়াদবি। বিসর্জনের-প্রাসাদ-মন্দিরের দৃশ্ঠহুটিই পরিকল্পনায় ও অস্কনে 
ছিল চমৎকার । কি অভিনয়, কি প্রযৌজনা সকল দিক দিয়েই “বিসর্জন” 
সাফলামণ্ডিত হোয়েছিল । কিন্ত বাঙালি দর্শক “বিসর্জন? নেয় নি । না নিক, 
_তবু শিশিরকুমারের একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা হিসাবে বাংল থিয়েটারে 
এর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে । অন্ধ ভিখারীরূপে সক কৃষ্ণচন্দ্র দের 
গান এই নাটকের অন্যতম সম্পদ ছিল । বাংল! থিয়েটারে আগে মুডলাইটের 
(70০০ 1181)€) ব্যবহার ছিল না । বিসর্জন নাটকের প্রথম দৃশ্ে শিশির- 
কুমার সর্বপ্রথম মুডলাইট ব্যবহার করে দেখালেন যে আলোকসম্পাতের 
সঙ্গে মঞ্চে নাটকের ক্রিয়ার ও পাত্র-পাত্রীর ভাবপ্রকাশের গভীর সম্পর্ক 
আছে। 


“বিসর্জন,-এর পাচদিন পরেই শিশিরকুমীর মঞ্চস্থ করলেন "পাগুবের 
অজ্ঞাতবাস"। পাঁচদিনের ব্যবধানে দুখানি নাটক মঞ্চস্থ করা একমাত্র তার 
মতো! অক্লান্তকর্ম! ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব । তাছাড়া, তার আশঙ্ক! ছিল যদি 
বিসর্জন “মার” খায় তাহলে তার 92০010 116 ০£ ৪5:০০ হবে গিরিশ- 
নাটক । গ্যারিক যেমন ইংলগ্ডের রজমঞ্চে শেক্সপিয়ারকে পুন্জীবিত 
করেছিলেন, শিশিরকুমারও তাই করেছিলেন গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে । “জনা, 
মঞ্চ করে তিনি প্রথম দেখালেন যে গিরিশচন্দ্র নাটক কখনো পুরানো 
হয় না। শিশিরকুমার তার দীর্ঘ নটজীবনে সর্বসমেত গিরিশচন্দ্রের পাঁচখানি 
নাটকের পুনরভিনয় করেছিলেন, যথা জনা, পাগুবের অজ্ঞাতবাঁস, 
বিবমঙ্গল, প্রফুল্প ও বলিদান। বল্স অফিসের দিক দিয়ে 'জনা”র সাফল্যই 
ছিল সবচেয়ে বেশি । নাট্যমন্দিরে “পাগডবের অজ্ঞাতবাঁস' নাটকের প্রথম 
অভিনয়ের তারিখ ১৬ই আবাড়, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৩। নাটকখানি এই 
ভাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছি £ 
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নাট্যসম্াট গিরিশচন্্রের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক 
পাগবের অজ্ঞাতবাস 
(নব পর্যায় প্রথম অভিনয় ) 
ভীম, শ্রীরুজ্ঞ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর বিরোধী তিনটি ভূমিকায় 
শ্রীশিশিরকুমাঁর ভাছুড়ী 


বৃহন্নলা _ববীন্্রমোহন রায় ; কীচক-_মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য; বিরাট-_ 
শীতলচন্ত্র পাল ; যুধিষ্ঠির যোগেশচন্ত্র চৌধুরী ; অভিমন্গ্য-_ধীরেন্রনাথ দাস; 
 দ্রৌপদী- শ্রীমতি প্রভা; উত্তর-_শ্রীমতি চারুণীলা এবং উত্তরা আীমতি 
শেফাঁলিক! । পরে এই নাটকে বৃহন্নলার ভূমিকায় ললিতমোহন লাহিড়ী, 
'কীচক ও শ্রীরুষ্ণের ভূমিকাঁয় বিশ্বনাথ ভাছুড়ী অবতীর্ণ হতেন। শিশির- 
কুমারও বৃহনলার ভূমিকায় ছু'একরাত্রি অভিনয় করেছিলেন। “পাগুবের 
অজ্ঞাতবাস”, নাটকের প্রথম অভিনয় চুয়াল্লিশ বছর আগের ঘটন|। 
তখন এর বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন গিরিশচন্দ্র, অম্ৃতলাল মিত্র 
এবং বিহারীলাল প্রভৃতি । তখন এর অভিনয়ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল 
বলে সমসাময়িক পত্রিকা থেকে জানা যায়। প্রীয় অর্ধ শতাব্দীকাল 
পরে নাট্যমন্দিরে সেই নাটকের 7৪%1%8], স্বভাবতই নাট্যামোদী 
মহলে প্রবল কৌতুহল জাগিয়ে তুলেছিল। পুরাতন প্রসিদ্ধ নাটকের 
পুনরভিনয়ের ক্ষেত্রে নাটক সম্পাদনার প্রয়োজন হয়। শিশিরকুমীর তাই 
বলতেন, “সময়োচিত পরিবর্তন ও পরিবর্জন ছাড় এসব নাটক মঞ্চস্থ করা 
যায় না । আমি তাই নাটক ৫৮ করতাম, লোকে তুল বুঝে বলতো শিশির 
ভাছুড়ী নাটকে কাচি চালায়__কিস্ত অরদিকজন বুঝত না যে আমি যা করি 
তা 50155012128 নয়, দস্তর মত 2৫11)£ ; গিরিশবাবুর কোন নাটকই বিনা 
এভিটিং-এ এধুগে মঞ্চস্থ করা চলে ন1।” নাট্যমন্দিরে এই নাটক যখন তিনি 
উপস্থাপিত করলেন, তখন ত্তার অভিনয়নৈপুণ্য ও প্রয়োগকৌশল দেখে 
নাট্যামোদী দর্শক প্রথম অন্ভব করল ষে এই ছুটি বিদ্যা আয়ত্তে থাকলে পরে 
পুরাতন নাটকের মধ্যেও নবধুগের ভাবধারাকে হুন্দরভাবে বইয়ে দেওয়া 
যায়। এটি 
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টার থিয়েটারে কর্ণার্জুন নাটক যখন তিনশত রাত্রি চলেছে তখন 

একদিন প্রাচীরপত্রের বিজ্ঞপ্তি থেকে শহরের নাট্যামোদীরা জানতে পারলেন 
যে, নাট্যমন্দিরে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নূতন পৌরাণিক 
নাটক, “ভারতপুরাণের মর্মমধিত অপূর্ব নাট্যলীলা” নর-নারায়ণ শীপ্রই 
অভিনীত হবে। বলা বাহুল্য, এই ঘোষণায় নাট্যামোদী ও নাট্যরসিক 
মহলে বেশ একটু দাড়া পড়ে গেল। ইতিপূর্বে ্টারে অপরেশচন্দ্রের "শ্রীকৃষ্ণ: 
হয়ে গেছে এবং এই নাটকও তখন পঞ্চাশ রজনী অতিক্রম করে এগিয়ে 
চলেছে । ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রথমে নাটকের নাম রেখেছিলেন “কর্ণ”, পরে 
শিশিরকুমারের কথামত পরিবর্তন করে, “নর-নারায়ণ” নাম রাখেন । এই- 
সময়ে শিশিরকুমার “ষোড়শী” অভিনয়েরও আয়োজন করেন। ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের “আলমগীর” নাটকেই তার নটজীবনের প্রতিষ্ঠা, তার পুরাতন 
“ঘুবীর” নাটকেই তার খ্যাতি, স্থতরাং মহাভারতের ছুটি শ্রেষ্ঠ চরিত্রকে 
নিয়ে লেখ। তারই “নর-নারায়ণ নাটক জনপ্রিয় হবে, শিশিরকুমার এই 
প্রত্যাশাই করেছিলেন। তার সেই প্রত্যাশ! নিক্ষল হয় নি। এই নাটকের 
প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ বুধবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ (ইং ১৯২৬)। 
ভূমিকালিপি এইরকম ছিল : 

কর্ণ শ্রীশিশিরকুমার ভাছুড়ী 

শ্রীকষ্ণ-_ শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী 

যুধিষ্টির-_গ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী 

ভী্ম-_শ্রীণীতলচন্দ্র পাল 

ভার্গব ও অঙ্ুন- শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 

ভীম- শ্ীঅমিতাভ বন্থু (এ) 

শকুনি- শ্রী্পেশচন্ত্র রায় 

ভ্রৌপর্দী-_ শ্রীমতি চারুশীলা 

পল্মাবতী- শ্রীমতি কৃষ্চভামিনী 

গান্ধারী- গ্রীমতি হরিজুন্দরী 
কৃষ্ণচভামিনী তখন ষ্টার ছেড়ে নাট্যমন্দিরে যোগ দিয়েছেন । অন্ভান্ ভূমিকায় 
ছিলেন শৈলেন চৌধুরী, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রোঃ চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, 
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অমলেম্দু লাহিড়ী, গোপালদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি । এই নাটকের প্রযোজনায় 
নাট্যমন্দিরের কৃতিত্ব সমধিক প্রকাশ পেয়েছিল । দৃশ্তপট অঙ্কনে প্রশংসনীয় 
প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । হস্তিনার রাজপ্রাসাদ, 
পাণ্বশিবির, সহন্্াংগুমান সৃর্ধাঙ্ক-চিহ্নিত কর্ণের কক্ষ-_সবই তার তুলির 
টানে ও বর্ণের আলিম্পনে অনুপম ও বাস্তবান্ুগ হোয়ে রঙ্গমঞ্চে ফুটে 
উঠেছিল । সমস্ত কিরীটধারীর শিরোভূষণের স্ব স্ব বিশেষত্ব যত্বপূর্বক রক্ষিত 
হয়েছিল এ হুক্্ম জিনিস কর্ণার্জুন নাটকে দেখ! যায় নি। অভিনয়ের 
কথা যথাস্থানে আলোচনা করব। মোটের ওপর, নাট্যমন্দিরের 
নরনারায়ণ নাট্যজগতে এক নূতন কীতি বলে সেদিন অভিনন্দিত 
হয়েছিল। 

১৩৩৩-এর আষাঢ় মাস থেকে আরম্ভ করে চৈত্র পর্যস্ত-_-নাট্যমন্দিরের 
এই দ্শমাসের প্রোগ্রাম থেকে জানা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে সেখানে প্রতি 
সপ্তাহে ও বড়দিনের আসরে এইসব নাটক, প্রহসন ও গীতিনাটোর অভিনয় 
হয়েছে ; যখা-_বিসর্জন, পাগ্বের অজ্ঞাতবাস, সীতা, র্ুবীর, আলমগীর, 
রাধাকৃঞ্ণ, পুনর্জন্ম, চাটুষ্যে-বাডুয্যে, নর-নারায়ণ, মুক্তার মুক্তি, পাষাণী, 
চন্দ্রগুপ্ত, জয়দেব ও প্রতাপাদ্দিত্য। ফাল্তন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যস্ত শিশির- 
কুমার নর-নারায়ণে কর্ণের ভূমিকা ও অন্যান্ত নাটকে নিয়মিত অভিনয় 
করেন। ১৪ই ফান্তন তিনি অসুস্থ হন; এবং তার এই আকস্মিক অনুস্থতার 
জন্য নর-নারায়ণ নাটকে মূল ভূমিকাঁটির অভিনয়ের আকর্ষণ কমে যায়__ববি 
রায়ের কর্ণ দর্শকদের কাঁছে তেমন স্বীকৃতি পেল না) ফলে বহু ব্যয়ে মঞচন্থ 
এই স্থন্দর নাটকখানির অকাল মৃত্যু ঘটে । প্রসঙ্গত: শিশিরকুমার তথা 
নাট্যমন্দিরের জীবনে এই সময়কার একটি শোকবহ ঘটনার কথা উল্লেখ 
করতে হয়। সেটি হোল শিশিরকুমারের প্রিয় বান্ধব, ওল্ড ক্লাবের বিখ্যাত 
অভিনেতা এবং পরে নাট্যমন্দিরের বিশিষ্ট অভিনেতা ললিতমোহন লাহিড়ীর 
অকাল মৃত্যু । ১৩৩২-এর ১৬ই আশ্বিন এই মর্মাস্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল । সে 
যুগে ললিতমোহনের মত আদর্শচরিজ্র পুরুষ সত্যই বিরল ছিল। সাধারণ 
রঙ্গমঞ্চে তার স্থিতিকাল মাত্র ছু'বছর এবং প্রকাশ্ট রঙ্গালয়ে তিনি যোগদান, 
। করেছিলেন শিশিরকুমীরেরই সনি্বন্ধ অনুরোধে । ললিতমোহনের মৃত্যুতে 
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অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে এ'র নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে সে সময়ে শিশিরকুমার ঘ। 
লিখেছিলেন সেটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেওয়া হোল। ললিতবাবুর মৃত্যু. 
ব্যক্তিগতভাবে শিশিরকুমীরের জীবনে পরম ক্ষতিকর হয়েছিল । 


১৩৩৪ সালে শিশির-প্রতিভার দিক্‌-পরিবর্তন স্থচিত হোল শরৎচন্দ্রের ; 
“ষোড়শী” নাটকে । গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল” নাটকের পর একখানি নৃতন 
সামাজিক নাটকে এই তার প্রথম আত্মপ্রকাশ । এই বছরের আষাঢ় 
মাসেই নট্যেমন্দিরে একসঙ্গে তিনখানা নাটকের মহলা আরম্ভ হয়, যথা__ 
“ষোড়শী”, “সধবার একাদশী”, ও “শেষরক্ষা”» | নাট্যমন্দিরে “ষোড়শী”র 
প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ, শনিবার, ২১শে আাবণ, ১৩৩৪ (ইং ১৯২৭)। 
এই সময় থেকেই নাট্যমন্দিরে প্রতি বৃহস্পতিবার নিয়মিত অভিনয় শুরু হয়। 
এতদিন পর্যন্ত সপ্তাহে দুদিন করে অভিনয় হোয়ে আসছিল, শনি ও 
রবিবার। এখন থেকে মধ্যসাপ্তাহিক অভিনয় প্রবতিত হয়। “যোড়শী”র 
ভূমিকালিপি এই রকম ছিল : 

জীবানন্দ-শ্রীশিশিরকুমার ভাছুড়ী 

প্রফুল- শ্রীরবীন্্রমোহন রায় 

এককড়ি- শ্রীগোপালদ্রাস ভট্টাচার্য (পরে অমিতাভ বস্থ ) 
তাঁরাদাস--্রীহরিগোপাল মুখোপাধ্যায় 
জনার্দন__শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী 

সাগর- গ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 

নির্দল-_শ্রীশৈলেন্্র চৌধুরী ( পরে বিশ্বনীথ ভাছুড়ী ) 
ষোড়শী--শ্রীমতি চারুশীলা 

“যোড়শীর বিজ্ঞাপনেও বেশ অভিনবত্ব ছিল । বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল : 

শরৎচন্ত্রের অপূর্ব প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান 
নৃতন সামাজিক নাটক 
ষোড়শী 
যোড়নী- ভৈরবী গড়চণ্তীর প্রধানা সেবিকা সন্যামিবী। অফুটস্ত 
কোরকটির মত--সে যখন অতি ছোট যেয়ে, নারীর প্রাণের 
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গোপন ক্ষুধার রহহ্য তার হৃদয়ের ঘারে কোনো! আঘাত দেয় নি-_ 
সেই সময়ে এক অর্ধরাত্রির স্তিমিত আলোকে তন্দ্রীতুরা চোখে 
সে দেখেছিল শুভবিবাহের গুভদৃষ্টির ভিতর দিয়ে তার ম্বামীকে-- 
সে রাত প্রভাত হোল না-_-তার আগেই জীবনের খরক্রোতে 
কোথার ভেসে গেল স্বামী আর কোথায় ভেসে গেল স্ত্রী । একজন 
তলিয়ে গেল জীবনের পক্িলতার তলায়-_-আর একজন ভেসে 
উঠল পঙ্চের স্পর্শ থেকে উধ্বে'র-_ শুভ্র পঙ্কজের মত। দুজনে দেখা 

হোল। এই দেখার গতি ও পরিণতি নিয়েই “'যোড়ণী, নাটক । 
বলেছি, “ষোড়শী, বাংলা থিয়েটারে একটা মস্ত বড়ে। দিক্‌-পরিবর্তন । 
পুরাণের কথকতা আর ইতিহাসের বীরত্ব, এই নিয়ে বাংল। থিয়েটার দীর্ঘদিন 
চালিয়ে এসেছে । গিরিশযুগে সামাজিক নাটকাভিনয়ের সবেমাত্র স্াব্রপাত 
দেখা! দিয়েছিল, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংল। রঙ্গমঞ্জে পুরাণ আর 
ইতিহাসেরই আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। শিশিরকুমার তে! নিজেই সেই 
খারার অনুবর্তন করেছেন এতকাল । এবার যেন তিনি অনুভব করলেন 
যে, নাট্যসাহিত্য তথ! রঙ্গমঞ্চে বাঙালির বর্তমান সামাজিক জীবন প্রতি- 
ফলিত হওয়! উচিত । সামাজিক নাটকের অভাবও ছিল এই সময় । বাংলা 
সাহিত্যে তখন নাম করবার মত পীচ-ছ"খানার বেশি সামাজিক নাটক 
ছিল না। যা ছিল তার মধ্যে এখনকার সমাঁজ-জীবনের ছবি কোথায় ? 
রবীন্দ্রনাথের যেসব নাটক ছিল ত৷ থিয়েটারের জন্য লেখ নয়__সেগুলো৷ 
নিছক নাট্যসাহিত্য হৃষ্টি। এই সময়ে নাটকের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্তাবে 
অনেকেরই মন পুলকিত হোয়ে উঠল । তাই যোড়শীকে দেখে এুগের দর্শকরা 
যেন সেদিন সত্যিই হাফ ছেড়ে বেচেছিলেন। এ যে মনের কথা_এ যে 
মর্মের ছবি । বিপুল জনতার মধ্যে নাট্যমন্দিরে ষোড়শীর উদ্বোধন এবং এক- 
বাক্যে তার প্রশংসা এই কথাটাই সেদিন প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, নাট্য- 
মন্দিরে এর চেয়ে ভাল নাটকের অভিনয় আর হয় নি। আধুনিক কালে 
রবীন্নাথের নাটক মঞ্চস্থ করবার প্রথম গৌরব যেমন আট থিয়েটারের, 
তেমনি শরৎচন্দ্রের নাটক' অভিনয় করবার সৌভাগ্য নাট্যমন্দিরেরন শিশির- 
কুমারের আগে শরৎচন্র্রের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করার কথা৷ কেউ 
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চিন্তা করে নি, ব৷ চিন্তা করার সাহস পায় নি। শরৎচন্দ্র যুগত্র্! ওপন্তাসিক 
বাঙালির প্রিয়তম লেখক | মঞ্চের ওপর যদি তার চিন্তার প্রভাব পড়ে 
তাহলে থিয়েটারের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি সুনিশ্চিত । পরবর্তীকালে প্রমাণিত 
হয়েছে যে, শিশিরকুমারের এই ধারণ! খুবই 2:02%:500 বা! দুরদশিতার 


পরৰিচারক হয়েছিল৷ শরৎ-শিশির প্রতিভার সম্মেলন বিংশ শতকের বাংলা 


থিয়েটারের পক্ষে যথার্থ ই শুভ হয়েছিল । 

একদ1! মঞ্চে বস্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসের নাট্যক্ূপ একাধিক মঞ্চে 
অভিনীত হয়ে যুগান্তর এনে দিয়েছিল, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি । ঠিক 
তারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা গেল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে 
শরতচন্ত্রকে নিয়ে। নাট্যমন্দিরে “ষোড়শী” নাটকের অভিনয় হবার পরবর্তী 
একযুগ তো থিয়েটারে শরৎ্-নাটকের যুগ । বোধ হয় তার প্রসিদ্ধ কোনো 
উপন্তাসই আর মঞ্চস্থ হোতে বাকী নেই; এমন কি উপন্তাসগুলি নিঃশেষিত 
হয়ে যাবার পর পবন্দুর ছেলে”, “রামের সুমতি প্রভৃতি গল্পগুলিও বাদ যায় 
নি। শরৎচন্দ্রের অেষ্ঠ উপন্যাসগুলি শিশিরকুমারই মঞ্চস্থ করেছিলেন অত্যন্ত 
সাফল্যের সঙ্গে । শরত্চন্দ্রের নাটকের উপস্থাপনায় ও অভিনয়ে তিনিই 
অছিতীয়_যেমন তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তিতে । 
শিশিরকুমার সর্সমেত ছয়খানি শরৎ্নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন ; সেগুলি 
মধ্যে তিনথানির সাফল্য ও জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ, যথা-__যোড়শী, 
বিজয়া ও বিপ্রদাস। আবার এই তিনটির মধ্যে ষোড়শী অতুলনীয়-__কি 
অভিনয়ে, কি প্রয়োগ-নৈপুণ্যে, কি এর সামগ্রিক আবেদনে । এর কারণ 
শরৎচন্দ্রের আর সব নাটক তার উপন্তাসেরই নাট্যর্ূপ আর “যৌড়শী” তাঁর 
10619615061) 01910- “দেনা-পাঁওনা”র নাট্যরূপ নয়। 

বাংল! সাধারণ নাট্যশালায় শরৎচন্দ্রের আগে রবীন্দ্রনাথের নাটক এসে 
গিয়েছে । তাই “ষোড়শী” নাটকথখানি সম্পর্কে (তীর প্রথম নাট্যপ্রয়াম 
হিসাবে ) শরৎচন্জ্র রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চেয়েছিলেন । ববীন্দ্রনাথ 
'যোড়ণী, নাটক সম্পর্কে একপত্রে শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন : *তোমার 
যোড়শী পেয়েছি । বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার 
দি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তাহলে চেষ্টা করভূম, কেনন! নাটক 
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সাহিত্যের একটা! শ্রেষ্ঠ অঙ্গ । আমার বিশ্বাস তোমার নাটক লেখবার শক্তি 
আছে ।...যোড়শীতে তুমি উপস্থিতকালকে খুশি করতে চেয়েছ, এবং এর 
দামও পেয়েছ। কিন্ত নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুঞ্ন করেছ । যে যোড়শীকে 
'এঁকেছ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে 
সত্য নয়।'."যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাঁড়াগায়ের সত্যকার ভৈরবী 
আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। হৃষ্টিকতারূপে তোমার 
কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিককালের 
চলতি সেন্টিমেন্ট মিশ্রিত কাহিনী বচন! করা নয়” এই চিঠির তারিখ ২র 
ফাস্তন ১৩৩৪, - অর্থাৎ নাট্যমন্দিরে অভিনীত হবার ছ"মাস পরে । (বিশ্ব- 
ভারতী পত্রিকা, কাতিক-পৌঁষ, ১৩৫৬)। 

ষোড়শী মঞ্চস্থ করে শিশিরকুমার প্রথমে একটু হতাশ হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। কারণ এর প্রথম পনর রাত্রি দর্শক-সমাগম হয় নি বললেই চলে, 
অবশ্ত বিরুদ্ধদলের প্রচারকার্ষের কিছুটা হাত ছিল এই ব্যাপারে । কিন্তু 
'বাঙাপি দর্শকের রুচির মোড় এই ক"বছরে শিশিরকুমার যে রকম ঘুরিয়ে 
দিয়েছিলেন তাতে করে যোড়শীর ভবিষৎ সম্বন্ধে তার মনে কোনে! ছিধা ছিল 
না। কার্ষক্ষেত্রে তাই-ই দ্বেখা গেল। শরৎ্ন্দ্রের নাটক, শিশিরকুমারের 
অভিনয়, শরত্চন্ত্রের কথা, শিশিরকুমারের কণ্ঠে তার বাণীরুপ শতবর্ণে 
বিচ্ছুরিত হোত মঞ্চেরসের এমন বিচিত্র স্বাদ মঞ্চে বাঙালি এর আগে 
আর কোনোদিন পায় নি। তাই পনর রাত্রির পর থেকেই দেখ! গেলো! 
মঞ্চে যোড়শীর আসন স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ষোড়শীর ৪১তম অভিনয় হয় 
২র| পৌষ, ১৩৩৪। এই দিনের বিক্রীত অর্থ “সাহ্ত্যরথী শরৎচন্দ্রকে 
দেওয়! হইবে” বলে বিজ্ঞাপিত হয়। শনিবার, ৭ই মাঘ, ১৩৩৪ (ইং ২১ 
জানুয়ারি, ১৯২৮) ষোড়শী নাটকের অর্শততম মহোৎসব রজনী ঘোষিত 
হয়। এর চারদিন পরেই নাট্যমন্দিরে গিরিশচন্ত্রের “বলিদান+ নাটকের প্রথম 
পুনরভিনয় হয়। করুণাময়ের ভূমিকায় শিশিরকুমার অবতীর্ণ হন। যোড়শী 
মঞ্চস্থ করার মাসাধিক কাল পরে এর সঙ্গে “শেষরক্ষা” জুড়ে দেওয়া হয়, ৷ 
ষোড়শী ও শেষরক্ষা একই দিনে একসঙ্গে অভিনীত হোত। মঞ্চে যুগপৎ 
: বুবীন্ত্রাথ ও শরতচন্দ্রের নাটকের অভিনয় বাংল! থিয়েটারে এই প্রথম এবং 
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দর্শকদের কাছে এই বিচিত্র যোগাযোগ খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ডক্টর 
হেমেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত সত্যই বলেছেন_-“যোড়শী ও শেষরক্ষা দর্শকবৃন্দকে 
একেবারে অবাক করিয়া! রাখিত | শেষরক্ষায় শিশিরকুমারের চন্দ্রের ভূমিক! 
তার নটজীবনের একটি আশ্চর্য সাবলীল অভিনয়ের নিদর্শন হয়ে আছে । কবি 
বিনোদের ভূমিকায় রবিরায় ও ক্ষান্তর ভূমিকায় চারুশীলার অভিনয়ও ুন্দর্‌ 
হোতো |” | 

গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাধারণ রঙগমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের : 
চিরকুমারসভা, শেষরক্ষা, বৈকুষ্ঠের খাতা ইত্যাদি কৌতুকনাট্যগুলিই 
জনপ্রিয় হয়েছিল । এর প্রধান কারণ এগুলে! মোলেয়ারের ভঙ্গিতে লেখ! 
হাক্কাধরণের সিচুয়েশনাল (51055610791) কমেডি এবং এই জাতীয় 
নাটকের অভিনয়ের মধ্যে তেমন জটিলতা বা' স্থক্সত। থাকে না। কিন্তু তার 
প্রকৃত নাটকগুলি পাবলিক স্টেজে তেমন সফলতা! লাভ করে নি। না করার 
কারণ এগুলি ঠিকমত অভিনয় করতে পারে এমন অভিনেতা-অভিনেত্রী 
পেশাদার থিয়েটারে সেদিন বিরল ছিল,__আজো! আছে । তাই দেখা যায় 
যে রবীন্ত্র-নাটককে জনপ্রিয় করবার জন্য তাঁর একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করে 
শিশিরকুমার ব্যর্থকাম হন। 

এই বছর ( ১৩৩৪ ) নাট্যমন্দিরে নবপর্ধায়ে প্রফুল্ল”, “সধবাঁর একাদশী”, 
“সাজাহান' ও “বলিদান” এই চারখানি পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ের 
আয়োজন হয়। প্রফুল্ল ১৮ই জ্যেষ্ঠ সধবার একাদণী ১১ই শ্রাবণ, 
সাজাহান ৭ই অগ্রহায়ণ এবং বলিদান ১১ই মাঘ নাট্যমন্দিরে প্রথম 
অভিনীত হয়েছিল। নাট্যমন্দিরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এ সময়ে ছার 
খিয়েটারও দানিবাবুকে নিয়ে প্রফুল্ল নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করে- 
ছিলেন । কিন্তু তুলনায় নাট্মন্দিরেই এই নাটকের অভিনয় বেশি জমে- 
ছিল । শিশিরকুমারের যোগেশ হয়েছিল অসাধারণ । নাট্যমন্দিরে “প্রফুন্”র 
প্রথম অভিনয়রজনীর ভূমিকালিপি এইরকম ছিল : যোগেশ-_শিশিরকুমার ; 
রমেশ-_-অমিতাভ বন ) জবরেশ_ শৈলেন চৌধুরী ; যাদব- ্রীমতি প্রমীলা; 
মদন ঘোষ যোগেশ চৌধুরী ) পীতাম্বর-_শীতলচন্ত্র পাল; কাঙালীচরণ-_ 
হীরালাল দত্ত? শিবনাখ-ধীরেক্রনাথ দাস; ভজহরি- গোপাল ভট্টাচার্য; , 
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জ্ঞানদা_চারুণীলা ; উমাসুন্দরী-_কৃষ্ণভামিনী ; প্রফুল্ল -প্রভা ; অগমণি__ 
স্ুশীলা। পরবর্তীকালে নব-নাট্যমন্দির ও শ্রীরঙ্গমেও এই নাটকগুলির 
পুনরভিনয়ের আয়োজন শিশিরকুমার করেছিলেন। সাধারণ রঙগমঞ্চে 
তার 5৬21 ৪008 বা শেষ অভিনয়ও “প্রফুল্ল” । দানিবাবুর সঙ্গেও 
তিনি এই নাটকে একাধিকবার অভিনয় করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 
শিশিরকুমার বলতেন-_-“দানিবাবুর সঙ্গে প্রফুল্ল যতবার করেছি» 8:)2- 
90815017)6 ছিল যে উনি যখন অভিনয় করবেন আমি কিছু করব না।” 
দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের প্রতি শিশিরকুমীরের দৃষ্টি এই প্রথম পড়ল । নাট্য- 
মন্দিরে “সধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয়-রজনীর ভূমিকালিপি এইরকম 
ছিল £__ নিমটাদ-__শিশিরকুমার ;$ রামমাণিকামনোরঞ্জন ; কেনারাম-_ 
যোৌগেশচন্ত্র ; অটল-_শৈলেন চৌধুরী ; কুমুদিনী- প্রভা ; সৌদামিনী-_ 
উষা। গিনি-__হরিসুন্দরী আর কাঞ্চন_ চাক্ুশীলা। এ ছাড়! এই বছরেও 
প্রতাপাদ্িত্য' নাটকের পুনরভিনয় নাট্যমন্দিরে কিছুকাল চলতে থাকে । 
ক্ষীরোদপ্রসাদদের প্রতাপাদিত্য সাবেক কালের একখানি খুব নাম-করা 
নাটক) অনেক আশা নিয়েই এই নাটকখানির পুনরভিনয়ের আয়োজন হয় 
(১৩৩৩ চৈত্র ) নাট্যমন্দিরে, কিন্তু দশ রাত্রির বেশি চলে নি; না চলবার 
কারণ বোধ হয় এ নাটকের অভিনয়ে শিশিরকুমারের অন্থপস্থিতি । তার 
অস্থস্থতার সময়েই এই নাটকখানি খোলা হয়েছিল । শিশিরকুমার ভিন্ন নাট্য- 
মন্দিরের আর সকলই এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিলন । প্রতাপাদ্দিত্যের 
ভূমিকালিপি এইরকম ছিল :-_বিক্রমাদদিত্য-_গোপাল ভট্টাচার্য; প্রতাপ-_ 
ধবি রায়; বসস্ত রায়-_অমলেন্দু লাহিড়ী; গোবিন্দ-_বিশ্বনাথ ভাছুড়ী ) 
ভবানন্দ-_হীরালাল দত্ত, শঙ্কর-_-মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ; সুর্বকাস্ত_ শৈলেন 
চৌধুরী ; নুন্দর--অমিতাভ বনু; গোবিন্মদাস__শীতল পাল; ইসারখা__ 
যোগেশ চৌধুরী; মানসিংহ__রামময় চক্রবর্তী, রডা__ভূমেন রায় 3 
কাত্যায়নী_সরল। ;) ইন্দুমতী-__শেফালিকা ; ছোটরাণী__হরিস্ুনদারী ; 
কল্যাণী- প্রভা ও বিজয়া কৃষ্ণভামিনী | 

নাট্যমন্দিরে “শেষরক্ষা”-র প্রথম অভিনয় এই বছরেরই ঘটনা । শিশির- 
কুমারের প্রয়োগ-প্রতিভার নূতন পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এই নাটক- 


১৩ 


১৯৪ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


থাঁনিতে । মঞ্চ ও প্রেক্ষাগারের মধ্যে তিনি কিভাবে ব্যবধান উঠিয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন এই প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন : *শেষরক্ষার 
একটি দৃশ্ঠের একটি অভিনব পরিকল্পনার কথা একদিন শিশিরকুমার আমাকে 
বললেন। তীর অন্রোধ মতো আমি পাচ-ছয়জন গায়ক বন্ধু সঙ্গে নিয়ে 
থিয়েটারে গেলাম । শেষরক্ষার গানের বিহান্তাল চলছে তখন । শিক্ষক! 
্বয়ং দিনেক্্রনীথ ঠাকুর । শিশিরকুমারের নির্দেশ মতে। দিনুবাবু আমাদের 
এই নবাগত গীয়কের দলকে রবীন্দ্রনাথের “ওগে! তোমরা সবাই ভালো 
গানটি শিখিয়ে দ্রিলেন। শেষরক্ষার প্রথম 'অভিনয়-রজনীতে রঙ্গমঞ্চের 
মাঝখান থেকে একটি স্ত্ুগ্রশন্ত কাঠের সিড়ি দিয়ে গ্রেক্ষামণ্ডপের সঙ্গে 
সংযোগ সাধন করা হয়েছে । সি'ড়িটা লাল সালু দিয়ে মৌড়া এবং প্রেক্ষা- 
মগডপের মধ্য পথটিতেও আগাগোঁড়। লাল সালু পাতা হয়েছে । দেখে মনে 
হয় যেন কোনো সম্মাননীয় অতিথি বাইরে থেকে এই লাল সালু-পথের 
ওপর দিয়ে এসে রঙ্গমঞ্চের উপর অধিষ্টিত হবেন। কিন্তু তাঁনয়। অভিনয় 
আরস্ত ভাল । শিশিরবাবুর পরামর্শ মতো আমর! গায়কের দলের এক- 
একজন বিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত প্রেক্ষামগ্ডপটির নানা স্থানে এক-একটি আসনে 
বসে গেলাম। শেষ দৃশ্য । গদাই-এর বিবাহ-রজনী। শিশিরকুমার 
চন্ত্রাবুর্ধপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ । এই দৃশ্ঠে চন্দ্রদারপী শিশিরকুমীর একগাদ! 
কাগজ হাঁতে নিয়ে বঙগমঞ্চের উপর থেকে সেই সালু-মোঁড়া সিড়ি বেয়ে 
প্রেক্ষমণ্ডপে নেমে গিয়ে দর্শকদের সঙ্গে সামাজিক সৌজন্তমূলক আদর 
আপ্যায়ন করতে লাগলেন। দর্শকরা যেন এই শুভবিবাঁহের নিমন্ত্রিত অতিথি । 
দেই আপ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের বাগ্ডিল থেকে গ্রীতি-উপহার বিতরণ 
করলেন দর্শকদের । গ্রীতি-উপহারে ছাপা রয়েছে এ “ওগো! তোমরা সবাই 
ভালো! গানটি । রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনেত।-অভিনেত্রীরা আপন-আপন 
অংশ অভিনয় করে চলেছেন। ক্রমে গানটি গাইবার সময় এলো । রঙ্গ- 
মঞ্চের নট-নটীরা গানের প্রথম লাইনটি একটিবার গাইবার পর দ্বিতীয়বার 
পুনরাবৃত্তির সময় চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন আমরা সমস্বরে প্রেক্ষামগুপ থেকেই যোগ 
দিলাম রঙ্গমঞ্চের গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে । কেবল আমরাই নই-_দর্শক 
সাধারণের ভিতর থেকেও বহুলোক ক সাযোগ করলেন আমাদের সঙ্গে 1. 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ১৯৫ 


ঘমবেত কণ্ঠে সে এক অপূর্ব কোরাস গান। শিশিরকুমীর আবার নেমে 
এলেন প্রেক্ষামগ্ডপে। এলেই “আস্মুন আস্মুন উপরে আনুন' বলে বেছে বেছে 
আমাদের এই গায়কের দলটিকে মঞ্চের উপরে হাত ধরে নিয়ে গেলেন । 
আবার আরস্ত হোল সমবেত কণ্ঠের গান ।৮ 

নাটযমন্দিরের প্রোগ্রাম থেকে জান! যায় যে সম্প্রদায় এই বছরের শেষ 
ভাগে অর্থাৎ ফাল্তন মাস (ইং ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮) থেকে কলকাতার বাইরে 
বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করতে চলে যান এবং ২৬শে মে, ৯২৮ শ্বীষ্টাবে 
( ১৩৩৫) কলকাতার মঞ্চে তাদের পুনরাঁবিতাব ঘটে । ১৩৩৪ সালটি বাংলা 
থিয়েটারের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে পণ্ডিত ক্ষীরোদগ্রসাদের মৃত্যর 
জন্য। এই বছরের আষাঢ় মাসে তার মৃত্যু হয়_মৃত্যুকালে তার বয়স 
চৌষটি বছরও পূর্ণ হয় নি। তার মৃত্যুতে সন্মান প্রদর্শনের জন্য নাট্ামন্দিরের 
অভিনয় একদিন বন্ধ থাকে । 

গিরিশচন্ত্রের পর ক্ষীরোদপ্রসাদই একমাত্র নাট্যকার ধার প্রতিভার 
আলোয় মধ্যবুগের বাংলা রঙ্গমঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। তারপরে 
এসেছিলেন দ্বিজেন্্রলাল। ক্লাসিক খিয়েটারে অমরেন্রনাথের চেষ্টায় তার 
“আলিবাবা? গীতিনাট্য সর্বপ্রথম অভিনয় হয়। অতুলনীয় এবং চির নৃতন এই 
গীতিনাট্যখানি। পদার্থবিজ্ঞান ও বসায়নশান্ত্রের এম. এ. ক্ষীরোদ গ্রসাদ 
অধ্যাপকের কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 
বিদ্ভামন্দিরের আচার্ষের আসন ছেড়ে নাট্যশালার ভন্ত্রধার হয়েছিলেন। 
তার নাটকাবলী বাংল! সাহিত্যের ভাগারে অক্ষয় সম্পদ । তার চা্দবিবি, 
প্রতাপাদিত্য, মহারাজ] নন্দকুমার প্রভৃতি একাধিক নাটক দেশাত্মবোধ 
প্রচারে গ্রভৃত সাহায্য করেছে। নাটকের মধ্যে তিনি যে ভাষার প্রচলন 
করে গেছেন তা কাব্যের চেয়ে মধুর , সঙ্গীতের মতোই শ্রবণ স্ুখকর। তার 
রচনার মধ্যে এমন একটা নিজগ্ব বিশেষত্ব ছিল যেটা গিরিশচন্দ্রের গৌরবের 
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প্রসিদ্ধ প্রত্বতাত্বিক ও ওপন্তাসিক রাখালদাস বন্দ্যেপাধ্যায় শিশির- 
কুমারের একজন বিশেষ অনুরাগী বন্ধ ছিলেন। শিশিরকুমারের বিশেষ 
অনুরোধে তিনি “দেবী চন্ত্রগুপ্ত নামে একখানি এতিহাসিক নাটক লিখে 
দিয়েছিলেন এবং ১৩৩৫ সালে এই নাটকথানি নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হবাঁর কথা 
ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: “দেবী চনদ্রুপ্তে'র পাওুলিপিখানি হারিয়ে ফায়। 
পরবর্তীকালে শিশিরকুমার বলতেন, “একখান! ভাল নাটক হারিয়েছি 
জীবনে ।” এই বছরে নাট্যমন্দিরে গিরিশচন্দ্রের “বিন্বমঙ্গল” নাটকের পুনর- 
ভিনয় হয়। এই মঞ্চে এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ, মঙ্গলবার, 
৫ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৫ | নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শিশিরকুমার আর 
কৃষ্ণাভামিলী পাগলিনীর অংশে । শিশিরকুমারের বিল্বমঙ্গল সম্পর্কে নাচঘর 
পত্রিকায় এইভাষে মন্তব্য করা হয়েছিল £ “বাংলা রঙ্গমঞ্চ বে যুগে ধর্মভাবের 
মর্ম প্রকাশের জন্য বিশেষরপে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, “বিহ্বমঙ্গল” হচ্ছে সেই 
যুগের একখানি নাটক । আজ পর্যন্ত বিহ্বমঙ্গলের ভূমিকায় বাংলার অধিকাংশ 
বিখ্যাত নটই অভিনই করেছেন_তাদ্ধের মধ্যে অমৃতলাল মিত্রের অভিনয়ই 
অতুলনীয় হয়ে আছে । শিশিরকুমার অগ্যাবধি প্রায় সকল শ্রেণীর ভূমি- 
কাতেই কল্পনাতীত কৃতিত্ব দেখিয়ে তার বিচিত্র প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন । 
কিন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে বিহবমঙ্গলজাতীয় ধর্মভাবপ্রধান ভূমিকায় এই হোল তার 
প্রথম রঙ্গাবতরণ। তাঁর অভিনয় সকলকেই মোহিত করল, তার সাফল্য 
সকলকেই বিস্মিত করল।” এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের একটি উক্তি উল্লেখ্য । 
কথিত আছে, প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনয়ান্তে তিনি তত্কালীন কোনো 
একটি পত্রিকার সম্পাদককে বলেছিলেন £ “হঠাৎ অপ্রস্তত অবস্থায় আমি 
এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। তবু যে আমার অভিনয় আপনাদের এত 
ভাল লাগবে, আমি ত! ভাবতেও পারি নি। কিন্তু আজকের অভিনয় দেখে 
আপনারা সমালোচন! প্রকাশ না করলেই খুশি হব। কারণ আজকে 
অভিনয় করে আমি তৃপ্তি পাই নি। আমার মনে বিহ্বমজলের যে ধ্যানমুক্তি 
বিরাজ আছে, এর পরের অভিনয়েই আমি তা বিশেষভাবে ফুটিয়ে 
তুলতে পারব বলে আশা রাখি ।” 

১৩৩৪ সালে পুত্বাতন নাটকের মধ্যে চন্্রগুপ্ত' ও “ভ্রমর? কেকের 
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ইল )-এর পুনরভিনয় হয়। ভ্রমরে শিশিরকুমার গোবিন্দলালের ভূমিকা! 
মভিনয় করেন। বস্কিমচন্দ্রের নাটক কিন্তু নবধুগে যুব বেশি চলেনি। 
এই বছরের প্রথমভাগেই বাংলা বঙ্গজগতে প্রতিভাময়ী শিক্ষিতা 

মভিনেত্রী শ্রীমতী কঙ্কাবতী সাহুর আবির্ভাব ঘটে । ১৩৩৫-এর আষাঢ় 
শসেই শহরের রাস্তার মোড়ে বড়ো! বড়ে' হরফে ছাঁপ। এক প্রাচীরপত্রে দেখা 
গখ-_ষ্টারে শ্রীমতী কঙ্কাবতী সাহু, বি. এ.” । এঁকে নিয়ে গোড়াতেই 
র ও নাটামন্দিরের মধ্যে একটি মামলার স্থক্রপাত হয়। শেষপর্যস্ত 
মাপোষে মামলা মিটে যায় এবং কঙ্কাবতী নাট্যমন্দিরের অভিনেতৃ- 
গাঠীতৃক্ত হন। এই বছরে নাট্যমন্দিরের নূতন নাট্যপ্রয়াসের মধ্যে 
টল্লেখধোগ্য হোল “শেষরক্ষা”, ও “দিগ্বিজয়ী” | রবীন্দ্রনাথের “গোড়ায় 
লদ* নাটকখানির নাম পরিবর্তন করে *শেষরক্ষা” নাম দ্বিয়ে অভিনয় 
চর] হয়, একথা! আগেই বলেছি । আমূল পয়িবর্তন, পবিবর্জন ও পরিবর্ধনের 
উণে কবির হস্তে এই নাটকখানি সম্পূর্ণ নূতন আকার লাভ করে এবং 
এর মধ্যে ছণ্থানি নৃতন গান সংযোজিত হয়। এই নাটক প্রসঙ্গে 
কবির সঙ্গে শিশিরকুমারের বহু আলোচন! হয়েছিল। “শেষরক্ষা” নামটি 
কবিরই দেওয়া । “শেষরক্ষা” নাট্যমন্দিরের সাঁফল্যমণ্তিত নাটকগুলির 
মন্যতম | এই বছরের অগ্রহায়ণে শিশিরকুমার যোগেশ চৌধুরীর নূতন 
ঈতিহাসিক নাটক “দিপ্বিজয়ী” মঞ্চস্থ করেন। দিখ্বিজয়ীর প্রথম অভিনয়- 
রজনীর ভূমিকাঁলিপি এইরকম ছিল : 

নাদিরশাহ__শিশিরকুমার 

সালেবেগ_ বিশ্বনাথ 

আলি আকবর- যোগেশ চৌধুরী 

আমেদ খ। জীবন গাঙ্গুলী 

রহমত খা_রবি বায 


সাদৎ আলি--শীতল পাল 
মির্জা মেহেদী-_অমলেন্দু লাহিড়ী 


১৯৮ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


নেককদম-_নৃপেশ বায় 

সিতারা_ক্কষ্চভামিনী 

সিরাজী বেগম- চাঁরুশীল। 

এই নাটকে স্থুর সংযোজন। করেছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার । “দিগ্থিজয্রী” 
শিশিরকুমীরে অভিনয়-প্রতিভার একটি উজ্জল নিদর্শন হিসেবে বাংলা 
থিয়েটারের নবধুগে চিবন্মরণীয় হযে আছে। এই নাটকের 0:০10601) 
হয়েছিল অসাধারণ। এবং এর মুলে ছিল আলোর সুষ্ঠু প্রয়োগ । সীতা 
থেকে দিগ্বিজয়ী পর্যন্ত শিশিরকুমারের প্রয়োগ-নৈপুণ্যেব বদি ধারাবাহিক 
বিশ্লেষণ কর! যায় তাহলে আমরা দেখতে পাঁব যে, এই ক্ষেত্রে তার 
প্রতিভ। ন্তরে স্তরে অভিনবত্বের স্থষ্টি করে চলেছে । “নাচঘর” পত্রিকায় 
এই প্রসঙ্গে লেখ! হয়েছিল : “দ্দিখিজয়ী নাটকের অভিনয় দেখার পর 
দর্শকদের এই ধারণ। বদ্ধমূল হোল যে নট-নটাদের ব্াক্তিগত শক্তির ছার! 
নয়, তাদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা নাট্যমন্দিরের ভিতরে এমন একটি 
সুরুচিসঙ্গত ও কলাসম্মত পারিপার্থিক হ্্ হয় যার তুলনা অন্ত কোন 
রঙ্গালয়ে পাওয়া অসম্ভব ।...নাট্যমন্দিবের প্রকৃত গৌরব, বিশেষত্ব ও 
অতুলনীয়তাই হচ্ছে এইখানে এবং এই গুণেই সে শিক্ষিত সমাজকে 
এত বেশি আকৃ্ করে। একমাত্র প্রথম শ্রেণীর প্রয়োগকর্তা ভিন্ন__ধার 
রুচি আছে, রসবোধ আছে, ০৪1৮5: আছে--এই জিনিস হষ্টি করা 
আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। দিখ্বিজরী মঞ্চস্থ করে শিশিরকুমার 
আর একবার প্রমাণ করলেন যে বাংল! খিয়েটারে প্রয়োগকর্তা হিসাবে 
তিনি অতুলনীয় ।” সেইসঙ্গে যৌগেশচন্দ্রও প্রমাণ করেন যে তিনি একজন 
গ্রতিভাবান নাট্যকার । “দিথ্বিজয়ীর” তুলনায় “সীতা, দুর্বল ও অপরিণত 
নাটক। শ্রীমতী কঙ্কাবতী এই নাটকেই পরে (মাঘ মাস থেকে) 
“ভারতনারী”র ভূমিকায় মঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময়ে 
( ১৩৩৫-৩৬) নাটামন্দিরের চারজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর সমবেশ 
হয়-_ প্রভা, কস্কা, কৃষ্ভামিনী ও চারুণীল!। 
এই বছরটি নাট্যমন্দিরের ইতিহাসে বিশেয়ভাবে ম্মরণীয় হয়ে আছ 

প্রফুল্ল” নাটকে শিশিককুমার ও দানিবাবুর সক্মিলিত অভিনয়ের অঙ্গ! 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ১৯৪ 


এই প্রসঙ্গে ' ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন £ « ১৯২৮, ৩রা অক্টোবর 
নাট্য-ইতিহাসের পক্ষে একটি ন্মরণীয় দ্রিন। গিরিশ-ম্বতি সমিতির 
গিরিশ মর্মরমূত্ির প্রতিষ্ঠার জন্ত টাকার প্রয়োজন হইল । গিরিশ পার্কেই 
মর্মরমূতি প্রতিষ্ঠ। হইবে । বুক্ত অভিনয়ে টাকা তোলা হইল। এই অভিনয়েই 
প্রায় চার হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। টিকিটের মূল্য বাড়াইয়! দেওয়া 
হইয়াছিল । কত দর্শক দীড়াইয়া৷ অভিনয় দেখিয়াছে। দানিবাবু ও 
শিশিরবাবু ভন যথাক্রমে যোগেশ ও রমেশ ; নির্মলেন্দু লাহিড়ী ভজহরি, 
তারাহ্মন্দরী মোক্ষদানুন্দরী, জ্ঞানদা কুস্থমকুমারী, প্রফুল্ল প্রভা ।..সে রাত্রে 
দর্শক বিদ্ময়া্িত হইয়! উভয়ের কৃতিত্ব পরীক্ষা করিল । সেরাত্রি দানিবাবু 
অভিনয়ে এমন প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন যে রমেশের ভূমিকায় শিশির- 
কুমারও অনিন্দান্ন্দর অভিনয় করিলেও সকলে জয়মাল্য তীাহারই গলে 
অর্পন করিল। ছুই-একস্থানে শিশিরকুমীর কৰতালি লাভ করেন ।” 

দিখ্বিজয়ীর আগে নাট্যমন্দিরে এই বছরে বরদীপ্রসন্ম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নূতন গীতিনাট্য “হাস্নে। হানা? মঞ্চস্থ হয়। এর প্রথম অভিনয় রজনীর 
তারিখ বুধবার ৬ই ভাত্র, ১৩৩৫ (ইং ২২শে আগর, ১৯২৮)। হাস্‌নো 
হানার ভূমিকালিপি এইরকম ছিল £ যশোবর্ধন বিশ্বনাথ, মিকাডো 
অমলেন্দু লাহিড়ী, নটবর চারুণীল ; হান্নোহান। কৃষ্ণভামিনী ; ক্ল্যামাডে। 
উষা (পটল )। নাট্যমন্দিরে ইস্াই নৃতর্ন দ্বিতীয় গীতিনাট্য ; প্রথম গীতি- 
নাট্য ছিল ক্ষীরোদপ্রসাদের "রাধার, ৷ বাংল! থিয়েটারের ট্র্যাডিসনই 
এই যে, সিরীয়াস নাটকের সঙ্গে সব সময়েই একটি কৰে গীতিনাট্যের 
প্রয়োজন হয়েছে । নাচ গান ভিন্ন বাঙালি দর্শক কোনে দিনই খুশি নয়। 
এই বছর পৃজোর সময় যোগেশ চৌধুরী কর্তৃক নাট্যকৃত “মৃণালিনী” 
মঞ্চস্থ হবার কথা হয়। এই মুণালিনীতে পণুপতির ভূমিকা গিরিশচন্দ্র 
একটি প্রসিদ্ধ ভূমিকা, শিশিরকুমারের ইচ্ছা! ছিল তিনিও এ ভূমিকার 
অবর্তীর্ণ হবেন । কিন্তু শেষপর্যন্ত নানা কারণে এই পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত 
হয়। 

১৩৩৫ সালের শেষভাগে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু নাট্য- 
মন্দির তথা শিশিরকুমারের জীবনে একটি গভীর শোকাবহ ঘটনা ।. প্রতি 


২০৪ শিশিরকুমার ও বাংল খিয়েটার 


বৎসর দোলপূর্ধিমার দিন নাট্যমন্দিরে এই প্রতিষ্ঠানের বাধিকী অনুষ্ঠিত 
হয়। দোলপূণিমায় নাটামন্দিরের জন্ম_সে বসস্তের উপহার । এ-বছর 
উৎসবের আগেই মণিলালের মৃত্যু হয়। নাট্যমন্দিরের এ-বছবের উৎসবটি 
তাই ছিল কিঞ্চিৎ শোক-য্নান। এই পাঁচ বছরের মধ্যে মারা গেছেন 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন লাহিড়ী, মণিলাল, নৃপেন্দ্রন্দ্র বস্থ 
ও মালিনী। “এবার উৎসরের আনন্দ আসরে মণিলালের কথ শিশির- 
কুমারের বারবার মনে পড়ছিল। তার ভাবপ্রবণ চিত্ত আজ অশান্ত। 
মনের আবেগে দর্শকদের সামনে বেরিয়ে এসে তিনি মধিলালের 
বহুমুখী শক্তির কাহিনী বর্ণনা করলেন।, আস্তরিকতাঁয় হগ্ধ সেই বক্তৃতা 
সেদিন মবাইকে অভিভূত করেছিল। এই প্রসঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয় ও নাট্য- 
শালার সন্ধে শিশিরকুমার যে আলোচনা করেছিলেন তার ভেতরেও 
তার গভীর চিস্তাশীলত', রসবোধ ও হুক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

বিশ্ববিশ্রুতা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী এলেন টেরির মৃত্যু এই বৎসরের 
(জুলাই, ১৯২৮) রঙ্গজগতের একটি ম্মরণীয় ঘটনা । আশি বছর বয়সে 
এলেন টেরির মৃত্যু হয়। ইংলগ্ডের লাইসিয়ম থিয়েটাবের যা কিছু 
গৌরব তা এরই জন্য। প্রতিভা ও সৌন্দর্যের ছুল'ভ সমাবেশ পৃথিবীতে 
আর কোনো অভিনেত্রীর জীবনে দেখা যায় নি, যেমন দেখা গিয়েছিল 
এলেন টেবির মধ্যে । শিশিরকুমীর বলতেন, মাত্র একজন অভিনেত্রীর 
গ্রতিভায় একট থিয়েটার যে চলতে পারে তার দৃষ্টান্ত লাইসিয়ম থিয়েটার 
ও এলেন টেবি। 

নৃতন বাংলা বৎসর ১৩৩৬ সালও নাটামন্িরের ইতিহাসে “দিখ্বিজয়ী”র 
[ৎসর বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। পাচ-ছ মাসের মধ্যেই নাঁটকখানি 
মসম্ভব অনপ্রিয়ত| অর্জন করে । এই বছরের ৮ই বৈশাখ দিখিজয়ীর ৪০তম 
ত্রির ভূমিকালিপিতে দেখা যায় ভারতনারী, সিরাজীবেগম ও সিতারার 
মিকায় যথাক্রমে অভিনয় করেছেন কঙ্কাবতী, প্রভা ও কৃষ্তভামিশী-_ 
'রাই ছিলেন তখনকার দিনের শ্রেষ্টা অভিনেত্রী । ১৩৩৬ (ইং ১৯২৯) সালে 
টামন্দিরের নৃতন নাটযপ্রয়াসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল রবীন্দ্রনাথের 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ২০১ 


“তপতী+, শরৎচন্দ্রের “রম”, কৌতুকনাট্য “হারানো রতন” এবং ভূপেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের *শঙ্খধবনি। “তপতী” নাটকের জন্ত শিশিরকুমার অজন্র 
খরচ করেছিলেন, এই নাটকের প্রযোজন! এবং অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব, 
তবু এ-নাটক জমে নি। তপতী অভিনয় করে তিনি কবির খুব প্রশংসা 
লাভ করেছিলেন, কিন্ত টাকা পান নি; তবু তার জন্য শিশিরকুমারের মনে 
কোনো! ছুঃখ ছিল না। তপতীর তুলনায় শরৎচন্দ্রের “রমী? (পলীসমাজের 
নাট্যব্ধপ ) খুব সফলতা অর্জন করেছিল । রমার ভূমিকালিপি এইরূপ ছিল : 


রমেশ -- শিশিরকুমার 
বেণী -__ কুমার কনকনারায়ণ 
গোবিন্দ _ যোগেশ চৌধুরী 
ধর্মদাস _- অমলেন্দু লাহিড়ী 
আকবর সর্দার __ জীবন গাঙ্গুলী 

রমা __ শ্রীমতী প্রভা 


পর বিশ্বেশ্বরী -_ শ্রীমতী কঙ্কা 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আর্ট থিয়েটারই প্রথমে পল্লী- 
সমাজের অভিনয় স্বত্ব ক্রয় করেন এবং ষ্টাবরে যখন এই নাটকের অভিনয় 
ব্যর্থ হোল, তখন তাঁরা সে-নাটক “অচল” বলে শরৎচন্দ্রকে ফিরিয়ে দেন। 
নুধাকান্ত রায়চৌধুরী বলেন,“তারপর একদিন শরত্দা” ছাতা ও খাতা বগলে 
নিয়ে শিশিরের কাছে এসে বললেন, শিশির, এ-বই আমি তোমাকেই 
দ্রিলাম । আমি টাকা চাই না, তুমি শুধু একবার ওদের দেখিয়ে দাও যে 
এ-নাটক অচল নয়।” ষ্টারে রমেশের ভূমিকায় অভিনয় করতেন অহীল্দর 
চৌধুরী, আকবর সর্দারের ভুমিকায় তিনকড়ি চক্রবর্তী, বিশ্বেশ্বরী তারাহুন্দরী 
আর রম! কৃষ্ণভামিনী । শিশিরকুম।রের হাতে “পল্লীসমাজ' যথার্থ ই জীবস্ত 
হয়ে উঠেছিল । “রমেশ'-এর ভূমিকা অভিনয় করে শিশিরকুমার আর 
একবার প্রমাণ করলেন যে, শরৎচন্দ্র নাটকের হুল ভাবাবেগকে মঞ্চে 
ফুটিয়ে তুলতে তিনি অপরাজেয় । “শঙ্খধ্বনি, স্তার হেনরি আরভিং কতৃি 
প্রযোজিত এবং অভিনীত ?%6 82179 নাটকের ছায়া! অবলম্বনে রচিত । 
এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের তান্রিখ ১৬ই কাতিক, শনিবার ১৩৩৬। 


২০২ শিশিরকুনার ও বাংল! থিয়েটার 


শ্রঙ্ঘধ্বনি,-তে নায়ক কেতনলালের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয়-_ 
বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে কেতনলালের অভিনয় অবিন্বরণীয়। 

এই বছরে শিশিরকুমার আর একটি পৌরাণিক নাটক-ক্ষীরোদ-। 
গ্রসাদের “ভীম” মঞ্চস্থ করেন | “ভীন্ম” নাট্যমন্দিরের আর একটি অসার্থক, 
প্রয়াস । “দ্দিগ্িজয়ী'-র সাফল্য দেখে শিশিরকুমাঁর এই সময়ে দ্বিজেনত্রলালের |] 
নূরজাহান” মঞ্চস্থ করবার অভিপ্রাষ করেছিলেন; কিন্তু প্রধান অভাব ' 
ছিল নাম-ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন এমন একজন অভিনেত্রীর | 
তাছাড়া নাট্যমন্দিরের শেষের দ্দিকে তার কিছু আধিক অসচ্ছলতাও 
দেখা দিয়েছিল । এইসব কারণে 'নূরজাহান' আর মঞ্চস্থ হয় নি। বাংলা 
থিয়েটারে আজ পর্যন্ত দ্বিজেন্ত্রলীলের এই স্বুন্দর নাটকখানির অভিনয় 
হয় নি। 

নাট্যমন্দিরের ইতিহাসে এই সময়ে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা গিরিশ- 
স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান । ১৩৩৫-এর €ই চৈত্র, শিশিরকুমার তার থিয়েটারে 
নটগুরুর স্বতিপূজার যে আয়োজন করেছিলেন তাতে বাংলার বহু মনীষি 
বাক্তি, খ্যাতনামা সাহিত্যিকবুন্দ এবং বিশিষ্ট অভিনেতৃবৃন্দ যোগদান 
করেছিলেন; সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক মন্মথমোহ্‌ন 
বস্থ। সেদিন গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা, বিশেষ করে বাংল! থিরেটারের 
সংগঠনে তার দান সম্পর্কে শিশিরকুমার একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন । 

নাটামন্দিবের বিভিন্ন নাট্প্রয়াদের এই হোল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এরপর 
১৯৩০ খ্রীষ্টাব্ষের শেষভাগে শিশিরকুমীর “সীতা” অভিনয়ের জন্য আমেরিকায় 
আমন্ত্রিত হন। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শিশিরকুমারের এই উদ্যম 
বিশেষভাবেই স্মরণীয় । সে কাহিনী যথাস্থানে বলব। প্রসঙ্গত: বাংলা 
থিয়েটার জগতের এই সময়কার একটি শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ করতে 
হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭৬ বছর বয়সে রসরাজ অমৃতলাল বন্থুর মৃত্যু হোল। 
নটকুলের এই বৃদ্ধ পিতামহ গিরিশবুগের অবসান এবং শিশিরযুগের 
অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করে গিয়েছেন। সাধারণ নাট্যশাল৷ প্রতিষ্ঠায় গিরিশ- 
চন্দ্রের পর অমৃতলাল বস্থুর নামই উল্লেখযোগ্য ৷ ছুদক্ষ নট এবং যশঙ্থী - 
নাট্যকার অমৃতলীলই বলেছিলেন, “এ যুগে কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ব্য 


এড়ানো যেমন দুঃসাধ্য, তেমনি অভিনয়ে শিশিরকুমারের প্রভাব অতিক্রম 
করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতিভাষানদের ইহাই বৈশিষ্ট্য ।” আমরা 
দেখতে পেলাম যে তাঁর নটজীবনের প্রথম পর্বে অর্থাৎ নাট্যমন্দিরের 
অবলুপ্তিকাল পর্যন্ত, শিশিরকুমার অভিনয়ের জন্য যেসব নাটক নির্বাচন 
করেছিলেন তার থেকে এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নয় যে, “তিনি প্রবহমান 
নাট্যধারাকে থরন্ত্রোতা করতে চেয়েছেন। নূতন থাঁতে তাকে বাইরে 
দিতে চান নি” দেখা যায় যে তার আত্মগ্রকাঁশের এই বর্ণবহুল যুগে 
তিনি নৃতন কোনে! নাট্যকারের নাটক মঞ্চস্থ করতে আগ্রহ প্রকাশ 
করেন নি। এই সময়ে তার সহচরদের মধ্যে শক্তিশালী নাট্যকার 
অন্ততঃ আরে! দুজন ছিলেন-মগিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রেমান্কুর আঁতর্থী। 
এঁদের প্রতিভাকে তীর প্রতিভার মধ্যাহৃকালে শিশিরকুমার যদি কাজে 
লাগীতে পারতেন, তা”হোলে তার পক্ষে ভালই হোত। যখন করতে 
চাইলেন, তখন শিশিরকুমার জীবনসায়াহ্কে উপনীত, জাহান্মরের 
ভূমিকা অভিনয়ের বয়স তখন তার আর ছিল না। তবু করতে হয়েছিল 
নিতান্ত বাধ্য হয়েই। নাট্যমন্দিরের যুগে তিনি এক মাইকেল বাদে 
দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকই অভিনয় 
করেছেন। প্রহসনে যিনি আজে! অপ্রতিরথ, খাঁটি বাংলা নাটকের 
যিনি জন্মদাতা এবং স্বয়ং শিশিরকুমার ধাঁকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান পর্যন্ত 
দিয়েছেন, সেই মাইকেলের কোনে নাটক কেন যে তিনি সাধারণ 
রঙ্গালয়ে উপস্থিত করলেন না, এটা! বিস্ময়ের বিষয় । বেলগাছিয়! থিয়েটারের 
বাইরে বাংল] পেশীদার থিয়েটারে মাইকেলের নাটক বা! প্রহসনের অভিনয় 
বিরল বললেই হয়। এ বিষয়টি ভেবে দেখবার মতন। তবু শিশিরকুমারের 
নাট্যমন্দিরের প্রয়াস বাংল! থিয়েটারের উন্নতিকল্পে বৃথা হয় নি। 
“ষোড়শ” নাটকের মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে শরৎ-গ্রতিভায় সংযোগ 
সাধনে শিশিরকুমীরের কৃতিত্ব চিরদিনই স্বীকৃত হবে। নাট্যমন্দিরের 
ফলশ্রুতি এই । 


॥ ১০ ॥ শিশিরকুমারের সংবর্ধন। ॥ 


গিরিশচন্ত্রের সময় থেকেই আমরা দেখতে পাই যে সাধারণ নাট্য- 
শালার অভিনেতার এদেশে অপাউক্তেয় হয়ে এসেছেন দেখা যয়ে। 
তাই বুঝি বহু ছুঃখেই একদা নটগুরু বলেছিলেন ঃ£ “লোকে কয় 
অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়, নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতা জন” 
এর একটা কারণ হিল। তারা নটার্দের সঙ্গে অভিনয় করতেন। 
সমাজে তখন অভিনেতাদের কোনো মর্যাদাই ছিল না। কোনো 
সামাজিক অনুষ্ঠানে তারা নিমন্ত্রিতও হতেন না) এমন কি শোনা যায় যে, 
গিরিশযুগে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের সঙ্গে প্রকাশ্তভাবে আলাপ পরিচয় রাখা 
অনেকেই লজ্জার ও নিন্দনীয় বলে মনে করতেন। তবু একথা! আজ ভাবতে 
গৌরব বোধ করি যে, এই সামাজিক উপেক্ষা অবহেল1 ও অনাদর বহুল 
করেই, আমাদের দেশে গিরিশচন্ত্-প্রমুখ কয়েকজন দুঃসাহসী শিল্পী নিজেদের 
সর্বন্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এদেশে সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা সম্ভব ও তার 
ভিতি সুদৃঢ় করে গিয়েছেন । শিক্ষিত বাঙালি এদের প্রাপ্য মর্যাদা সেদিন 
দেয় নি। শিশিরযুগে নটকুলের পিতামহ হিসাবে জীবিত ছিলেন একমাত্র 
রসরাজ অমৃতলাল বস্গ। সৌভাগ্যবশত: তখন সাধারণ রঙ্গালয়ে, নবীন 
যুগের নটগুরু শিশিরকুমারের আবির্ভাবের ফলে, শিক্ষিত নাট্যামোদী 
দর্শকগণের মনে দেখা দিয়েছে এক নতুন চেতন । এরই একটা প্রত্যক্ষ ফল 
দেখা গেল যখন ১৩৩৩ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ বৃদ্ধ অমুতলালকে 
অভিনন্দিত করলেন | বলা বাহুল্য, বিদগ্ধ অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুডী, 
এম. এ. যেদিন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে একটা আদর্শ নিয়ে যোগদান করলেন 
সেদিন থেকে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে রঙ্গালয়ের যোগাযোগ সহজ 
হরে উঠল, দেশের মনীষির! রঙ্গালয়ের প্রতি হয়ে উঠলেন সহাম্ুভূতিসম্পন্ন। 
নটের বৃত্বিকে তারা আর নিন্দনীয় বলে মনে করলেন না। অভিনেতার 
€₹ণ-গৌরবে তীর। ক্রমে গর্ব অন্থভব করতে শিখলেন। নাট্যামোর্দী দর্শক- 
যানসের এই পরিবর্তনের জন্ত যা কিছু কৃতিত তা শিশিরকুমারেরই প্রাপ্য । 


শিশিরকুমীর ও বাংল] থিয়েটার ২০৫ 


শিশিরকুমারের নটজীবনের প্রথম, মধ্য কিন্বা শেষভাগে না কলিকাতা 
পৌরসভা, না কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়, অথবা না বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, 
তাকে অভিনন্দিত করার কথা বিবেচন! করেন নি। এ ক্রটি অমার্জনীয় ॥ 
শুধু তাই নয়। তিনি জীবিত থাকতে তাকে বাদ দিয়ে অহীন্ত্র চৌধুরীকে 
“গিরিশ লেকচারার” করা৷ অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার বলে সেদিন অনেকেই 
মন্তব্য করেছিলেন। এনন কি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবাধিকী 
উপলক্ষে যাদের সন্মানিত ডক্টরেট উপাধি দেওয়। হয়েছিল, সে-তালিকাতেও 
শিশিরকুমারের নাম ছিল না। তাই মনেহয় শিশিরকুমারের প্রতিভার 
যোগ্য সমাদর আমর! করতে পারি নি-_এ-যুগের বাঙালি ষেন এ কথাটি 
মনে রাখে । একেবারে শেষবয়সে পশ্চিমবঙ্গ প্রদ্দেশ কংগ্রেস তাকে 
গুণী হিসাবে সংবর্ধিত করেন। কিন্তু অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, শিশির 
কুমার তার নটজীবনের প্রারস্তেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দদের 
কছে থেকে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন এবং সম্ভবতঃ তার সুদীর্ঘ নটজীবনে এই 
ছিল প্রথম প্রকাশ্য সংবর্ধনা । অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রদের মধ্যে শিশির- 
কুমারের যেমন জনপ্রিয়তা ছিল, ধুগপ্রবর্তক অভিনেতা শিশিরকুমারকেও 
তার] তেমনি শ্রদ্ধাই জানিয়েছিল সেদিন। তখন নাট্যমন্দিরে “নর-নারায়ণ, 
নাটকের অভিনয় চলেছে । “সীতা” নাটকের ন্যায় এই নৃতন নাটকের 
অভিনয় ও প্রযোজনায় শিশিরকুমার আবার নতুন বিন্ময়ের স্ষ্টি করেছেন। 
১৩৩৩ সনের ৮ই মাঘ কলিকাতার হাডিগ্ হোস্টেলের ছাত্রবৃন্দ শিশিরকুমারকে 
সংবর্ধনা করে তাকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেছিলেন । শিশির- 
কুমারের নটজীবনে বহু ঘটনার মধ্যে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা । উচ্চশিক্ষিত 
ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক সাধারণ রঙ্গমমঞ্চের একজন অভিনেতার সংবর্ধনা এদেশে এই 
প্রথম। সেইস্মরণীয় সংবর্ধনার কথাই এখানে সংক্ষেপে বলছি। 

এই সংবর্ধনা সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন বাংলাসাহিত্যের 
“বীরবল+ প্রমথ চৌধুরী ;) তখন তিনি “সবুজপত্রে”র সম্পাদক । সভায় 
উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ, নাট্যাচার্য অমৃতলাল 
বন্থ, এ্রতিহাদিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীন্ুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রাহ্মেন্দ্রকুমার রায়, সুকণ্ঠ শ্রীদিলীপকুমার বায়, স্থগায়ক 


২০৬ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


শ্রীনলিনীকাস্ত সরকার, কবি নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি; এ ছাড়া 
বহু অভিনেতা ও শিল্পীরও সমাবেশ হয়েছিল। সভার অনুষ্ঠান হয় হাডিজ্ঞ 
হোস্টেলের লাইব্রেরি হলে । হল ও হলের ছু'পাশের বারান্দা জনাকীর্ণ হয়ে 
উঠেছিল । সকলের উপর প্রশংসনীয় ছিল অভ্যর্থনার রীতি । হোস্টেলের 
রুতী ছাত্রবৃন্দ দ্বারদেশে ফ্লাঁড়িয়ে প্রত্যেক অভ্যাগতকে পুম্পাঞ্জলি দানে সাদর। 
অভার্থনা করেছিলেন । এমন সুন্দর ও আন্তরিকতায় স্সিপ্ধ অনুষ্ঠান আমি 
আমার জীবনে খুব বেশি দেখি নি। 

যথাসময়ে সভার কান আরম্ভ হোল। দিলীপকুমারের উদ্বোধনী 
গানের পর প্রথমেই সভাপতির আদেশ পেয়ে একটি প্রিয়দর্শন যুবক উঠে 
একখানি শোভন স্থন্দর ও স্থচিত্রিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করলেন। সেই 
অভিনন্দনপত্রটি এই £ 


শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাছুড়ী 


হে নবযুগের অেষ্ট নটবীর, বাঙলার নাট্যশিল্প পাধনাক্ষেত্রে 
তুমি তোমার এন্দ্রজালিক প্রতিভার মায়াম্পর্শে যে নবজীবনের 
সঞ্চার করিয়াছ, তাহার বিপুল উচ্ছাস আজ আমাদের রক্গমঞ্জে 
এক অপুব বিপ্রবের সুচনা করিয়াছে ! 

ওগে। ূপদক্ষ ! তোমার প্রদীপ্ত প্রতিভার উজ্জ্বল প্রভায় 
বাঙলার কলা-সরম্বতী এক অভিনব মুতিতে আমাদের দৃষ্টির 
সন্মুথে প্রতিভাত হুইয়াছেন। তোমার সেই দিব্য প্রতিভার 
যথাযোগ্য আদর ও সন্মান করিবার স্থযোগলাভে আমরা ধন্য । 

ওগো নবীন! তোমার সবুজ প্রাণে শক্তিরসের অজন্ত 
ধার! গতির উল্লামে অতীতের সকল বাধা লঙ্ঘন করিয়! বাঙলার 
নাট্যক্ষেত্র শ্যামল শোভায় পূর্ণ করিয়াছে । পুরাতনের সহিত 
যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, হে নৃতনের সারথি, সেই সংগ্রামে সকল 
অপমান ও লাঞ্চন! সহিয়া একাকী সত্যের মহিমায় ধাড়াইয়া 
থাকিবার সাহস ও গৌরব তোমারই । 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার ২০৭ 


নাট্যকলার শ্রোতোধারাকে উজান বহাইয়া দিবার জন্ত 
তুমি যে শঙ্ঘধবনি করিয়াছিলে তাহার আহ্বানে বাংলার তরুণ 
প্রাণ আজ সাড়া দিয়াছে»_ইহাঁই তোঁমার যাত্রাপথের সকল 

ছুঃখ সকল বেদনার পরম সুখ ও সাত্বনা । 
হে বরেণ্য, তোমার সাধন। জয়যুক্ত হউক ! তুমি আনাদের 

শ্রদ্ধার অঞ্জলি, গ্রহণ কর। 
হাঁডি্ল হোস্টেলের ছাত্রবৃন্দ 
সন ১৩৩৩, ৮ই মাঘ। 

এই অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তর দিলেন শিশিরকুমার। রঙ্গালয়ে 
যোগদান করার পর প্রকাশ্তে সেই তার প্রথম সুদীর্ঘ বক্তৃতা । বক্ৃতাপ্রসঙ্গে 
তিনি নট, নাট্যকার, রঙ্গমঞ্চ, অভিনয় এবং নাট্যশালায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
অনেক কথাই বলেছিলেন । তিনি উঠে প্রথমেই বলেন যে, “অভিনেতা 
হিসাবে কোনো ব্যক্তিগত সন্মান গ্রহণে তিনি কোনোদিনই সম্মত হন নি। 
আজকের এই অভিনন্দন পাবার মতো! যোগ্যতা ও উপযুক্ত সময় তাঁর 
হয়েছে কিনা সে বিষয়েও তিনি কৃতনিশ্চয় নন, তথাপি আজকের এই 
অভিনন্দন গ্রহণে তিনি অন্বীকৃত হতে পারেন নি, তার কারণ এ সন্মান 
আসছে এমন একটি বিশেষ দলের কাছ থেকে যাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
যোগ রয়েছে । বিশ্ববিদ্ভালয়ের উচ্চশিক্ষিতের যে অভিনেতাদের সঙ্গে 
আলাপ পর্ষস্ত করতে ঘৃণা বোধ করতেন, তারাই আজ তার মতো একজন 
নটব্যবসায়ীকে সমাদর করতে চেয়েছেন শুনে তিনি অভিন্তোদের “জাতে 
উঠবার* এ স্থযোগকে অবহেলা করতে পারেন নি। অভিনেতাদের যে 
চরিত্রহীন বলে লোকে ঘ্বণ। করে সেটা তাদের অত্যন্ত তুল। অভিনেতাদের 
অসচ্চরিত্র হবার সম্ভাবনা, স্থযোগ এবং অবকাশ সবার চেয়ে কম। তারা 
যদ্দি অনিয়মে অনাচারে জীবন যাপন করে তাণ্হলে নটের সাধনা থেকে 
তাদেরকে ভ্রষ্ট হতে হবে। যে কণস্বর তাদের একমাত্র সম্পদ শরীরের প্রতি 
ঈষৎ অত্যাচারে তা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। বক্তৃতায় ম্যাডাম 
মেলবার একটি উক্তি উদ্ধত করে শিশিরকুমার বলেন যে, এই স্থুকণঠী 
গায়িকা বিলাতের সমালোচকদের এই বলে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে আজ 


২০৮ শিশিরকুমার ও বাংল] থিয়েটার 


বিশ বৎসর ধরে তিনি এই গান করছেন । এই 1বশ বৎসরের মধ্যে কণ্ঠে 
একদিনের জন্যও একটি বেস্থরে। আওয়াজ নির্গত হয় নি। তার! কেউ কি 
অমনটি পারেন ?” 
যতদূর স্মরণ হয়, অভিশন্দনপত্রের একটি কথার প্রতিবাদ করেছিলেন 
শিশিরকুমীর । তিনি বলেন যে, “এই নৃতন ও পুরাতনের মধ্যে পার্থক্য 
কিছুই নেই, যা কালকের নুতন ছিল আজ তাই পুরাতন হয়েছে আর 
আজকের যা নৃতন কাল তা পুরাতন হরে পড়বে । পুরাতনের সঙ্গে নৃতনের 
কোনে বিরোধ নেই। পুরাতন ছিল বলেই আজ নূতন সম্ভব হয়েছে । 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতির ন্তায় শক্তিশালী অভিনেতা যে 
এ যুগে কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি একথ! তিনি মুক্তকণ্ে স্বীকার করেন এবং 
তাদের কাছে এদেশের রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকলা যে কতখানি খণী সে কধারও 
তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। নূতনের মধ্যে তিনি বলেছেন কেবল 
প্রয়োগশিল্পই” একমাত্র এ যুগের দাঁন।” বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শিশিরকুমার আর 
একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন । তিনি বলেন যে, “এদেশের 
দর্শকেরা থিয়েটার দেখতে আসা সম্বদ্ধে এতই উদাসীন ষে.রঙ্গালয়ের উন্নতি- 
সাধন তো! দূরের কথা নাট্যশালা পরিচালনা করাই দুরূহ ব্যাপার হয়ে 
উঠেছে। এইরূপ অবস্থা যর্দি আর কিছুদিন থাকে তাহলে এদেশের 
নাট্যশালার দ্বারগুলি একে একে বন্ধ করে দিতে হবে। যুরোগীয় নাট্য- 
শালার সঙ্গে আমরা কথায় কথায় আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের তুলনা করে 
থাকি, কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জন নিয়মিত প্রবেশ মূল্য দিয়ে থিয়েটার 
দেখতে যাই? সে-দেশের দর্শকরা একই নাটকের অভিনয় প্রতি রাত্রে 
অর্থব্যয় করে দেখতে যায় কারণ অভিনয় দেখাট! তাদ্দের একট। অভ্যাসের 
মধ্যে । আমাদের এখানে রঙ্গালয়ের অধীকারীদের বিনামূল্যে ছাড়পত্র 
দেবার অন্জরোধে বিব্রত হয়ে পড়তে হয় ।” 
শিশিরকুমারের বক্তৃতা শুনে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি 
যে এমন অবলীলাক্রমে মৌখিক ভাষণ দিতে পারেন, তা তাদের ধারণাই 
ছিল না। তিনি যে একদা একজন কৃতী অধ্যাপক ছিলেন, সেই কথাটা 
তারা যেন আর একবার নতুন করে স্মরণ করলেন, বুঝলেন অভিনেতা 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ২০৯ 


শিশিরকুমার একজন পরিচ্ছন্ন বক্তা । শিশিরকুমারের বক্তৃতার পর উঠলেন 
নটবৃদ্ধ অমৃতলাল 1 নূতন ও পুরাঁতনের ছন্দ সম্বন্ধে তিনি যেন কতকটা 
শিশিরকুমারের কথারই প্রতিধ্বনি করে বললেন যে, নৃতন ও পুরাতনে 
বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। পুরাতন নৃতনেরই পিতামহ এবং নূতন ফা 
তা সেই পুরাতনেরই আত্মজ ও বংশধর । দেখা গেল শিশিরকুমারের এই 
সংবর্ধনায় অমৃতলাল নিজেকে গৌরবাদ্বিত বোধ করলেন এবং এ কথ! তিনি 
সেদিন মুক্তকষ্ঠেই স্বীকার করেছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রসরাজ আরে! 
বলেছিলেন যে, গিরিশ, অধেন্দুশেখর, অমুতলাল মিত্র প্রভৃতির অন্তর্ধানের 
পর বাঙলার রঙ্গালয়ের যে দুরবস্থা এসেছিল ত৷ দেখে তিনি নাট্যশালার 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একান্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্ত আজ শিশিরকুমার 
ভাছুড়ীর ন্যায় প্রতিভাশালী নটের আবির্তাবে তিনি আবার আশামিত হয়ে 
উঠেছেন। তাদের হাতে গড়া এই জিনিসটি যে রক্ষা পাবে শুধু তাই নয়, 
দিন দ্রিন সে যে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, এই দেখে তিনি এখন সুখে 
চক্ষু মুদিত করতে পারবেন। আজ দেশের লোকে অভিনেতাদের সম্মান 
ও সমাদর করতে শিখেছে দেখে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সাধনা সফল 
হয়েছে বলে মনে করে বিশেষ আনন্দ বোধ করছেন । অর্থে সামর্থ্য 
জীবনপশত করে তারা সেদিন যে মন্দিরের ভিতিস্থাপন করেছিলেন, শিশির- 
কুমার-প্রমুখ নবধুগের শিল্পীরা যদি আজ অভিনব কারুকার্ষে থচিত করে সে 
মন্দিরের শৌভাসৌন্দরধ পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি করে থাকেন তবে তারা নটকুলের 
স্থুসন্তানের উপযুক্ত কার্যই করেছেন। 

এর দু'বছর পরে শিশির-সম্প্রদায় যখন ঢাকায় কয়েক রাত্রির জন্য অভিনয় 
করতে যান, তথন ঢাক। বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্র সমিতি থেকে শিশিরকুমারকে 
আমন্বষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল | সেই সংবর্ধনার উত্তরেও তিনি 
এ একই কথা বলেছিলেন_-“আমার মনে হচ্ছে আমি যেন জাতে উঠেছি ।” 
যে দেশে অভিনেতার! চিরকাল ব্রাত্য বলে অবহেলিত হয়ে এসেছে, সেই 
দেশে শিশিরকুমারের এই সংবর্ধনার বিশেষ গুরুত্ব আছে বৈকি । ঢাকাতে 
শিশিরকুমারকে আরো! একটি সংবর্ধনা দেওয়া! হয়েছিল ; সেটির উদ্যোক্তা 
ছিলেন স্থানীয় নাট্যান্থুরাগী জমিদার ব্রজগোপাল দাস । তাঁরই “অলকাপুরী” 


৯৪ 


২১০ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


ভবনে এই অনুষ্ঠান হয় এবং সংবর্ধনালিপিটি রচিত হয় কবিতায় । সেটি রচনা 
করেছিলেন ভূপেন্দ্রকিশোর বর্মণ নামে ঢাঁকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের একটি ছাত্র। 
শিশিরকুমারের নটজীবনের শ্রীরঙ্গম অধ্যায়ে, শেষের দিকে বাগবাজারের 
শিশিরকুমার ইনপ্টিট্যুটের পক্ষ থেকে তাকে একটি সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। 
এই প্রসঙ্গে শ্রীঅমল হোম আমাকে জানিয়েছেন £ «“ইনস্টিট্যুটের পক্ষ থেকে 
যখন তার কাছে এই প্রস্তাব করা হয়, শিশির সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করে। 
তখন তকরুণকাস্তির অনুরোধে আমি নিজে শ্রীরমে গিয়ে শিশিরের সঙ্গে 
দেখা করি এবং অনেক কষ্টে তাকে এই ব্যাপারে রাজী করাই । তবে তার 
একটা সর্ত ছিল যে এই সংবর্ধনা তাকে তার থিয়েটারে এসে দিতে হবে । 
ইনটিট্যুটের কর্তৃপক্ষ তাতেই রাজী হন। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন 
তৎকালীন রাজ্যপাল ডাঃ কাটজু। যথাসমরে রজ্যেপাল এলেন, অন্থান্ 
সকলেই এলেন। অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার ঠিক পনর মিনিট আগে আমার 
হাতে একজন একটি প্ল্িপ কাঁগজ দিয়ে গেল; সেটি শিশিরের লেখা । 
তাতে সে লিখে জানিয়েছে যে, এই অনুষ্ঠানে সে নিজে উপস্থিত থাকবে না, 
তার পুত্র শ্রীমানন অশোক তার হয়ে অভিনন্দনলিপি গ্রহণ করবে । আমি 
তো! রীতিমত বিশ্মিত। রাজ্যপাল এসেছেন, বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভার 
সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ নিয়ে। আমি তখনি শ্রীরঙ্গমের পেছনে দোতলার 
ঘরে গিয়ে শিশিরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার? শিশির বললে, দেখ 
আমি অনেক ভেবে দেখলাম, ০00190০৪-এর সঙ্গে কিছুতেই আপোষ 
করতে পারলাম ন!। আমি উপস্থিত থাকতে পারব না । তখন শিষ্টাচারের 
দোহাই দিলাম, তাতেও কিছু হোল না। শিশিরের এই অসৌজন্ত দেখে 
আমি সেদিন দুঃখিত হয়েছিলীম |” কিন্তু আমার মনে হয় অসৌজন্ঠের 
প্রশ্নটা এখানে বড়ো নয়। এই জাতীয় সন্তা অনুষ্ঠানে শিশিরকুমারের মন 
কোনদিনই সায় দিত না। এ তার দন্ত নয়, তার প্রতিভারই বৈশিষ্ট্য | 


॥ ১১ ॥ সমসাময়িক বাংলা থিয়েটার ॥ (১) 


নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকীলে কলিকাতায় মাত্র দুটি বঙ্গালয় ছিল-_আর্ট 
থিয়েটার এবং শিশিরকুমারের নাট্যমন্দির । মিনার্ভা তখন অগ্নিদগ্ধ হয়ে 
গেছে এবং তার নূতন ভবনের নির্মাণ কার্য চলছে । মিনাভ। পুড়ে যায় 
১৯২২-এ। এর নবনিখিত ভবনের উদ্বোধন হয় ৯৯২৫-এর ৮ই আগস্ট । গৃহদাহের 
পর শ্নিনার্ভা কিছুদিন আলফ্রেড মঞ্চে অভিনয় করে । ১৩৩২ সালের শ্রাবণ 
মাঁস থেকে দেখা গেল শহরে তিনটি রঙ্গালয়- ষ্টার, নাট্যমন্দির ও মিনার্ভা। 
নৃতন মিনার্তার উদ্বোধন হোল “আত্মদর্শন নাটক দিয়ে, সেকথা আগেই 
বলেছি। এই সময়ে থিয়েটারে অনেক দ্দিক দ্দিয়ে পরিবর্তন এসেছে দেখা 
যায়,_সকলেই বুঝেছেন যে কম খরচে থিয়েটার চালাবার দিন শেষ হয়ে 
গিয়েছে । অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, প্রদর্শনীর মূলা 
আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে এবং এ বিষয়ে প্রথম পথ প্রদর্শন করেন 
শিশিরকুমার । নাট্যমন্দিরেই প্রথম টিকিটের দাম ছু”্টাকা-চার টাকা থেকে 
বাড়িয়ে পাঁচ টাঁকা-দরশ টাকা কর] হয় । এবং এই রঙ্গালয়েই সর্বপ্রথম আট 
আনার গ্যালারি তুলে দেওয়! হয়; শিশিরকুমীরের থিয়েটারে পেছনের 
আসন কখনে! এক টাকার কম পাওয়া যেত না। এই আভিজাত্য প্রবর্তন 
ভালই হয়েছিল-__-এর ফলে অন্ততঃ একশ্রেণীর অরসিক দর্শকের থিয়েটারে 
আসা! বন্ধ হয়। তবু লক্ষ্য করবার বিষয়, উচ্চ মূল্যে টিকিট কিনে ধারা 
থিয়েটার দেখতে আসতেন সেইসব দর্শকরাও তখন প্রেক্ষাগারের সখ-সুবিধা 
সম্পর্কে অনেকথানি সচেতন হয়ে উঠেছেন । “সীতা”-র ষখন শততম রজনীর 
অভিনয় অতিক্রান্ত হয়েছে, নাট্যমন্দিরের সেই সমৃদ্ধির দিলেও তখনকার 
দর্শকদের মনের প্রতিক্রিয়া তৎকালীন “নাচঘর, পত্রিকায় প্রকাশিত 
একখানি চিঠি থেকে জানা যায়। সেই চিঠিতে বলা হয়েছে : “আমি 
প্রীয়ই মনোযোহন-নাট্যমন্দিরে যাইয়া থাকি। তথায় কয়েকটি ক্রি 
দেখিলাম__তাহ! এতদিন পরেও সারে নাই | (১) মহিলা ২২ ও ১২ টাকার 
সীটে পাখার অবন্োবন্ত । (২) পুরুষদের সীট--কাঠের চেয়ার, লোহার 
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পেরেকে পরিপূর্ণ; ্টারের বলিবার সুবিধা অনেক | নাট্যমন্দিরে পঙক্কিগুলা 
বড় ঘন সন্গিবিষ্ট ; কাহাকেও বাহিরে যাইতে হইলে, ধাহারা বসিয়া আছেন 
তাহাদের এক মহ! বিড়ম্বনা! ভোগ করিতে হয় ৷ (৩) একটি ভাল রেকন্তোরণর 
অভাব-_্টারের ব্যবস্থা এ বিষয়ে চমত্কার | (৪) প্রোগ্রাম বিক্রয় কোথায়ও 
নাই, প্রোগ্রাম বিক্রয়ে কত লাভ হয় জানি না, কিন্তু ইহা এক ঘোরতর 
অন্যায় । প্রথম, ছুই পয়সা ছিল, হইল চার পয়সা । কাল “জনা” দেখিতে 
গিয়া দেখি মূল্য দুই আনা মাত্র । প্রোগ্রামের চাকচিক্যে কি প্রয়োজন ?”, 
কলিকাতার বাইরে গিয়ে অভিনয করার রীতি সাধারণ নাট্যশালার 
প্রায় প্রথম দিন থেকেই চলে আসছে । নবধূগেও সেই রীতির ব্যতিক্রম 
হয় নি। ১৩৩১ সালে আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায় রে্ুনে অভিনয় করতে যান । 
সেখানে যশের মুকুট মাথায় পড়ে তাঁরা ফিরে আসেন । তাঁদের অভিনয়ের 
খ্যাতি বর্মীর সীম! ছাড়িয়ে মালয় ও সিঙ্গীপুর পর্যন্ত পৌছয়। সিঙ্গাপুরেও 
তাঁরা নিমন্ত্রিত হন। নাটামন্দিরও পূর্ববঙ্গে ঢাকা শহরে, উত্তরবঙ্গে এবং 
কাশীতে নিমন্ত্রিত হয়ে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন । 
বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক উপন্থাসের নাট্যরূপ অভিনয় করে প্রাচীন যুগে টার 
থিয়েটারের একটা ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছিল । আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ 
টার মঞ্চে ১৩৩২ সালে সেই ট্র্যাডিসনের পুনরুজ্জীবন করতে চাইলেন 
বহ্িমচন্দ্রের চন্দরশেখর' দিয়ে। পুরাতন যুগে ষ্টারে চন্দ্রশেখর” একদিন 
দর্শকদের এমনই মুগ্ধ করেছিল যে, তারপর বহুকাল পর্যন্ত যেদিনই সেখানে 
চন্দ্রুশেখর” অভিনীত হবে বলে ঘোষণ! কর! হোত, সেদিনই রঙ্গালয়ে 
দর্শকদের আর স্থান সন্কুলান হোত না। কিন্তু তাদের এ প্রয়াস সার্থক 
হয়নি। “০ 1০121 ০৪. 1615৩ 111৩ 10050 150 89 16 ৪3 10. 013৩ 
চ৪9০-_বিপিন পালের এই কথাটির সত্যতার নূতন করে প্রমাণ পাওয়! গেল 
'ষখন আর্ট থিয়েটার চন্দ্রশেখরের পুনরভিনয়ের আয়োজন করেন। নৃতন 
যুগের ্টারে চন্রশেখর' নাটকের বিভিন্ন অংশে ছিলেন আশ্চর্ষময়ী 
(দলনীবেগম), নীহারবালা (স্বন্দরী), রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় (চন্দ্রশেখর ), 
অহীন্র চৌধুরি নবাব) প্রসৃতি। পুরাতন ষ্টারে নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন 
অমৃতলাল মিত্র_এ ভূমিকায় তিনি অগ্ভাবধি অপরাজেয় হয়ে আছেন। 
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১৩৩০ পর্যন্ত কলিকাতায় নটগুরু গিরিশচন্ত্রের কোনো প্রকাশ্য স্মৃতি 
ছিল না । সেই বছর দেশবন্ধু গিরিশচন্দ্রের নামে গিরিশ পার্কটির নামকরণ 
করেন। গিরিশচন্দ্রের শ্বৃতিরক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উত্সাহী ছিলেন 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; তিনিই প্রতি বৎসর নটগুরুর স্মৃতিপূজার 
আয়োজন করতেন । ১৩৩২-এর ২৫শে মাঘ মিনার্ভ! থিয়েটারে গিরিশ-ম্থৃতি 
সভার সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ্ শাস্ত্রী। গিবিশচন্রের একটি মর্মরমূতি 
নিম্াণের উদ্দেশে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের জন্ত এই সময়ে কলিকাতার 
বঙ্গালয়গুলি একবার একটি সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করেন । সে 
অভিনয়ে শিশিরকুমার অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 

বাংল! থিয়েটারের নিজস্ব পত্রিকার প্রবর্তক অমর দত্ত। সেই দৃষ্াস্ত 
অনুসরণ করে আর্ট থিয়েটার “বৈকালী” নাম দিয়ে একখানি সাপ্তাহিক 
পত্রিক। কিছুকাল প্রকাশ করেছিলেন; এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন 
পরবর্তীকালের যশস্বী নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । পরে অপরেশচন্ত্র রূপ 
ও রঙ্গ” নাম দিয়ে একথানি কাগজ বের করেছিলেন । তখন পুরাতন যুগের 
দানিবাবু আর নূতন যুগের শিশিরকুমার_-এই ছজন অভিনেতা সম্পর্কেই 
দর্শকসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কৌতুহল দেখ! দিয়েছিল। সকলেই 
মনে করতো একমাত্র দ্ানিবাবু ভিন্ন এখনকার আর কোনো অভিনেতা 
শিশিরকুমারের সঙ্গে সমানভাবে অভিনয় করতে পারেন না । তাই শিশির- 
কুমারের সঙ্গে সকলেই দানিবাবুকে সেদিন এক থিয়েটারে দেখবার জন্ 
উৎসুক হয়েছিলেন। শিশিরকুমারের প্রতিভা-ই পরোক্ষভাবে সেদিন 
দাঁনিবাবুর নির্বাপিত প্রতিভার পুররুজ্জীবনে সহায়তা করেছিল--ষ্টারে 
“পোষ্যপুত্র” নাটকে শ্তামাকান্তের ভূমিকায় তিনি তার বিস্ময়কর পরিচয় 
দিয়েছিলেন। 

এই' সময়য় (১৩৩৩ ] কলিকাতায় চারটি থিয়েটার-_-্টার, মিনার্ভা, 
নাট্যমন্দির, মিত্র ধিয়েটার। কলিকাতায় নাকি চারটি খিয়েটার একসঙ্গে 
চলা কোনোদিন সম্ভব হয় নি। তাই সমসাময়িক একটি পত্রিকা এই প্রসঙ্গে 
তখন অভিমত প্রকীশ করেছিলেন £ “থিয়েটার এদেশে জন্মলাভ করবার 
পর থেকে আজ পর্যন্ত রঙ্গালয়ের যতবারই তিনটি থেকে চারটিতে উঠেছে 
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ততবারই দেখ! গেছে এই চারিটির মধ্যে কোনো! না কোনো একটির অকাল- 
মৃত্যু ঘটেছে । তখন [ ১৩৩৩ আষাঢ় ] নাট্যমন্দিরে চলছে “বিসর্জন”, ্টারে 
প্রীকষ্ণ”, মিনার্ভায় “আত্মদর্শন' ও “বাঙালী” এবং মিত্র থিয়েটারে শ্রীছুর্গা” 
“বারবার চারটি থিয়েটার গড়ে তোলবার চে্ঈট। চলেছে, বারবার তা মরশুমী 
. ফুলের মতই দুদিনের জন্য ফুটে উঠে আবার ঝবে পড়ে গেছে ।...কোন- 
রকমেই চারটি থিয়েটারকে দীর্ঘায়ু করে তুলতে পার! যায় নি।” নবষুগের 
রুচির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে না পারলে অস্তিত্ব বজায় রাখা 
কঠিন-_-এটা সেদিন প্রত্যেক খিয়েটারই বোধ করেছিল। তখনো দেখা 
গিয়েছে যে থিয়েটার করবার ঝেণাকে অত্যন্ত অপ্রস্ততভাবেই নাটক মঞ্চস্থ 
করা হোত। অনেক ক্ষেত্রেই ভাল করে মহলা ন! দিয়ে ধীরা নূতন নাটক 
খুলবার জন্ত অস্থির হয়ে উঠতেন, তাদের উদ্দেশ্য সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ 
হয়ে যেত। অর্থাগমের আশায় অধার হয়ে অতিমাত্র ব্যগ্রতার সঙ্গে তারা 
নৃতন নাটক নিয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই নেমে পড়তে বাধ্য হতেন। লাভের 
মধ্যে অর্থাগম হোত স্বল্প, সম্প্রদায়ের জুযশও সাধারণের চক্ষে ম্লান হয়ে যেত। 
নাট্যব্যবসায়ীরা এই' সত্যটা তখনো ভাঁল করে শিখে উঠতে পারেন নি। 
প্রাক্-শিশিরযুগের থিয়েটারের একটা বড়ো দৈন্ত ছিল এর দৃশ্বপট এবং 
পোষাক-পরিচ্ছদ । এ-কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না যে, এ দেশের 
রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষরা এতকাল দৃষ্তপট ও পোষাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে 
দর্শকদের ক্রমাগত ফাকি দিয়ে আসছিলেন, তাদের বরাবরই একট৷. ভূল 
ধারণা ছিল যে, আমরা যখন থিয়েটারের মালিক তখন আমরা যা দেব দর্শকর! 
নিরধধিকারে তাই গ্রহণ করবে। এই ধারাই এতকাল নির্ধিচারে চলে 
এসেছিল । শিশির-যুগে এলে! সেই ধারায় আমূল পরিবর্তন। এ যুগের 
দর্শকদের রুচি শিশিরকুমার এমনই বদলে দিলেন যে, মঞ্চের ওপর 
শল্মাঢুমকীর কাজ-করা পোষাক দেখলেই তার! আর মুগ্ধ হোত না, অথবা 
একখান! ছেঁড়া ন্াকড়ায় যা তা রং গুলে ছেড়ে দিলেই তাকে দৃশ্তপট 
বলে তারা নিবিচারে গ্রহণ করত না। কর্ণওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চে স্থপ্রসিন্ধ 
সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের “মুক্তার মুক্তি” অভিনয়ে শিল্পী 
চার্চন্ত্র রায় সর্বপ্রথম পোষাক-পবিচ্ছদ এবং অলঙ্কার প্রভৃতির দিক দিয়ে 
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রঙ্গমঞ্চে একটা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও কলানৈপুণ্যের ছাপ ফুটিয়ে 
তুলেছিলেন। তারপর ন্যট্যমন্দিরের “সীতা” নাটকের অভিনয়ে তিনি শুধু 
সাজসজ্জা অলঙ্কার প্রভৃতির নয়, দৃশ্যপটের দিক দিয়েও একটা আমূল 
সংস্কার করে দিয়েছেন। “দীতা” নাটকে শিল্পী চারু রায়ের শিল্পনৈপুণ্য 
ও কলাকৌশল নিঃসন্দেহে থিয়েটারে যুগান্তর এনে দেয়। প্রয়োগশিল্পের 
দিক দিয়ে আগে যেসব কলাবিরোধী ব্যাপার দেখা যেত, যেমন 
পৌরাণিক নাটকের চবিত্রের সঙ্জায় আগাগোড়া ভেলভেটের ওপর জরি- 
বসানো হাস্যকর বর্মচর্স, মুকুট ইত্যাদি, তা ক্রমশই বাস্তবান্ুগ হয়ে উঠতে 
লাগল । প্রয়োগশিল্পের সম্পূর্ণ ভার যদি দক্ষ শিল্পীর ওপর ছেড়ে না দেওয়া 
যায় তাহলে প্রয়েকিশল্ের 1১2100075 বা স্থসমঞ্জস ভাব ফুটিয়ে তোলা 
অসন্ভব_এই কথা শিশিরকুমারের আগে কেউ চিন্তা করেন নি। ১৩৩১ 
থেকে ১৩৩৪-_-এই তিন বছরের মধ্যে কলিকাতার তিনটি কঙ্গালয়ের পত্তন ও 
পতন দেখা গেল। বোঝা গেল অল্প মূলধনে আর থিয়েটার চলবে না, কিন্ত 
বেশি মূলধনেও ফে চলবে তেমন স্থিরতা নেই, নইলে ম্যাডানের বাংলা 
থিয়েটর ও মনোমোহন পাড়ের থিয়েটার উঠে যেত নাঁ। ১৩৩৪ সালে 
আর্ট থিয়েটার কোম্পানী মনোমোহন থিয়েটার লীজ নিয়ে অপরেশচন্দ্রের 
প্রীরামচন্দ্র নাটক অভিনয় করেন। দেখা যাচ্ছে বিংশ শতকের দ্বিতীয় 
দশকের শেষাশেষি এসেও বাংলা থিয়েটারে পুরাণের ধারা শেষ হয় নি। 

শ্ীরামচন্দ্র নাটকে দুর্গাদীস, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছুর্গাপ্রসন্ন বন, ইন্দু মুখোপাধ্যায় 
শ্রমতী স্থুশীলা (ছোট ও বড়) প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 

ঘলাটক বেশি দিন চলে নি। এই সময়ে আর্ট থিয়েটার কোম্পানি তাদের 

ছুই বঙ্গালয়ে ছু'খানি পুরাতন নাটঢকর পুনরভিনয়ের আয়োজন করেন-_ 

ষ্টারে ক্ষীরোদপ্রসাদের “অশোক” এবং মনোমোহনে গিরিশচন্দ্র 
শঙ্করাচার্ঘ” । উনিশ-কুড়ি বছর আগে কোহিনূর থিয়েটারে “অশোক” প্রথম 

অভিনীত হয়) তখন নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন দানিবাবু। 

শঙ্করাচার্ধে”র প্রথম অভিনয় হয়েছিল সেকালের মিনার্তায়। 

১৩৩৪-এর শ্রাবণে ষ্টার থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত নাটক মঞ্চস্থ 
রেন। এই অভিনয়ের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় 
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বরিশালের খ্যাতনামা নট-অধিকারী মুকুন্দদাস। নাট্যমন্দিরের যুগে 
কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকের হঠাৎ খুব চাহিদা বেড়ে 
ষায়। “চিরকুমার সভা”র সাফল্যের পর সকলেরই দৃষ্টি পড়ে রবীন্দ্রনাথের 
নাটকের ওপর । আধুনিক কালে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 
নাটক উপস্থাপিত করার প্রথম গৌরব আর্ট থিয়েটারের, সে-কথা! আগেই 
বলেছি । কবি স্বয়ং “চিরকুমার সভার সর্বাঙগসুন্দর অভিনয় দেখে ষুগ্ধ 
হয়েছিলেন এবং নীহারবালার গানের তিনি উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন । 
বাছুল্যকে পরিহার করেও যে রর্গমঞ্চকে অলঙ্কৃত ও নাট্যরসকে বিকশিত 
করা যায়, রবীন্দ্রনাথই এই দেশে তা সর্বপ্রথম দেখান তার নিজন্ব পারিবারিক 
অভিনয়ে । সেই ধাবাকে সাধারণ মঞ্চে এনেছিলেন*ক্ষশশিরকুমার । এই 
দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল তার নটজীবনের সাফল্যের মূলে এবং রবীন্দ্র-নাটকের 
অভিনয়ে সে সময়ে অন্ান্ত থিয়েটার এরই অনুসরণ করেছিলেন কতকটা। 
গৃহপ্রবেশের মতো অতি আধুনিক নাটকও মঞ্চস্থ করতে ষ্টার সাহসী হয়েছিল । 
আর্ট থিয়েটারের অধীনে এই বুগে ষ্টার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের পাঁচথানি নাটকের 
অভিনয় হয়েছিল, যথা_রাজা ও রাণী; চিরকুমার সভা, প্রায়শ্িনত, গৃহ- 
প্রবেশ ও শোধবোধ | মিত্র থিয়েটারে এই সময়ে “টার পূজা” মঞ্চস্থ হয়। 
কলিকাতার চারটি থিয়েটারের তিনটিতে রবীন্দ্রনাথের তিনখানি নাটবের 
একসঙ্গে অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে নবযুগের প্রবর্তন করেছিল 
সেদিন এবং সেই ধারা আরো কিছুকাঁল চলেছিল । 

ক্ষীরোদপ্রসাদের মৃত্যু ১৩৩৪ সালেরই ঘটনা, আগে বলেছি। শিক্ষিত 
বাঙালির চিত্তে যে নাট্যকারের সম্মান আছে তার পরিচয় পাওয়া গেল তান 
মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত ছুইটি স্থৃতিসভায়। এর একটিতে; 
সভাপতিত্ব কয়েছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা; এই সভায় একটি। 
কমিটি গঠন করে স্থির করা হয় যে, পরলোকগত নাট্যকাঁরের স্মতিরক্ষা। 
করতে হবে। দ্বিতীয় সভাটি হয় অর্ধেন্দু নাট্য-পাঠাগারের উদ্যোগে জীউ 
হলে। এই সভার তারিখ মঙ্গলবার, ২৯শে শ্রীবণ, ১৩৩৪ । সভাপতি 
. ছিলেন মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শান্দ্রী। এই সভায় অমৃতলাঁল বনস্থু 
মন্মথমোহন বস্থ, বিপিনচন্দ্র পাল, জলধর সেন, হীরেন্ত্রনাথ দত্ত, রা 
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সরকার ও নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। গিরিশচন্ত্র ভিন্ন 
বাংলার আর কোনো নাট্যকাঁরের মৃত্যুতে তার প্রতি এমন সম্মান 
দেখাঁন হয় নি। এ সভায় শিশিরকুমার উপস্থিত ছিলেন কি না তা জানা 
যায় না। ক্ষীরোদ প্রসাদের স্থৃতিরক্ষা বিষয়ে শিশিরকুমারের একট কর্তব্য 
ছিল বলেই আমরা মনে করি, কেন ন! তারই নাটককে আশ্রয় করেই 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তার প্রথম আবিভাঁব ঘটেছিল এবং তারই “রঘুবীর” ও 
«নর-নারায়ণ” নাটক তার প্রতিভার উন্মেষ সাধনে অনেকখানি সহায়তা 
করেছিল । এদিক দিয়ে অপরেশচন্দ্রের গুরুনিষ্ঠ। প্রশংসনীয় বলতে হবে-_ 
বাংল! থিয়েটারে এ যুগে গিরিশচন্র্রের স্থতিকে তো তিনিই জাগিয়ে 
রেখেছিলেন এবং নটগুরুর একটি মর্মরমৃতি স্থাপনের পেছনে ছিল তারই 
অক্লান্ত উদ্ভম এবং প্রয়াস । 

১৩৩৫ সালে নবীন নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম নাটক 
«সত্যের সন্ধান” নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মিনার্ভ। এই নাটকখানি মঞ্চস্থ 
করেন। বলা বাহুল্য, নাটকখানি বেশ জনপ্রিয়তা অঞ্জন করেছিল এবং 
অনেকেই জলধরবাখুর মধ্যে নবযুগের একজন শক্তিমান নাট্যকারের সন্ধান 
পেয়েছিলেন। “সত্যের সন্ধান” নাটকের ভূমিকালিপি এই রকম ছিল £ 
রাজা_মন্মথ পাল (হাছুবাবু); অরিন্দম--শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; 
পুরোহিত-_ প্রভাত সিংহ; কবি কষ্চচন্দ্র দে; চন্দন ভূমেন রায়) 
অধীরা-_শশীমুখী ; পিয়ারী-__আঙ্রবালা ; স্ুবদনা_ রেণুবালা। এ পরস্ত 
এক যোগেশচন্দ্র ভিন্ন শিশিরকুমার কোনে! নৃতন নাট্যকারের সন্ধান দিতে 
পারেননি । এই সময়ে রাধিকানন্দ ও সুণীলান্থুন্দরী নাট্যমন্দির ত্যাগ 
করেন; নরেশচন্ত্র ত্যাগ করেন ষ্টার থিয়েটার আর নির্মলেন্দু লাহিড়ী 
তারাসুন্দরীকে নিয়ে ভ্রাম্যমান অভিনয়ের একটি দল গঠন করেন। 
মিনার্তায় এই সময়ে অমৃতলাল বস্তুর ্যাজ্ঞসেনী' নাটক মঞ্চস্থ হয়) 
ধৃতরা্ট্রের ভূমিকায় দানিবাবুকে দেখা যায় । যাজ্ঞসেনীকে নিয়ে সমালোচক 
মহলে তুমুল বিতর্কের স্থষ্টি হয়েছিল। এই পৌরাণিক নাটক রসরাজের 
শেষ বয়সের একটি অসার্থক রচনা এবং এই নাটকের প্রযোজনাও হয়েছিল 
ততোধিক অসার্ক | এই সময়ে আর একজন নূতন নাট্যকারের আবির্ভাব 
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ঘটে; তিনি স্থধীন্দ্রনাথ রাহা । এরই লেখা এ্রতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক 
“মহারাষ্ট্র” নিয়ে আলফ্রেভ রঙ্গমঞ্জে নবগঠিত বেহল থিয়েটার্স লিমিটেড-এর 
উদ্বোধন হয়। আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দিরের পর এ যুগে বাংলা থিয়েটারে 
ইহাই ছিল তৃতীয় যৌথ প্রয়াস। এ প্রপ্নাস কিন্ত স্থায়ী হয় নি, সার্কও 
হয় নি। মিত্র এবং বেঙ্গল__ছুটিরই অকালমৃত্যু ঘটেছিল। “মহাবরাষ্ 
নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম £__সদাশিবরাও-_নির্মলেন্দু লাহিড়ী ; 
আলমগীর--অমলেন্দু লাহিড়ী; বালাজিরাও পেশোয়া_ প্রবোধচন্দ্র বস্থ 
বিশ্বাসরাও--শরত্ভূষণ মুখোপাধ্যায়) আহম্মদ শ! ছুরাণি_ইন্দুকান্ত বস্তু; 
আলি গওহর-_গুরুদাস মুখোপাধ্যায়; সইবাই- শ্রীমতী সেরাঁবালা ; 
গোপিকাবাই-_ শ্রীমতী কুস্ুমকুমারী (পরে হরিপ্রিয়া ); পার্ধতীবাই-_প্রীমতী 
পোনামুখী ; আনোয়ারা- শ্রীমতী মণিমেল]| ৷ 

এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা-__“রাধিকানন্দ অন্প্রদায়” 
নববুগের অন্যতম শক্তিমান এবং স্বশিক্ষিত নট রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় । 
গম্ভীর ও চটুলরসে তার সমকক্ষ অভিনেতা একালের বাংলা থিয়েটারে 
স্বলভ হয় নি। মুত্তফি সাহেবের মতো সাহেব ও ইঙ্গ-বঙ্গের ভূমিকায় তিনি 
ছিলেন অদ্বিতীয় । রাধিকানন্দ ছিলেন যেমন পরিশ্রমী, তেমনি কতব্যে 
একনিষ্ঠ । কোনে! মঞ্চেই স্থায়ী হতে না পেরে শেষে তিনি নিজেই একটি 
জন্প্রদধায় গঠন করেন। অভিনয় শিক্ষাদানে তিনি প্রায় শিশিরকুমারের 
সমতুল্য দক্ষ ছিলেন । এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনয় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে 
রবীন্দ্রনাথের “চিত্রাঙ্গদা” । এ অভিনয়ের তারিখ পৌষ, ১৩৩৫ । রাধিকানন্দ 
অর্জুনের ভূমিকার অভিনয় করেন। এঁদের দ্বিতীয় নাট্য প্রয়াস "পাগ্বগৌরব”, 
এর অভিনয় তারিখ ৭ই চৈত্র, ১৩৩৫ । কুমার গোপিকারমণ বায় তখন 
এই সম্প্রদ্রায়ে অর্থানুকুল্য করেন। পরবর্তী বৎসরে রাধিকানন্দ নাট্যমন্দির 
মঞ্চে “নিবেদিতা” নাটক মঞ্চস্থ করেন। ১৯২৯ খুষ্টাব্দের ২৬শে ও ২৭শে 
এপ্রিল, এই নাটকের অভিনয় হয়েছিল । সহায়-সম্পদহীন এই অভিনেতা 
সেদিন ছপায়ে ভর দিয়ে ধঈ্লাড়াবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন । শিশিরকুমাঁর 
অধ্যাপনা ছেড়ে মঞ্চে যোগদান করেছিলেন ; রাধিকানন্দও তেমনি ভারত 
গভর্ণমেণ্টের উচ্চ চাকরিতে ইন্তফ। দিয়ে নাট্যশিল্পের উন্নতিকল্পে আত্ম- 
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নিয়োগ করেছিলেন। সেদ্দিন একমাত্র শিশিরকুমার ভিন্ন শহরের আর 
কোনে! থিয়েটার রাধিকানন্দবকে মঞ্চ ছেড়ে দিতে রাজী হয় নি। কয়েকজন 
শক্তিশালী নবীন অভিনেতা ও অন্যতম! শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী স্থুণীলাস্থন্দরীকে 
তিনি তার দলে পেয়েছিলেন । এ বুগে সুণীলাস্থন্দরীর মতো পরিপূর্ণ কণ্ঠন্বর 
আর কোনো অভিনেত্রীর মধ্যে দেখা ষায় নি। গম্ভীর রসের অভিনয়ে তার 
যোগ্যতার কথা বাংল! থিয়েটারের ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে । 
ঠিক এই সময়ে শহরের প্রত্যেকটি থিয়েটীরেই পুরাতন নাটকের পরিচিত 
সমারোহ চলছিল । তাই রাধিকানন্দ সম্প্রদায়ের “নিবেদিতা দেখবার 
জন্ত সকলেই উৎম্থক হয়েছিলেন । অভিনয় ও প্রযোজনায় “নিবেদিতা” 
শিশিরধুগের অন্যতম সার্থক নাট্যপ্রয়াস। 

এই সময়ে পুরাতন যুগের দানিবাবুও কোনো মঞ্চে স্থায়ী হতে পারেন 
নি। কখনো ষ্টার থেকে মিনার্ভায়। কখনো মিনাভ1। থেকে মনোমোহনে 
আবার মনোমোহন থেকে ষ্টারে-_এই ভাবেই মঞ্চে চলছিল তার শেষ 
জীবনের দিনগুলি । অবশেষে তিনি ষ্টারেই স্থায়ী হন। ষ্টারে এসে 
দানিবাবু প্রথমে চাণক্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। শহরের দেয়ালে 
দেয়ালে প্রচুর পোষ্টার-প্লাকার্ড পড়ল। প্রথম রজনীতে তার প্রাণমাতানো 
অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করল-তার জয়ধবনিতে মুখরিত হোল প্রেক্ষাগৃহ । 
টিকিট বিক্রী হয়েছিল ২২০০২ টাঁকা। সবাই বললো! দ্রানিবাবুর যেন 
19501206101) হোল । আট থিয়েটারের পরিচালকর। খুশি হলেন। 
প্রথমে তিনকড়ি চক্রবর্তাকে এই ভূমিকায় স্থযোগ দেওয়! হয়েছিল, কিন্ত 
তিনি একেবারেই ব্যর্থ হন। দানিবাবু আবার জনপ্রির হয়ে উঠলেন-__ 
সাজাহান, বলিদান, প্রফুল্ল, সরলা প্রভৃতি নাটকে তার ওরংজেব, ছুলালচন্ত্র 
যোৌগেশ ও গদাধর-_ প্রত্যেকটি ভূমিকা-ই তখন অপূর্ব হোত । এই সময়কার 
আর একটি ঘটনা পুরাতন ঘুগের প্রতিভাধর অভিনেতা পূর্ণচন্ত্র ঘোষের মৃত্যু । 
কোহিনূর থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের “বৌঠাকুরাণীর হাট” থেকে রপান্তরিত 
নাটকে ব্সন্তরায়ের ভূমিকায় পূর্ণচন্দ্রের অভিনয় চিরম্মরণীয় হয়ে আছে। 
বিষবৃক্ষে দেবেন্্রনাথের ভূমিকাঁতেও তিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন। কেবল অভিনয় নয়, তিনি একজন স্থকঞ্ঠ গায়কও ছিলেন। 
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বাংল! থিয়েটারের প্রসিদ্ধ নৃত্যশিক্ষক নৃপেন্্রন্ত্র বস্থর মৃত্যুও এইসময়কার 
ঘটনা । পুরাতন যুগের এই প্রতিভাবান শিল্পী নাট্যমন্দিরের অন্যতম সম্পদ 
ছিলেন। 

বাংলা থিয়েটারের নবযুগের প্রথম ছয় বছরের এই হলো মোটামুটি 
পরিচয়। যদিও শিশিরকুদার এক নূতন চেতনা, নৃতন প্রেরণা দিয়ে 
নাট্যশালাকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, তথাপি দেখা যায় যে মঞ্চে 
পৌরাণিক বা এ্রতিহাসিক ধারার বিরাম ঘটে নি; কর্ণার্জুন, সীতা, সত্যভাম। 
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরা মচন্ত্র, যাজ্ঞসেনা, নর-নারায়ণ প্রভৃতি একাধিক নৃতন পৌরাণিক 
নাটকের অভিনয় হয়েছে এই সময়ের মধ্য বিভিন্ন মঞ্চে । বাঙালির 
সমাজজীবন সবেমাত্র মঞ্চে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে শরৎচন্দ্রের 
নাটককে উপলক্ষ করে। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে বলতে গেলে, এই নূতন 
যুগে মাত্র চারখানি নাটক অভাবিত সাফল্যলাভ করেছে, যথা-__কর্ণাুনি, 
সীতা, চিরকুমার সভা! ও ষৌঁড়শী। অর্থাৎ নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটারই 
নবযূগের পতাকাকে মঞ্চের ওপর সগর্বে তুলে ধরেছিল এই সময়ে । 


॥ ১২ ॥ নব-নাট্যমন্দির ও শ্রীরজম ॥ 


ছ”বছর পরে নাট্যমন্দির উঠে গেল । আর্ট থিয়েটারও এর ছু'বছর পরে 
নাট্যমন্দিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। থিয়েটারের ব্যবসায় এই ছুটি 
শক্তিশীলী সম্প্রদায় লিমিটেড কোম্পানি হোয়েও চলে নি, অংশীদারর! 
লভ্যাংশ কিছুই পান নি। অথচ সীতা, ষোড়শী, কর্ণাজুন ও চিরকুমার 
সভ' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে এর! কম পয়সা পান নি। কথিত আছে, 
এক “সীতা” নাটক থেকেই শিশিরকুমার লক্ষাধিক টাকা লাভ করেছিলেন 
এবং “সীতা”র উপার্জনের বাবদ নাট্যমন্দিরকে পচাত্তর হাজার টাকা আয়কর 
দিতে হয়েছিল। ছ”বছরে নাট্যমন্দিরে নৃতন ও পুরাতন যতগুলি নাটক 
মঞ্চস্থ হয়েছে সেগুলির 7১:০০1০ ০9৪0 (অর্থাৎ নাটক মঞ্চস্থ করার 
খরচ )-এর যদ্দি একটা সঠিক হিসাব পাওয়া যেত তাহলে বুঝতে পারা যেত 
আয়ের তুলনার ব্যয় বেশি হয়েছে, না ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হয়েছে, 
না অজিত অর্থের অপব্যয় হয়েছিল । জানি, থিয়েটারের টাকা থাকে না, 
যেমন এটপির টাকা থাকে নাঁ। নাট্যমন্দিরের পূর্বে ক্লাসিক তার বড় দৃষ্টান্ত। 
কিন্ত ক্লাসিকের পুনরাবৃত্তি নাট্যমন্দিরের জীবনে ঘটবে, এটা অনেকেই 
আশ! করেন নি সেদ্িন। যে আক্ষেপ তিনি শেষ জীবনে করতেন, একটি 
জাতীয় নাট্যমঞ্চের অভাব, সে তো! শিশিরকুমার ইচ্ছা! করলে নাট্যমন্দিরের 
লাভের টীকা দিয়েই করতে পাঁরতেন। অথবা নাট্যমন্দিরের দোষ নয়, 
বাংলা থিয়েটারের এ্রঁতিহাই এই যে শহরে একসঙ্গে তিনটির বেশি গেজ 
থাকতে পারে না। ১৩৩৭-এ এসে দেখা গেল ঠিক তাই । নাট্যমন্দির ও আর্ট 
থিয়েটার অদৃশ্য হোল--রইল সেই ষ্টার, মিনার্ভা ও মনোমোহন । 

১৯৩০-এর শেষভাগে শিশিরকুমার সদলবলে আমেরিকার যাত্রা করেন। 
এরিক এলিয়ট নামক একজন ইংরেজ অভিনেতা ও প্রযোজক (এর একটি 
ভ্রাম্যমান দল ছিল এবং সেই দল প্রধানত: শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীই 
অভিনয় করত) একবার নাট্যমন্দিরে “সীতা, দেখতে আসেন ও শিশির- 
কুমারের অভিনয়প্রতিভা দেখে এবং পরে তার সঙ্গে আলাপ করে তিনি মুগ্ধ 


২২২ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


হন। মিস এলিজাবেথ মারবেরী নিউইয়র্কের থিয়েটার জগতের একজন 
প্রসিদ্ধ মহিলা, তার পরিচালনাধীনে সেখানে একাধিক থিয়েটার ছিল । 
নিউইয়র্কের রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় থিয়েটার প্রদর্শন করবার খুব ইচ্ছা তার ছিল। 
এরিকের কাছ থেকে ধখন তিনি শিশিরকুমীরের কথা শুনতে পেলেন তখানই 
তিনি তাকে তার নিজন্য দলবল নিয়ে আমেরিকায় অভিনয় করবার জন্য 
আমন্ত্রণ জানান। শিশিরকুমার ভারতীয় নাট্যশালার গৌরব ও এতিহকফে 
বিদেশের রঙ্গমঞ্চে তুলে ধরবার এ স্থযোগ প্রত্যাখ্যান করলেন না। ভারতের 
রাইরে ভারতীয় অভিনয়রীতিকে বিদেশী দর্শকদের সামনে তুলে ধরবার 
যোগাতা দেদ্িন একমাত্র তারই ছিল তা ছাড়া, শোনা যায়, নাট্যমন্দিবের 
দ্ররজ] বন্ধ হবার যখন উপক্রম হয়, তখন তার চলছিল প্রবল আথিক অনটন। 
এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলতেন» +08107065 ৪5 0061). 6090 1506 01 
20০.” এবং তখন নিউইয়র্কে যাওয়ার প্রোগ্রাম না থাকলে পরে শিশির- 
কুমারকে আবার কিছু দিন ষ্রেজের বাইরে থাকতে হোত। যাই হোক, 
এরিক উক্ত মারবেরির অর্থসাহায্যে শিশিরকুমামারকে নিউইয়র্কে নিয়ে 
যান। যাবার সময়েও তাকে আইনগত একটি প্রবল বাধার সন্ুখীন হতে 
হয়েছিল। মিনারভার যে ব্যালে গাললকে তিনি শিখিয়ে-পড়িয়ে প্রথম শ্রেণীর 
অভিনেত্রী হিসেবে দাড় করিয়েছিলেন, সেই চারুণীলাই তখন অন্যের প্ররো- 
চনায় শিশিরকুমারের কলিকাতা! ত্যাগের ওপর 20001056101, আনতে উদ্যত 
হয়েছিল- দীর্ঘক'লের বেতন বাঁকী এই অজুহাত দেখিয়ে । সখের বিষয়, 
হাইকোর্টের বিচারপতি শিশিরকুমাঁরের নিজমুখে তার বক্তব্য শুনে অত্যন্ত 
2001:5550 হন এবং তার রায়ে তিনি এই কথাই বলেছিলেন যে, একজন 
প্রতিভাবান্‌ শিল্পীকে এইভাবে মিথ্যা ওজুহাতে বাধা দেওয়া অত্যন্ত 
নিন্দনীয় । প্রতিপক্ষদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়, চারুশীল! পরে নাকি এর 
জন্য অন্থতাপ বোধ করেছিলেন । 

অভিনন্ন প্রদর্শনের জন্ত শিশিরকুমারের আমেরিক1 গমন নি“সন্দেহে 
বাঁংল। থিয়েটারের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা । শিশিরকুমার ভিন্ন 
তার দলের আর ধার! তার সঙ্গে আমেরিকায় গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে 
ছিলেন শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী কঙ্কা, বেলারাণী, উষা, সরলা, মনোরঞগ্রন 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ২২৩ 


ভট্টাচার্য (সীতা নাটকে বালীকির ভূমিকা অভিনয় করে ইনি মঞ্চজগতে 
'মহধি” নামে খ্যাত হয়েছিলেন ), োগেশ চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারা- 
কুমার ভাছুড়ী, অমলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি । শিশিরকুমার 
যখন আমেরিকায় গিয়া পৌছান, রবীন্দ্রনাথ তখন সেই দেশে । নিউইয়র্কে 
প্রসিদ্ধ সিটি হলে ডেপুটি মেয়র কর্তৃক শিশিরকুমার সংবরধধিত হয়েছিলেন । 
নিউইয়র্কের বাস্তায় সেদিন.ষে প্রাচীরপত্র প্রদশিত হয়েছিল তার ভাষা ছিল 
এই রকম £ 
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ব্রডওয়ে নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চ । শিশিরকুমারের আবির্ভাবে 
নাট্যামোদী মাকিনবাসীদের মধ্যে যে খুব আগ্রহ ও কৌতূহলের স্থানটি 
হয়েছিল, তা সেখানকার সমসাময়িক কাগজের বিবরণ থেকেই জানা যায়। 
কিন্তু নানা কারণে ব্রডওয়েতে অভিনয সম্ভব হয় নি, যদিও বিজ্ঞাপন 
প্রকাশিত হবার পর প্রথম সপ্তাহের জন্য সমস্ত টিকিটই বিক্রী হয়ে গিয়েছিল ; 
সর্বনিম্ন টিকিটের দাম ছিল বারো ডলার । মিস মারবেরির সঙ্গেও তার 
মতান্তর দেখা দেয় এবং শেষপর্যন্ত তাকে ব্যালটিমুর থিয়েটারের মঞ্চে অভিনয় 
করতে হয়। “সীতা” নাটকই অভিনীত হয়েছিল । এই অভিনয়ের তারিখ 
ছিল ২৮শে অক্টোবর, ১৯৩০ । এই সময়েই শিশিরকুমারের সঙ্গে সতু 
সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এই প্রতিভাবান্‌ যুবক তখন নিউইয়র্কের ভ্যাগ্ডার- 
বিপ্ট ( ড৪5960110) থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নাটকের 
প্রযোজনা, আলোকসম্পাত প্রভৃতি সম্পর্কে আধুনিকতম পদ্ধতি তিনি 
এইখানে শিক্ষালাভ করেন। এই সতু সেনের সাহায্যেই পরে উক্ত, 
ভ্যাণ্ডারবিল্ট থিয়েটারে ছণরাত্রি “সীতা” অভিনীত হয়। জাতীর়তাবোধ 
শিশিরকুমারের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য-সেই জাতীয়তাবোধই তাঁকে 


২২৪ শিশিরকুমার ও বাংল। থিয়েটার 


আমেরিকাবাসীদের স্থুল রুচি অনুযায়ী, গ্যালারীস্থুলভ সন্তা অভিনয় করতে 
দেয়নি । তিনি তার নিজস্ব ধার! বজায় রেখেই সেখানে অভিনয় করেছিলেন 
এবং সেজন্য তাকে হয়ত আধিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, ভগ্রমনোরথ 
হতে হয়েছে, প্রচুর অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে, তবু দেশের, নাট্য- 
উতিহাকে তিনি ক্ষুগ্ন হতে দ্েননি। আমেরিকা থেকে ফিরবার পথে 
শিশিরকুমার দ্রিলীতে “সীতার”-র অভিনয় দেখিয়ে কলিকাতায় ফিরে 
আসেন । দরিল্লীতে “সীতা” রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হিসাবে ভাইসরয়ের বাড়িতে 
অভিনীত হয়েছিল । 


১৯৩০-এর মনোমোহন গ্রবোধচন্তর গুহের নিজন্ব প্রয়াস ছিল । এখানে 
প্রথমে ষতীন্দ্রমোহন সিংহরায়ের “ঞ্বতারা; উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয় ; 
কিন্ত সে নাটক জমে নি। তারপরেই ১৩৩৭-এর গোঁড়ার দিকেই এখানে 
মঞ্চস্থ হয় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রথম প্রতিহাসিক নাটক “গৈরিক পতাকা” । 
দেশের এক ঘোর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের দিনে, (সুভাষচন্দ্র তখন কারারুদ্ধ 
হয়ে আছেন ) মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজীর কাহিনীকে মঞ্চে উপস্থাপিত 
করে মনোমোহন সেদিন নাট্যজগতে তুমুল আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল । 
গৈরিক পতাকার নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী । 
অপূর্ব সে অভিনয় আর ওুরংজেবের ভূমিকায় তারই বিপরীতে ছিলেন 
রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়_-অতি বলিষ্ঠ সে অভিনয় । এই নাটকে বিশ্বাস- 
ঘাতক বাজী ঘোরফোড়ের ভূমিকায় মণীন্র ঘোষের অভিনয়ও মনে রাখবার 
মতন। জিজাবাঈয়ের ভূমিকায় স্থশীলাস্ুন্দরী, শ্ামলীর ভূমিকায় নিরুপমা। 
(ভূঁদি) প্রভৃতির অভিনয় স্বন্দর ও প্রাণম্পশী হয়েছিল । মোট কথা, অভিনয় 
ও প্রযোজনায় “গৈরিক পতাকা?” সেদিন বাংল থিয়েটারে এক নৃতন 'রেকর্ড, 
স্থাপন করেছিল বলা চলে এবং এই একখানি নাটকই শচীন্দ্রনাথকে 
নাট্যকাররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল সেদিন । এই নাটকের গানগুলি 
রচনা করেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। নাটকের গান রচনায় সেযুগে ছুইজন 
প্রসিদ্ধ ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার ও নজরুল। গৈরিক পতাকার সাফল্যই 
প্রবোধচন্ত্র গুহকে থিয়েটারের স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত হবার পথ দেখায়। 
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বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংল! থিয়েটারে তার স্বাধীনভাবে 
আবির্ভাব'সত্যই যুগান্তর এনে দিয়েছিল । সেই যুগান্তরের নিদর্শন_ নাটা- 
নিকেতন। অনেকদিন বাদে কলিকাতায় এই একটি নৃতন থিয়েটার তার 
নিজস্ব ভবনসহ দেখা দিল । একাধিক সাফল্যমণ্ডিত নাটক মঞ্চস্থ করে, 
প্রয়োগের দিক দিয়ে নানা অভিনবত্তের সুচনা! করে দিয়ে, নাট্যনিকেতনও 
এ বুগের বাংলা থিয়েটারে এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজন! করে দিয়েছিল। 
আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে কিছুকাল বাদে শিশিরকুমার আবার 
যখন তাঁর স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তাঁকে এই 
নাট্যনিকেতনের প্রতিদ্বন্বিতার সন্মুখীন হতে হয়েছিল। নাট্যনিকেতনের 

কথা পড়ে বলব । 
শিশিরকুমার কলিকাতায় ফিরলেন ১৯৩১-এর গোড়ার দিকেই। তখন 
তার নিজস্ব ষ্টেজ নেই ; শহরতলীর একটি মঞ্চে হাওড়ার সালিখা নাট্য- 
সমাজে তিনি ছু'একদিন অভিনয় করেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে সতু সেনও 
ফিরে এসেছিলেন । এই সময়ই কলিকাতায় কয়েকজন নাট্যুশিল্পান্থরাগী 
ব্যক্তি ০০-০০০:৪:৮৪ ভাবে একটি নৃতন রঙ্গালয় স্থাপন করেন-_রঙমহল। 
নিজন্ব বাড়িতে নৃতন থিয়েটার এই সময় ছুটি_রঙউমহল ও নাট্যনিকেতন 
এবং ছু+টিই প্রায় পাশাপাশি । এই রউমহল স্থাপনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে 
ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দেঃ শিশির মল্লিক, যামিনী মিত্র, সতু সেন প্রভৃতি । বাংলা 
থিয়েটারে রঙউমহলের দানও বিশেষভাবে স্মরণীয় । এই রঙমহলেই তখন 
শিশিরকুমার যোগ দিলেন । তাঁর সঙ্গে উদ্যোক্তাদের বন্দোবস্ত হয় ষে, তিনি 
বছরে দশ হাঁজার টাকা বোনাস পাবেন এবং এই টাকা তিনি মাসিক 
কিন্তীতে নিতে পারবেন । তিনিই হলেন রঙমহলের প্রধান অভিনেতা ও 
নাট্যশিক্ষক। প্রোভাকসানের দায়িত্ব রইল সতু সেনের ওপর ৷ রঙমহলে 
শিশিরকুমার ও সতু সেনের এই সম্মেলন সেদিন কলিকাতার নাট্যমোদী 
মহলে তুমুল আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল । কিন্তু যে কোন নৃতন খিয়েটারের 
পক্ষে বড় সমস্যা হোল নাটকের সমস্তা । নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীকেও 
নেওয়া হোল সেই সমস্যা সমাধানের জন্ত । রঙমহলের সামনে আর্ট থিয়েটার» 
নাট্যমন্দির ও মিনার্ভার দৃষ্টান্ত ছিল__এ'রা তাই একেবারে ব্বতন্্র বিষয় 

৯৫ 
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নির্বাচন করলেন-_-গ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনী । বৈষ্বকাব্যের উপেক্ষিতা 
বিস্ুপ্রিয়াকে কেন্দ্র করে নাটকখানি রচিত হয় এবং এই “বিস্ুপ্রিয়া” নাটক 
দিয়েই রঙমহলের উদ্বোধন হয় ৮ই আগস্ট, ১৯৩১। শিশিরকুমার, প্রভা 
এবং কঙ্কাবতী যথাক্রমে নিমাই, বিষ্তপ্রিয়! ও শচীমাতার ভূমিকার অরতীর্ণ 
হয়েছিলেন । বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রযোজনায় অভিনবত্ব ছিল, বিশেষ করে, এর 
আলোকসম্পাতের নৈপুণ্য দেখে সেদিন দর্শকর বিস্মিতচিত্তে সতু মেনকে 
বাংলার মঞ্চে স্বাগত জানাল । কিন্তু শিশিরকুমারের স্বাধীন প্রকৃতি তীক্রে 
এখানেও বেশি দিন টিকতে দিল না; শীঘ্রই রঙমহলের সঙ্গে তার সম্পর্কে 
ছিন্ন হয় এবং তিন একটি নৃতন ষ্টেজ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। তার 
এই সময়কার অবস্থা, তার নিজের কথায় কতকটা! “ভাড়াটে কেস্টর মতো”__. 
সম্মিলিত অভিনয়ে তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন মঞ্চে দর্শন দিতেন । 

১৯৩১-৩২ বিশেষ করে দানিবাবু ও আর্ট থিয়েটারের বছর 'বলা চলে। 
মনোমোহনে “পথের শেষে? নাটকে হঠাৎ গিরিশ-পুত্র বৃদ্ধ দানিবাবুর প্রতিভা 
যেন আবার নূতন করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । অমনি আর্ট থিয়েটার তাঁকে 
নিয়ে এলেন ষ্টারে। ষ্টার তখন খ্যাতি ও উন্নতির তুঙ্গশীর্ষে। অপরেশচন্দ্ 
অনুরূপাদেবীর প্রতিভাকে কাজে লাগালেন। মমন্ত্রশক্তির,-র নাট্যরূপ 
ও তার অভিনয় বাঙালি দর্শককে চমতকৃত করল । প্রহসনের ক্ষেত্রে 
বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাবান লেখক ববীন্দ্রনাথ মৈত্রের “মানময়ী গার্লস 
স্কুলও+ হিট করল। েই সময়ে আট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ দানিবাঁবুকে 
নিয়ে এলেন ষ্টারে। কলিকাতায় তখন চারটি থিয়েটার--্টার, মিনার্তা 
নাট্যনিকেতন, রঙমহল | ্রারে দানিবাবু *পোস্বপুত্র' নাটকে শ্যামাকান্তের 
ভূমিকায় এবং অপরেশচন্ত্রের শ্রীগৌরাঙ্গ নাটকে চাপাল-গোপালের 
ভূমিকায় “নাট্যজগতকে একেবারে স্তম্ভিত ও চমতকৃত করিয়া দ্রিলেন |” 
পোস্পুত্রের প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ১২ই মার্চ, ১৯৩২ ॥ কিন্ত 
প্রতিভার সেই উত্ভতাসন ছিন ক্ষণস্থায়ী মাত্র__নিভবার আগে প্রদীপ যেমন 
একবার জলে ওঠে অনেকটা সেই ধরণের । তখন দানিবাবুর বয়স, ৬৫ 
চলছে । সেই বয়সেও দ্ানিবাবু প্রমাণ করে গেলেন যে, সিংহ বির 
হলেও লিংহ। 
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২৯শ্শে নভেম্বর, সোমবার, ১৯৩২ (বাংলা ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯) 
দানিবাবুর মৃত্যু হোল । রঙ্গমঞ্চে “পোর্বপুত্র' নাটকে শ্যামাকাস্তের ভূমিকাই 
তাঁর শেষ অভিনয় । ২৬শে মার্-এর রাত্রে অভিনয়ের পর তিনি অসুস্থ হয়ে 
পড়েন। সেই সময় হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তার কলিকাতার বাইরে 
যাবার কথ! হয়। নাট্যনিকেতন সেই সময় দানিবাবুকে তাদের মঞ্চে 
আনবার জন্য চেষ্টাকরে। এই প্রসঙ্গে প্রবৌধবাবুর অন্যতম পুত্র এবং 
তৎকালীন নাট্যনিকেতনের স্বত্বাধিকারী শ্রীস্থধীরচন্দ্র গুহ আমার কাছে 
একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন । ঘটনাটি এই : “তখন শিশিরবাবু আমাদের 
খিয়েটারে যোগদান করেছেন । আমাদের মনে হোল এই সময়ে দানিবাবুকে 
যদি পাওয়া যায়, তাহলে খুব ভাল হয়। এই উদ্দেশ্ত নিয়ে আমি একদিন 
দ্ানিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন অন্ুস্থ হয়ে বাড়িতে 
আছেন। আমি সঙ্গে করে হাজার টাকা ( একটাকা নোটের দশখানা 
বাণ্ডিল ) নিয়ে গিয়েছিলাম তাকে অশ্রিম দেবার জন্য । সেই বাণগ্ডিলগুলি 
তার সামনে রেখে প্রস্তাব উত্থাপন করি । তখন দ্রানিবাবু আমাকে বলেন, 
“বাবা, আমি এখন অন্ুস্থ, জুস্থ হয়ে ফিরে এসে তোমাদের থিয়েটারে 10. 
করব, কথ! দিচ্ছি” । আমি বললাম, “তা"হলে বাঁয়না হিসাবে এই টাকা- 
গুলে! আপনি রেখে দিন” । তিনি বললেন, “যদি মারা যাই, তা হোলে আমি 
তোমার কাছে খণী হয়ে থাকব, তা হবে না, বায়না আমি কিছুতেই নেব না। 
ও টাকা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, বাবা? । দানিবাঝুর এই নিলোৌভত। দেখে 
আমি সেদিন স্তত্ভতিত হয়ে গিয়েছিলাম । ফিরে এসে এই কথা! যখন বাবাকে 
বলি, তিনি আমাকে বলেন, হ্যা, গিরিশচন্দ্রের উপযুক্ত পুত্র বটে ।” 

দানিবাবুর মৃত্যুতে সেই সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় 
লেখা হয়। তাতে বল! হয়ঃ “নাট্যসআট গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র, 
নটচুড়ামণি স্ুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সর্বজনপরিচিত দরানিবাবু পরলোক গমন 
করিয়াছেন । *বঙ্গরঙ্গমঞ্জে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বিভিন্ন নাটকের নায়কের 
ভূমিকায় অভিনয় করিয়া তিনি যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা খুব 
কম নটের, ভাগোই ঘটিয়াছে। পঁচিশ বৎসর তিনি রঙমঞ্চের সহিত সংহ্গিষট 
ছিল্লেন। সেই স্বদ্বেশীষুশ্গে ষখন জাতীয়ভাবের গ্োতনা রঙ্গমঞ্চে প্রভাব 

টি 
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বিস্তার করিয়াছিল এবং গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল 
প্রভৃতির নাটকের ভিতর দিয়া নবধুগের নবভাব শতথারায় প্রবাহিত হইতে- 
ছিল, সেই সময়ে দানিবাবু তাহার খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ 
করিয়াছিলেন । তাহার অভিনয়ে ছিল পৈত্রিক আভিজাত্য |” 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দানিবাঁবুর মৃত্যুতে সেই সময়ে নাট্যনিকেতন 
মঞ্চে যে মহতী শোকসভার অনুষ্ঠান হয়েছিল, উনিশ বছর আগে গ্রিরিশ- 
চন্দ্রের মৃত্যুতে টাউন হলে অনুষ্ঠিত বিরাট শোকসভা ভিন্ন আর কোনে! নটের 
মৃত্যুতে এমন সভা. কলিকাতায় হয় নি। দানিবাবুর শোকসভায় সভাপতিত্্‌ 
করেছিলেন বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় । অপরেশচন্দ্র তখন অসুস্থ হয়ে 
কলিকাতার বাইরে ছিলেন, তিনি একটি লিখিত বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, 
আর বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক মম্মথমোহন বস্থ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 
ও শিশিরকুমীর ভাছুড়ী প্রভৃতি । সেই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম । 
প্রেক্ষাগারে সেদিন অগণিত দর্শকের সমাবেশ হয়েছিল এবং প্রায় আড়াই 
ঘণ্টা ব্যাপী সেই সভায় শ্রোতাদের ধৈর্চ্যুতি ঘটেনি । শিশিরকুমার ছিলেন 
সর্বশেষ বক্তা এবং আধঘণ্টাকাল ধরে তিনি বক্তৃতা করেন। সেদিনের 
সভায় তারই বক্তৃতা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ৷ দানিবাবুর ব্যক্তিত্ব ও 
তার নাট্য প্রতিভা বিশ্লেষণে তার সে-বক্কৃতা ছিল যেমন পাপ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনি 
মর্মস্পর্শী । ছু,একটি কথা আমার আজো মনে আছে। শিশিরকুমার 
বলেছিলেন : “দানিবাঁবুর গল! ছিল অপূর্ব__উদ্দারা-মুদারা-তারা তিন গ্রামেই 
গল! চলত । বিয়োগান্ত ভূমিকায় তিনি ছিলেন অদ্ধিতীয়, তবে কমেডিই 
তিনি সবচেয়ে ভাল করতেন । হাশ্তরস স্ষ্টি করতে তিনি দক্ষ ছিলেন-_ 
“সরলা” নাটকে তার “গদাধর” অবিস্মরণীয় । তার ব্যক্তিত্বও ছিল প্রথর |” 
শেষ বয়লে আমরা দানিবাবুর প্রতিভার যে চরম বিকাশ লক্ষ্য করি, বলা 
বাহুল্য, এ শুধু সম্ভব হয়েছিল প্রতিভাবান প্রতিদবন্বী তরুণ নট শিশির- 
কুমারের জন্যই, এ কথা আগেই বলেছি । 

দানিবাবুর মৃত্যুর পরবর্তী বৎসরে তার সমসাময়িককালের আরেকজন 
প্রসিদ্ধ অভিনেতার মৃত্যু হয়। তিনি গিরিশচন্দ্রের শ্যালকপুত্র চুনিলাল দেব । 
একদা! নাট্যামোদী দর্শকদের কাছে 'দানি-চুনি,_-এই নাম ছুটি বিশেষ 
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আকর্ষণের বিষয় ছিল। চুনিবাবুর অধ্যক্ষতায় বাংলার একাধিক বঙ্গালয় 
উন্নতিলাভ করেছিল । অভিনয় শিক্ষাদীনেও তার শক্তি ছিল। নাট্য- 
সাহিত্যেও তার প্রতিভার কিছু ছাপ আছে । তার লেখা অন্ততম কৌতুক- 
নাঁটিক! “কুজ ও দরজী” নাট্যমন্দিরে নূতন করে খোলা হয়েছিল | 

এই সময়ে দানিবাবু ভিন্ন নবধুগের অন্যতম! প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী 
কষ্ণভামিনীর মৃত্যু বাংল। থিয়েটারের ইতিহাসে আর একটি মর্মন্তদ ঘটনা । 
এরপর ১৯৩৩ সালে আর্ট থিয়েটার উঠে যায়। দ্রানিবাবু নেই, কষ্ণভামিনী 
নেই, অপরেশচন্ত্র অন্ুস্থ, “্টারের ভরাহাট একেবারে ভাঙিয়া গেল”? । 
শিশিরকুমার আর্ট থিয়েটারের ভগ্রাবশেষের ওপর প্রতিষ্ঠা করলেন তার 
«নব নাট্যমন্দির । এই নূতন মঞ্চে শিশিরকুমারের উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রয়াস 
শরতচন্দ্রের বিরাজ বৌ” ও “বিজয়া”, জলধর চট্টোপাধ্যায়ের “রীতিমত নাটিক”, 
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের “দশের দাবী” এবং রবীন্দ্রনাথের “যোগীযোগ” ও-শ্যামা?। 
তিনি রাম-চরিত্রের রূপ দিয়েছিলেন, রাবণ-চরিত্রটিকে রূপ দেবার জন্ত তিনি 
“সরমা” নামে একখানা নৃতন পৌরাণিক নাটকও মঞ্চস্থ করেছিলেন এখানে । 
সেই সময়ে হঠাৎ রামায়ণের রাবণ-চরিত্রটির প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে-__-নব 
নাট্যমন্দিরে যখন “সরম1” অভিনীত হয়, তখনই আর একটি মঞ্চে ( সম্ভবতঃ 
রঙউমহল ) 'রাবণ+ নামে একটি নাটকের অভিনয় হয়। এ ছাঁড়া তারাম্ন্দরীকে 
নিয়েতিনি কয়েক রাত্রির জন্য পুরাতন “রিজিয়া” নাটকের পুনরভিনয়ও 
করেছিলেন । “রিজিয়াতে' শিশিরকুমার বক্তিয়ার ও ঘাতকের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পুরাতনের মধ্যে “প্রফুল্ল”, “বলিদান”, *চন্দ্রগুপ্ত/, “সীতা? 
“শেষরক্ষা”, “দিখ্বিজয়ী” প্রভৃতি নাটকেরও অভিনয় এখানে হয় । নবনাট্য- 
মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছিল জনৈক খান্তগীর-রচিত “"অভিমানিনী” নাটক 
দিয়ে। সে নাটক চলেনি। তার প্রযোজনাও উল্লেখযোগ্য ছিল না। 
ষ্টার বোর্ডে নব নাট্যমন্দিরের স্থিতিকাল মাত্র চার ব্ছর। তারপর 
্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে ফৌজদারী ও উচ্ছেদের মামলায় বিপর্যস্ত হয়ে শিশির- 
কুমারকে এ মঞ্চ ত্যাগ করতে হয়। অতঃপর প্রায় চার-পাঁচ বছর তার 
জীবন মঞ্চের বাইরেই অতিবাহিত হয়। তারপর তাঁর নটজীবনের শেষ 
পর্যায় শ্রীরমের আরম্ভ । শ্রীরঙ্গমের কথা পরে হবে, আপাততঃ নবনাট্য- 
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মন্দির-গ্রসঙ্গ আমাদের আলোচনার বিষয় । 

গতধুগের প্রসিদ্ধ অভিনেতা উপেন্দ্রনাথ মিত্রের মৃত্যু এই বছরের (১৩৪০) 
আর একটি গ্রাসিদ্ধ ঘটনা । সেই সময়ে “নাচঘর" পত্রিকা উপেন্ত্রনীথ সম্পর্কে 
লিখেছিলেন £ প্গতযুগের আর কোন অভিনেতাই বোধ হয় তার চেয়ে দীর্ঘ 
জীবন লাভ করেন নি। বাংলা রঙ্কালয়ে নবধুগের হত্রপাঁত হবার অনেক 
আগেই তিনি নটচর্ধা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ধারা তার অভিনয় 
দেখবার স্থুযৌগ পেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই মত এই যে__উপেন্দ্রনাথের 
মতন উচ্চশ্রেণীর নাট্যকলাবিদ্‌ পৃথিবীর যে কোন দেশেই দুর্লভ, কিন্ত তিনি 
প্রথম শ্রেণীর কলাবিদের যশ ও সন্মান লাভ করেন নি। তিনি অত্যন্ত 
স্বভাবসিত্ধ অভিনয় করতেন, নবযুগেরও কোন অভিনেতা বাস্তবতায় তাকে 
অতিক্রম করতে পাঁরেন নি। তিনি হাঁন্ত ও করুণ ছুই রসেই ছিলেন সমান 
দক্ষ । তার “মীরজাফর” (পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ) অতুলনীয় হয়ে আছে।” 


টাকে পুরাতন বাড়ি আর্ট থিয়েটারের হাতে আসার পর সুসংস্কৃত 
হয়েছিল । তাঁরই ওপর কিছু রং করে প্রাষ্টার লাগিয়ে নিলেন শিশিরকুমার। 
নবনাট্যমন্দিরের যাত্রাপথে প্রতিপক্ষ থিয়েটার হিসাবে তখন নাট্যনিকেতন 
আর রঙমহলের খ্যাতিই সমধিক । দানিবাবুর মৃত্যুসময়ে শিশিরকুমার 
কিছুকাল নাট্যনিকেতনের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তখন তিনি এখানে 
পুরাতন নাটক “গৈরিক পতাকা" শিবাজী আর নৃতন পৌরাণিক নাটক 
মহাপ্রস্থানের পথে শ্রীরুষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন । ১৩৪১ সালে 
(ইং ১৯৩৪) নবনাট্যমন্দিরে তিনখানি নূতন নাটক মঞ্চস্থ হয়, ঘথা “বিরাজ 
বৌ+, “সরমা* ও “বিজয়া” | “বিরাজ বৌ”-র নাট্যরূপ শিশিরকুমার স্বয়ং দিয়ে- 
ছিলেন। এর প্রথম অভিনয় রজনীর তারিথ £ ২৮শে জুলাই, ১৯৩৪ । এই 
নাটকের ভূমিকাঁলিপি এইরকম ছিল £ নীলাঘ্বর__শিশিরকুমার ১ পীতাস্বর 
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (আদ্লবাবু); বিরাজবৌ-_কক্কা। “সরমা”র ভূমিকী- 
লিপি এইরকম ছিল £ রাবণ-_শিশিরকুমার ; রামচন্দ্র বিশ্বনাথ 2 লক্ষ্মণ_- 
সত্যেন গোস্বামী ; তরণীসেন-মানিক বন্দোপাধ্যায় (নবাগত) ; বিভীষণ__ 
শৈলেন চৌধুরী ) মন্দোদরী-কঙ্কা। সীতা- প্রভা এবং সরমা- রাণীবালা । ' 
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২২শে ডিসেম্বর, শনিবার, (বাংলা ৬ই পৌষ, ১৩৪১) শরতচন্দ্র-রচিত 
উপন্যাস “দত্া”-র নাট্যরূপ “বিজয়া” উদ্বোধন হোল | এই নাটকখানি এই 
ভাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল-_“মঙ্গলঘট স্থাপিত । অভিনেতৃগণ শ্ুদ্ধচিত্তে 
নিষ্ঠার সঙ্গে বিজয়ার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সাফল্য 
স্থনিশ্চিত।» বিজয়ার অভিনয় ও প্রযোজনা ছুই-ই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল 
এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই নাটকখানি জনপ্রিয়তা অর্জনা করে। এই 
নাটকের ভূমিকালিপি এইরকম ছিল £ রাসবিহারী-__শিশিরকুমার ; 
নরেন-_ বিশ্বনাথ; বিলাসবিহারী_-শৈলেন চৌধুরী; পরেশ- প্শনন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ( নবাগত ); দয়াল- শীতল পাল; বিজয়া-_শ্রীমতী কঙ্কা; 
নলিনী-_রাঁণীবালা। এই নাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিল ছুটি চরিত্র 
রাঁসবিহাঁরী এবং বিজয়া, আর এই ছুটি ভূমিকাঁতেই যথাক্রমে শিশিরকুমার 
ও কঙ্কীবতী অসাধারণ অভিনয় করেন। নব নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার 
শরৎচন্দ্রের "গৃহদাহ” উপন্ঠাসের নাট্যরূপ “অচল!” মঞ্চস্থ করেছিলেন। 
এ নাটকখানি কিন্তু আশানুযায়ী সফলতা অর্জন করেনি । 

এই বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যাক্মের ১লা৷ 
জ্যেষ্ঠ, ১৩৪১)1। ইনি একাধারে নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য। থিয়েটার 
পরিচালন। করবার ক্ষমতা এর অসাধারণ ছিল। গিরিশচন্জ্রের সাহচর্ধে 
নাট্যজীবন গঠিত করার স্থযোগ ইনি পেয়েছিলেন এবং গুরুর ভাবধারার 
অনুসরণে নাটক রচনা করেন । ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্বের ১১ই আগষ্ট গিবিশচন্রের 
অধ্যক্ষতায় যখন ক্ষীরোদপ্রসাদের ্ঠাদবিবি, নাটক দিয়ে কোহিনুর 
থিয়েটারের উদ্বোধন হয়, সেই নাটকে অপরেশচন্ত্র মল্লজীর ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন । সেই সময় থেকেই তার নটজীবনের প্রকৃত আরম্ত | “রঙ্গালয়ে 
ত্রিশ বৎসর” নামক একখানি অসমাপ্ত গ্রন্থে অপরেশচন্ত্র তার সুদীর্ঘ 
নটজীবনের অভিজ্ঞতা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন । 

পরের বছরের বড়দিনে মঞ্চস্থ হয় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের “দশের দাবী'- 
হবিজন আন্দোলন নিয়ে লেখা একখানি সুন্দর সরস কিন্ত স্থানে স্থানে নিতাস্ 
দূর্বল নাটক । এর ভূমিকালিপি এইরকম ছিল : দয়াল-_-শিশিরকুমার ; 
শিশানাথ-বিশ্বনাথ 9 প্রফুলপ-শৈলেশ চৌধুরী ) মহিম--কনকনারায়ণ রায়? 
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অমরেশ-স্থবোধ মজুমদার ) স্ুজাতা-_-কঙ্কা এবং নলিনী-- প্রভা । “দশের 
দাবী”্র পর মঞ্চস্থ হয় *্ামা" | কিন্ত এই বছরে নব নাট্যমন্বিরের সর্বাধিক 
প্রসিদ্ধ নাট্যপ্রয়াস হোল জলধর চট্টোপাঁধ্যায়-রচিত “রীতিমত নাটক” । 
১৩৪২-এর ২৫শে অগ্রহায়ণ এটি মঞ্চস্থ হয়। এর ভূমিকাঁলিপি এইরকম 
ছিল £ | 

প্রফেসর দিগন্বর--শিশিরকুমার ভাছুড়ী 

দ্রীননাথ-_শীতলচন্দ্র পাল 

দিব্যেন্দ-_-শৈলেন চৌধুরী 

বসন্ত-_ অমল বন্দ্যোপাধ্যায় ( নবাগত ) 

গণপতি-_কাতিকচন্ত্র দে 

রঞ্জন__সত্যোন্দ্র গোস্বামী 

সৎ ডাক্তার__বিশ্বনাথ ভাছুড়ী 

নবরুষ্ণ- শান্তশীল গোস্বামী 

স্বাগতা-_ প্রভা 

শাস্তা__রাণীবালা 

সাত্বনা-_বেলারাণী ও 

এই নাটকে প্রফেসর দিগন্বরের ভূমিকায় শিশিরকুমার তার প্রতিভার 

এক সম্পূর্ণ নূতন পরিচয় দিয়েছিলেন__য! দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মুগ্ধ 
হয়েছিলেন । এই নাটকের ঘষাঁ-মাজায় ও গঠনে শিশিরকুমারের অনেকখানি 
হাত ছিল বলে প্রাচীরপত্রে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে তার নামও 
বিজ্ঞাপিত হয়েছিল অন্ঠতম নাট্যকার হিসাবে । এই প্রসঙ্গে শচীন সেনগুপ্ত 
লিখেছেন: “বিরাজ বৌ” আর “রীতিমত নাটকে'র প্রয়াস দেখে অনুমান করা 
অসঙ্গত হয় না যে, তিনি (এই সময়ে ) বাংলা নাটকের নৃতন রূপের সন্ধান 
করেছিলেন।” নব নাট্যমন্দিরে শেষ নূতন নাটক রবীন্দ্রনাথের “যোগাযোগ”। 
নাট্যরূপ কবি স্বয়ং করে দিয়েছিলেন এবং এই নাটকে মধুস্থদনৈর ভূমিকায় 
শিশিরকুমার অবতীর্ণ হন। তার এই এমধুহ্থদন”» অনেকের মতে, 
আশানুযায়ী হয় নি। মনে আছে, কবি যেদিন “যোগাযোগের অভিনয় 
দেখতে আসেন, সেদিন দর্শকসংখ্যা এক শোও পূর্ণ ছিল না। 
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নব নাট্যমন্দিরের একটি স্মরণীয় সম্মিলিত অভিনয্নের উল্লেখ করতে 
হয়। গিরিশচক্দ্রের “বলিদাঁন । সে রাত্রিতে এই নাটকে নবযুগের 
তিনজন প্রসিদ্ধ নট-_শিশিরকুমার, অহীন্ত্র চৌধুরী ও রাধিকানন্দ__ 
যথাক্রমে করুণাময়, রূপটাদ ও ছুলালটাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 
অসম্ভব দর্শক সমাগমে “বলিদানে”র এই অভিনয় খুব উপভোগ্য হয়েছিল, কিন্ত 
দর্শকচিত্বকে মুগ্ধ করেছিলেন মাত্র একজন-__তিনি ভগ্রম্থাস্থ্য বাধিকানন্দ | 
সে রাত্রিতে “বলিদাান' নাটকের সঙ্গে ছিল “শেষরক্ষা” ৷ “শেষরক্ষা”র 
অতিনয়ের সময় দেখা যায় যে শিশিরকুমার কিঞ্চিৎ অপ্ররৃতিস্থ। দর্শকদের 
মধ্য থেকে আমি তাই বলে উঠেছিলাম-:''961610061705 2170. 00081) 
816 1006 21259 61১০ 52)6 01 0০000 51065 0: 032 10900112161? 
আমার এই মন্তব্য গুনে, অভিনয়ের মাঝখানে শিশিরকুমার হঠাৎ দীড়িয়ে 
পড়েন এবং পাদপ্রদীপের দ্দিকে একটু এগিয়ে এসে দর্শকদের উদ্দেশে 
বলেন--”১৪৪ ১০০: 02:00007। আমি তখন উঠে দাড়িয়ে আবার এ 
কথাটির পুনরুস্তি করি এবং শেষে বলি “০০ 00100 9178৮ -এই' যেই 
বল!, অমনি ঈষৎ হেসে শিশিরকুমার উত্তর দিলেন-_-9010:5, [ 0610776 6০ 
0 ০০) 0678£09:5.৮ তার এই মন্তব্যটি মনে রাখার মতন বলেই 
ঘটনাটি এখানে উল্লিখিত হোল । 

মবনাট্যমন্দির উঠে যাবার চার-পাঁচ বছর পরে রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের 
পুনরাবির্ভীব ঘটল ১৯৪২ খ্রীষ্টান্বের জানুয়ারি মাসে । সদ্য বিলুপ্ত নাট্য- 
নিকেতন মঞ্চেই প্রতিষ্ঠিত হয় তার নটজীবনের শেষ কীতি শ্রীরঙগম ৷ জীবনে 
এই তার নিজস্ব সর্বশেষ মঞ্চ এবং এইখানেই তার নটজীবনের সর্বাধিক- 
কাল- প্রায় চৌদ্দ-পনর বছর-_একাদিক্রমে অতিবাহিত হয়েছিল । 

১৯৪২-এর ১০ই জানুয়ারি শ্রীরঙ্গমের উদ্বোধন হোল তারাকুমার 
মুখোপাধ্যায়-রচিত “জীবনরঙ্গ' নাটক দিয়ে । নাটকের নামকরণ শিশির- 
কুমারের। দীর্ঘকাল পরে মঞ্চে একটি বিশেষ ভূমিকায় (যে ভূমিকা! 
অনেকটা 2:0১198800191) শিশিরকুমারের আত্মপ্রকাশ সেদিন নাট্যা- 
মোদী দর্শকমহলে যে কৌতুহল ও আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল তা৷ প্রথম 
রজনীর ঘর্শক সমাগম দেখেই বোঝা! গিয়েছিল। শিশিরকুমারের জনপ্রিয়তা, 
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তার প্রতিষ্ঠার নূতন পরিচয় পাওয়া গেল সেদিন। নাট্যাচার্য অমরেশের 
ভূমিকায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তার জীবনের কথাই সেদিন বলেছিলেন। 
সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এই নাটকখানি সেদিন তার ছুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ইঙ্গিত 
বহন করে এনেছিল । বোঝা! গেল শিশিরকুমার আর পুরাণের যুগে ফিরে 
যাবেন না। কিন্তু বাঙালি দর্শক “জীবনরঙ্গ” নিতে পারে নি। এই 
নাটকেও তিনি একজন নবাগতকে (শচীন মিত্র) দিয়ে নায়কের ভূমিক! 
অভিনয় করিয়েছিলেন আর সাবেক কালের প্রভ1-কস্কাকে বাদ দিয়ে দুজন 
নবীনা অভিনেত্রীকে দিয়ে নাটকের নায়িকা ও প্রতিনায়িকার ভূমিকার 
অভিনয় করান। নবাগতা বন্দনা নায়িকা নিভার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 
পরে শিশিরকুমারকে বলতে শুনেছি-_-“জীবনরঙ্গে নিভার ভূমিক1 করেছিল 
বন্দনা, বড়ো ভাল করেছিল ।” প্রথম ছুই রজনীর অভিনয়ের পরে একদিন 
সকালে জীবনরঙ্গের একটা দীর্ঘ সমালোচনা ইংরেজিতে লিখে শিশির- 
কুমারকে দেখাই । আমার সেই সমালোচনায় একট! লাইন আমার মনে: 
আছে। আমি লিখেছিলাম-_“:৬21) 01)0061) 01109] 17 50170296102) 
৪20 ০০%1:0] 11) 00500001017 200 20০0০ ৪1], 70916206 ঠাও 
71007061010, 01215 10০৮ ৫1209. 19 025017)20. 0০ 702 2101১, আমার 
এই মন্তব্য দেখে শিশিরকুমার সেদিন বলেছিলেন, “মনের কথাই লিখেছ। 
এ নাটক চলবে না, জানি ।. তবু একটা! €06110767) করতে দোষ কি ?” 

শ্রীরঙ্গমের পরবর্তী ইতিহাস একাধিক সার্থক নাটকের অভিনয় এবং 
গ্রযোজনার ইতিহাস । একে একে তিনি উপহার দিলেন “উড়োচিঠি”, 
'মায়া+, “মাইকেল”, “পরিচয়”, “বিপ্রদাস”, “ুংখীর ইমান+, “বন্দনার বিয়ে” 
“বিন্দুর ছেলে» “দেশবন্ধু”, 'প্রশ্ন, “তখ তে তাউস” প্রভৃতি | এইগুলির মধ্যে 
“মাইকেল”, “পরিচয়”, €প্রশ্দু “তথ তে তাউস”-এ শিশিরকুমীরের অভিনয়- 
প্রতিভার'নৃতন পরিচয় পেয়ে নাট্যামোদী দর্শকর! বিস্মিত হয় । “বিপ্রদাস” 
যখন মঞ্চস্থ হয় তখন তিনি তার অনুজ বিশ্বনাথ ভাছুড়ীর হাতে শ্রীরঙ্গম 
পরিচালনার সকল দায়িত গ্ত্ত করেন। 

প্রীরঙ্গমে 'মাইকেল” যখন বিজ্ঞাপিত হয় তখন তাঁর কিছু আগেই 
বঙমহল মহাকবির জীবনচরিত নিয়ে লেখা একখানি নাটক মঞ্চস্থ করে এবং 
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সেখানে নাম-তৃমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী । কখিত আছে, 
রঙমহলে “মাইকেল”, দেখে এসে একজন যখন শিশিরকুমারকে বলে, “্বড়- 
বাবু, দেখলাম ওর! মীইকেলের বাবহৃত টেবিল-চেয়ার দেখিয়েছে ।”__তখন 
এই কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, “আমি টেবিল-চেয়ার দেখাব না, অভিনয় 
দেখাব |” তাই তিনি দেখিয়েছিলেন। এইখানে প্রসঙ্গত: প্রীরঙ্গমে মাইকেল- 
নাটকের জন্মকখা একটু বিবৃত করা দরকার । শ্রীরঙ্গমের উদ্বোধন হবার 
আগে শিশিরকুমার নিক্ষিয় বসে ছিলেন না। তখন তার বাস! ছিল গড়পাড় 
অঞ্চলে রাজ দীনেক্তু স্্রীটে গুরুপ্রসাদ দাসের বাড়িতে-_বাড়িটার নাম “গোল্ড 
কটেজ” । সেইখান থেকে, আমি দেখেছি, অনেক সময় তিনি বাছুড় বাগান 
দিয়ে আমহার্ট দ্ীট ধরে হেঁটে চলেছেন, আমহাষ্ট স্ত্রী ও হারিসন রোডের 
সংযোগ স্থলের কাছাকাছি একটা মেসে । দেই মেসে তখন থাকতেন তার 
পরম ন্েহভাজন নিতাই ভট্টাচার্ধ। নিতাইবাবুকে দিয়ে তথন থেকেই তিনি 
মাইকেলের জীবনী নিয়ে নাটক লেখান শুরু করেছিলেন। প্রায় প্রতিদিন 
সকাল ন*টায় যেতেন, ফিরতেন বেল একট। কি ছুটোয়__-তেমনি ভাবে 
পদব্রজেই ৷ তখন একদিন ট্র্টামে আমাকে বলেছিলেন_-“আমি মাইকেলের 
যে 59205190101 দেব তাই হবে [5৪1 মাইকেল”। উত্তরে আমি বলেছিলাম, 
“যদি নাটক 90:06 হয় 1৮--47596 15 91180 [ ৪] 8661 59 5651 
£5 ৫0818 1715 1250৮, বলেছিলেন শিশিরকুমার । এইভাবেই “মাইকেল? 
নাটক তৈরি হয়েছিল। 

“দেশবন্ধু নাটকখানি য়ৌলিক নাটক নয়। এরও একটু নেপথ্য ইতিহাস 
আছে। শ্রীরঙ্গম-এর গোড়ার দিকে আমি কিছুকাল শিশিরকুমারের ঘনিষ্ঠ 
সারিধো এসেছিলাম । তখন নান] সময়ে তাঁর সঙ্গে নাটক নিয়ে আমার 
আলোচনা হৌত । লগুনের ভিক্টর গৌলা'নজ. প্রকাশিত 7০108 [010/0 
০1 7০02 বইখানি একদিন তাকে পড়তে দিয়ে বললাম, “এর মধ্যে 
তিনখানা নাটক আমার খুব ভালো লেগেছে, শেরিফের 4/9%4%9/5 1080 ১. 
বার্কলের 7%5 75228 1) 4 70%% (কুমারী ফ্লোরেন্দ নাইটিজেলের 
জীবনী নিয়ে লেখা নাটক') আর গ্যাসলে ভিউকস-এর 19০7 725 415 
7)07670%8 (মূল নাট্যকার ফল্যালফ্রেভ হ্যম্যান এবং নাটকের মুল নাম 
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7786 772204) | দেখবেন শেষের ছু'খান! বাংলায় ৪90 করার খুব 
8০07৫ আছে ।” বলা বাহুল্য, তিনি খুব আগ্রহ সহকারেই এই নাট্যসংকলন 
গ্রন্থটি পড়েছিলেন এবং শেষে একদিন আমাঁকে বললেন, «খুব ভালো! বই। 
শেষের নাটকটি আমি বাংলায় করতে চেষ্টা করব। কিন্তু কাকে দিয়ে 
লেখাই ?” তখন আমি বলেছিলাম, “মনোরঞ্জনবাবুকেই এই ভারটা দিন:।” 
নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে দৃশ্ট-সংস্থান ও পাত্র-পাত্রীর নাম বদলে 
দিয়েছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । দুঃখের বিষয় এ নাটকখাঁনি জমেনি, প্রধান 
ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় সত্বেও জমেনি। প্রেমীস্কুর আতর্থার লেখ 
“তথ তে তাউস” নাটকখানি শিশিরকুমারের হেফাজতে ছিল সেই নাট্য- 
মন্দিরের সময় থেকে । এই নাটকখানি যখন তিনি মঞ্চস্থ করেন তখন 
শ্রীরমের দৈন্য অবস্থা__তাঁই একমাত্র জাহান্দর শা-র চরিত্রটির অভিনয় ভিন্ন 
এই নাটকের আকর্ষণীয় আর কিছুই ছিল না; এমন কি লাল কু'য়ারের 
চরিত্রটিতে অভিনয় করবার জন্ত তিনি একটি সুস্রী। নবীন! অভিনেত্রীর সন্ধান 
পর্যস্ত করেন নি। শ্রীর্গমে তার আর একটি কীতি গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা, 
নাটকের পুনরভিনয়। অপরেশচন্দ্র তার “রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর? গ্রন্থে 
লিখেছেন : “সিরাজদ্দৌলা পুলিশ হইতে পাশ করাইবার সময় বিশেষ বেগ 
পাইতে হইয়াছিল। প্রথম পাুলিপির বহু স্থানে গিরিশচন্দ্র অদল-বদল 
করিতে বাধ্য হন। শেষে এমন হইয়াছিল যে, তাহাকে একদিন সকাল 
শট! হইতে বেল ২ট1 পর্যন্ত পুলিশ অফিসে ধরণা দিতে হয়। সেই দিন 
অদল-বদলের মধ্যস্থ হয়েন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্ীযুত জলধর সেন ও স্বর্গীয় 
স্রেশচন্ত্র সমাজপতি |” এই নাটক সেদিন পিতাপুত্র এক সঙ্গে মিনার্ভার 
মঞ্চে অভিন্বয় করেছিলেন $ গিরিশচন্দ্র করিমচাচা আর দানিবাবু সিরাজ । 
কখিত আছেঃ মে অভিনয়ের অন্যতম দর্শক ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক । 
মিনার্ভায় এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ছিল ১৩১২১ ২৪শে 
ভাত্র। তখন মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী ছিলেন মনোমোহন পাড়ে । দেশ 
স্বাধীন হবার পর যখন এই নিবিদ্ধ নাটকখানি বাহুমুক্ত হয়ে শ্ীরঙগমে মঞ্চস্থ 
হোল তথন শিশিরকুমার ছিলেন নেপথ্যে । সিরাজদ্দৌলা ও করিমচাচার 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন যথাক্রমে তার ছুই অনুজ-_মুরারি ভাছুড়ী ও 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ২৩৯ 


ভবানী ভাছুড়ী। করিমচাচার ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন নটগুরু 
গিরিশচন্ত্র। ভবানীকিশোর সেই কঠিন ভুমিকাটি শিশিরকুমারের শিক্ষা- 
নৈপুণ্যে মঞ্চে আশ্চর্যভাবে রূপায়িত করেছিলেন । আর আলিবর্দি বেগমের 
কঠিন ভূমিকায় শ্রীমতী রেবা আশ্চর্য অভিনয় করে “লেডি আলমগীর” বলে 
খ্যাতি লাভ করেন। শ্রীরঙ্গমে “সিরাজদ্দৌলা”র অভিনয় হয় ১৯৪৭-এর 
ডিসেম্বরে । সিরাজের ভূমিকায় মুরারিবাবুর অভিনয়ও ভালো! হয়েছিল। 
পরে শিশিরকুমার স্বয়ং সিরাজ-চরিত্রের রূপদান করেছিলেন। তবে 
এ নীটকও চলে নি। 


শ্রীরক্গমে “বিপ্রদ্দাসের” উদ্বোধন হয় ১৯৪৩ কি ১৯৪৪ সালে । সে-বছর 
€বিপ্রদাস*ই সবচেয়ে বেশি দর্শক আকর্ষণ করেছিল, অথচ এ নাটকে শিশির- 
কুমার পাদপ্রদীপের সামনে অন্ুপস্থিত ছিলেন । “বিপ্রদ্বাস? উপন্ঠাসকে নাটকে 
রূপায়িত করেন বিধায়ক ভটাচার্ধ এবং তাকে মঞ্চোপযোগী করে দেন স্বয়ং 
শিশিরকুমার । শুধু তাই নয়। উদ্বোধন বাসরে এবং পরবর্তী ছুইটি অভিনয়ের 
প্রাক্কালে তিনি তার থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যের দিকে দর্শকদের চেতনা জাগিয়ে 
তোলবার জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার প্রতিভার 
যোগ্যতম উত্তরাধিকারী হিসাবে তার অনুজ বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর হাতে 
শ্রীরঙ্গমৈর ভার ন্যন্ত করে নাট্যজগৎ্ থেকে তিনি সাময়িক অবসর গ্রহণ 
করেন। সে-বছর “বিপ্রদাসে” যে জনসমাগম এবং শ্রীরঙ্গমে যেরূপ অর্থাগম 
হয়েছিল, তা নাট্যমন্দিরের প্রথম অর্থ্য “সীতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 
এই নাটকের বিপ্রদাঁস, বায়সাহেব, দ্বিজদাস ও বনদনার ভূমিকায় যথাক্রমে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশ্বনাথ, শৈলেন চৌধুরী, মিহির ভষ্টাচার্য ও মলিন! 
দেবী। পরবর্তীকালে শিশিরকুমার ছু'“একবার বিপ্রদাসের ভূমিকায় দেখ! 
দিয়েছিলেন এবং বন্দনার ভূমিকায় কয়েক রাত্রির জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন 
এবুগের সবচেয়ে প্রিয়দর্শনা ও প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সীত। দেবী । তুলনায় 
সীতাদেবী অভিনীত বন্দনাই উল্লেখযোগ্য । 

“পরিচয়” মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৯ গ্রষ্টান্বে। “পরিচয়”ও শিশিরকুমারের একটি 
ছুঃসাহদিক নাট্যপ্রয়াস, কারণ জিতেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত এই 
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নাটকখানি গতানুগতিক সামাজিক নাটক নয়। এই নাটকে রায়বাহাছুর 
শশাঙ্ক চাটুজ্যের ভূমিক! শিশিরকুমারের নটজীবনের বহু অবিশ্মরণীয় ভূমিকার 
মধ্যে একটি । অনুজ ভবানীকিশোরও এই নাটকে ডাঃ আলির চরিত্রে 
সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। নায়কের ভূমিকায় ব্যক্ভিত্বসম্পন্ন তরুণ 
অভিনেতা কমল মিত্রের অভিনয়ও নিখুঁত হয়েছিল। এই নার্টকের 
গ্রযোজনাও ছিল অদ্ভুত । তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'পরশ্ন” নাটক যঞ্চ্থ 
হয় ১৯৫৩ শ্রীষ্টাব্বের ওর! জানুয়ারি | শ্রীরঙ্গমে ইহাই শেষ নৃতন নাটক এবং 
এই নাটকের নীতীনের ভূমিকাই নৃতন নাটকে শিশিরকুমারের শেষ ভূমিকা 
গ্রহণ । এই নাটকের নৃতনত্ের মধ্যে ছিল এই যে, নাটকখানি অভিনীত 
হোতে সময় নিত মাত্র একঘণ্ট। পঞ্চাশ মিনিট । নীতীনের ভূমিকায় শিশির- 
কুমার ও মণিকার ভূমিকায় সরযৃবালা অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই নাটকে । 
অন্তান্য ভূমিকায় ছিলেন মুরারি ভাছুড়ী, রঞ্জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল ঘোষ, 
বিনয় বোস, অজয় মুখোপাধ্যায়, সুধীর দে, রেবা ও লীলা । শ্রীরঙ্গমের 
তখন যে অত্যন্ত দৈন্ত অবস্থা চলছে তা বোঝ। গেল সংবাদপত্রে এই নৃতন 
নাটকের বিজ্ঞাপন দেখে । মাত্র ২ ইঞ্চি এক কলমের মধ্যে নাটকখানি 
বিজ্ঞাপিত হয় কাগজে । এই নাটকের প্রসঙ্গে পরিমল গোস্বামী লিখেছেন, 
“আধুনিক কালে আধুনিক ব্ষিয়বস্ত নিয়ে পুরাতন নাট্যরীতিকে অনুসরণ ন! 
করে আধুনিক নাটক কি.করে অভিনীত হওয়া উচিত তার ইঙ্গিত পাওয়া 
যাবে এতে ।” 

এইসব বিভিন্ন নুতন নাঁটক মঞ্চস্থ কর। ভিন্ন শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমার যেসব 
পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন এই চৌদ্ব-পনর 
বছরের মধ্যে সেগুলির তালিকার মধ্যে আছে, সীতা, আলমগীর, প্রফুল্ল, 
চন্দ্রগুপ্ত, সধবার একাদশী, জনা, খাঁসদখল প্রভৃতি । নাট্যমন্দির ও নব নাটা- 
মন্দিরে শিশিরকুমার কখনো অমৃতলালের কোনে! নাটক মঞ্চস্থ করেন নি। 
শ্ীরমেই প্রথম তিনি রসরাজের প্রসিদ্ধ কৌতুকনাট্য 'খাসদখলে”র পুনব- 
ভিনয় করেন। নিতাই-এর ভূমিকায় শিশিরকুমার অপূর্ব অভিনয় করে- 
ছিলেন। বিগতধুগে এই ভূমিকার অভিনয়ে অমর দত্তের খুব সুখ্যাতি 
ছিল। শ্রীর্মের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা “আলমগীর, 
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নাটকের ত্রিংশ বর্ধব্যাপী অভিনয়ের উৎ্পব । এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি হয় ১৯৫১ 
্রীষ্টাব্বের ১০ই ডিসেম্বর । আবার প্র তারিখেই মঞ্চে শিশিরকুমারের ত্রিশ 
বৎসর পূর্ণ হয়। মঞ্চে ত্রিশ বতসর উত্তীর্ণ হওয়ায় নাট্যাচার্য তার সহকর্মী, 
সুহৃদ ও অন্থরাগীদের আমন্ত্রণ করে “আলমগীর নাটকাভিনয় দ্বার] তাদের 
আপ্যায়িত করেন এবং অভিনয়ের আরম্ভে শিশিরকুমার মঞ্চে তার ত্রিশ 
বছরের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বিবৃত করেন । তিনি এটাকে বিবৃতি না বলে 
বলেন “কৈফিয়ৎ, (এটি পরিশিষ্টে দেওয়া হোল )। সেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্বের ১০ই 
ডিসেম্বর থেকে শুরু করে জীবনের এই ত্রিশ বছর তিনি এই একটি চবিত্র 
সমানে অভিনয় করে এসেছেন, এ-কথ1 ভাবতেও আশ্চর্য লাগে । এমন 
দৃষ্টান্ত বাংল! খিয্সেটারের ইতিহাসে এই প্রথম। শিশিরকুমার তাই 
বলতেন__-“আলমগীর অভিনয়ে আমার ক্লান্তি আসে না__জীবনের শেষ 
দিন পর্যস্ত আমি এর অভিনয় করে যাব।” করেছিলেনও তাঁই। 


১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্ষের ২৭শে জানুয়ারি । শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গমকে কেন্দ্র 
করে বাংলার নাট্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক বেদনার ইতিবৃত্ত রচন। করে 
রাখলো এই দিনটি । ২২শে জানুয়ারি শ্রীরঙ্গমে “মিশরকুমারী” অভিনীত 
হোল । আবন-_শিশিরকুমার ; সামন্দেশ- ছবি বিশ্বাস । সোমবার, ২৩শে 
জানুয়ারি--শিশিরকুমীরের জীবনে একটি প্রিয় তারিখ। প্রতি বসরই 
তিনি স্থভাষচন্দ্রের জন্মতিথি পালন করতেন থিয়েটারে । সেদিনও এর 
ব্যতিক্রম হোল না। সেদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সৌম্যেন্্রনাথ 
ঠাকুর, মন্মথমোহন বন্ধ, পূর্ণচন্ত্র রায় । লাধারণ মঞ্চে শিশিরকুমীরের সেই. 
শেষ বক্তৃতা । সেদিন “চন্ত্রগুপ্তঁ অভিনীত হোল; চাণক্যের ভূমিকায় 
শিশিরকুমার । পরদিন মঙ্গলবার, ২৪শে জানুয়ারি, ১৯৫৬ (বাংল! ৭ই 
মাঘ, ১৩৬৩) শ্রীরঙ্গমের বিশেষ অভিনয় প্রফুল্ল” । বিভিন্ন ভূমিকায় 
শিশিরকুমীর, ছবি বিশ্বীসঃ নিভাননী, রাণীবালা, রেব1, শেফালিকা প্রভৃতি । 
এই তিনদিনের অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তির নীচে “বিশেষ দ্রষ্টব্য” হিসাবে বল! 
হয়েছিল £ “এই কয়দিন অভিনয়ের পর কিছুকাঁলের জন্য অভিনয় বন্ধ 
থাকিবে ।” জনসাধারণ এর অর্থবুঝতে পাবে নি। সেই “কিছুকাল? সাধারণ 
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মঞ্চে “চিরকাল, হোয়ে রইল। অভিনয়ের শেষ যবনিক নেমে এলো-_ 
সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমারের নট-জীবনের যবনিকাপতনও দর্শকগণ যেন 
বিষ হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করলেন। পেশাদার রঙ্মমঞ্জে শিশিরকুমারকে আর 
দেখ! গেল না। সাধারণ নাট্যশালায় শিশিরকুমারের সেই শেষ অডিনয়। 
এবং শেষ অভিনয় হিসাবে তিনি যে নাটকথানি নির্বাচন করেছিলেন,। তার 
চেয়ে ভালে! আর কোনে নাটক নির্বাচিত হোতে পারত না। সেদ্দিন 
মঞ্চে শিশিরকুমারের সাজান বাগান সত্যই শুকিয়ে গেছে । ২৭শে জানুয়ারি 
তাকে শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে আসতে হয়। নাট্যশালায় ধার জীবনের সুদদীর্ঘ- 
কাল কেটেছে নাট্যশালার সেবায় আত্মনিয়োগ করে, বাংলার রঙ্গমঞ্চকে 
যিনি এক নূতন খাতে প্রবাহিত করে দিয়েছেন, জীবন-সায়াহনে এসে 
শ্রীরক্ষম থেকে শিশিরকুমারের এইভাবে বিদায় গ্রহণ খুবই দুর্তাগোর কথা 
নয়কি? প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! দরকার যে, শ্রীর্মে শেষ অভিনয় রজনী 
ঘোষণা কর! হয় নি, কারণ শিশিরকুমারের ধারণা ছিল-_ওটা! ভিক্ষারই 
নামান্তর । অযোধ্যার রাজ! রামচন্দ্র, দিগ্িজয়ী নাদ্দির শা আর তূ-বিজয়ী 
আলমগীর আর যাই হোন, ভিক্ষুক হতে পারেন না। 


.॥ ১৩॥ সমসাময়িক বাংল! থিয়েটার ॥ (২) 


বিংশ শতকের তৃতীয় দশককে আমরা বাংল! খিয়েটারের নবধুগের 
দ্বিতীয় পর্ব বলতে পারি । এই পর্বেই আমরা নাট্যশালার যে উন্নতি লক্ষ্য 
করি তার স্থিতিকাল এই শতকের পঞ্চদশক পর্যস্ত--অর্থাৎ একটানা বিশ 
বছর । এই দ্বিতীয় পর্বেই আমরা যেমন একাধিক রঙ্গালয় পেয়েছি, তেমনি 
একটি-ছুটি করে কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে ও পেয়েছি, ছই-একজন 
নাট্যকার পেয়েছি, কিছু ভাল নাটক (সাহিত্য হিসাবে না হোক, মঞ্চ- 
সফলতার উপযোগী নাটক ) পেয়েছি । ষ্রেজ টেকনিকের ক্ষেত্রেও এই 
লময়েই আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষ্য করি বাংল! থিয়েটারে। রতীন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, কমল মিত্র, ছবি বিশ্বাস, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
জহর গান্গুলী, নিতীশ মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, বাণীবালা, সরযূবালা, 
রেবা, বন্দনা, অপর্ণা, শান্তি গুপ্তা, প্রভৃতি এই দ্বিতীয় পর্বের মধ্যেই পড়েন। 
নাট্যনিকেতন, নবনাট্যমন্দির, রঙমহল প্রভৃতি রঙ্গালয়ের প্রত্যেকেই এই 
সময়ে কিছু না কিছু নৃতন মুখ মঞ্চে আমদানী করেছেন। এই পর্বে নায়ক 
হিসাবে, কি চেহীর1, কি অভিনয় সকল দিক দিয়েই আদর্শ ছিলেন রতীন 
বন্দোপাধ্যায় । রঙমহলে “মহানিশা" নাটকেই এঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটে 
সাধারণ থিয়েটারে । আবার এই দ্বিতীয় পর্বে নাট্যপ্রয়াসও কম বৈচিত্র্য- 
মণ্ডিত নয়। শহরে দুটি নৃতন রঙ্গালয়ের মৃতন ভবন এই সময়কার ঘটন!। 
চিৎপুরে ছুর্গাদাসের নেতৃত্বে রঙ্গমহল থিয়েটার ও ধর্মতলা স্্রীটে চীপ 
থিয়েটার €ঞসদিন সত্যই থিয়েটার জগতে নৃতন ধরণের প্রয়াস ছিল । তৃতপূর্ 
গ্যালফ্রেড মঞ্চে নাট্যভারতীও এই সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস 
হিসাবে পরিগণিত হবে । পুরাতন ষ্টার ও মিনার্তা ত ছিলই । অপরেশচন্দ্রের 
মৃত্যুর পরবর্তী কয়েক বৎসর ষ্টার থিয়েটারের ইতিহাস বিশেষ গৌরবজনক 
নয়, অন্ততঃ প্রগতিমূলক নাটপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে ত নয়ই। বিষয়বস্তর 
নৃতনত্বের দিক দিয়ে এই সময়কার ্টারের উল্লেখযোগ্য দান চারটি, “মহারাজ। 
নন্দকুমার”, “রাণী ভবানী”, “টিপু স্থলতান, আর “রণজিৎ সিংহ । এই 


১৩ 


২৪২ শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার 


চারখানি নাটকের প্রযোজনা এবং অভিনয়ও প্রশংসনীয় হয়েছিল, সবচেয়ে 
ভাল হয়েছিল “নন্দকুমার' । মোটের ওপর নবধুগের এই দ্বিতীয় পর্বের 
কেন্দ্রে শিশির-প্রতিভা ছিল বলেই সমসাময়িক নাট্যচেতন! ও নাট্য প্রয়াস 
এমন প্রবল ও ব্যাপক হয়ে উঠতে পেরেছিল । এই অধ্যায়ে আমরা সেই 
ইতিহাসই সংক্ষেপে বলব। ৰ 


বাংল। নাট্যশালার নবযুগের দ্বিতীয় পর্ব রবীন্দ্রনাথ ও শরতচন্ত্রের নাটকের 
অভিনয়ের জন্ত প্রসিদ্ধ । সেই যে আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির এই বিষয়ে 
অগ্রণী হয়েছিলেন, সেই ধার! অর্থাৎ রবীন্দ্র-শরৎচন্ত্রের নাটকের ধারা বিশ 
শতকের পঞ্চ দশক পর্যন্ত চলে এসেছে । বঙ্কিমচন্ত্রের মতন বোধহয় শরৎ- 
চন্দ্রের আর কোন উপন্তাসই অভিনীত হতে বাকী নেই। এই প্রসঙ্গে শচীন্দ্র- 
নাথ সেনগুপ্ত তার “বাংলার নাটক ও নাট্যশাল1 গ্রন্থে লিখেছেন £ আর্ট 
থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের যত নাটক অভিনীত হয়েছে, নাট্যাচার্ষের নাট্য- 
মন্দিরেও তত নাটকই অভিনীত হয়েছে ৷ নাট্যমন্দিরে অভিনীত হয়েছে 
“বিসর্জন”, “শেষরক্ষ1”, “তপতী”। আর আর্ট থিয়েটারে হয়েছে “চিরকুমার 
সভ1”, “শোধবৌধ”, “গৃহপ্রবেশ” । কিন্ত পৌরাণিক নাটকে নাট্যাচার্য ষে 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দ্বিয়েছেন, রবীন্দ্র-নাটকে সে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে তিনি 
আর্ট থিয়েটারের অভিনয়কে মান করে দিতে পারেন নি । আর্ট থিয়েটারের 
তিনখানি ববীন্ত্র-নাটকের অভিনয়ই নিকুপম হয়েছিল। আবার শরৎচন্দ্রের 
উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রথমে আর্ট থিয়েটার মঞ্চস্থ করলেও নাট্যাচার্যই 
তাদের অভিনয়কে অনুপম করে তোলেন । “পল্লীসমাজ' ষ্টারে যা অভিনীত 
হয়, নী রূপ নিয়ে নাট্যমন্দিরে তার তুলনায় অনেক ভালো, অভিনীত 
” বাংলা থিয়েটারে একদা বস্কিমচন্দ্রকে যেভাবে প্রতিত্ঠিত করেছিলেন 

রে যুগের গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল, অর্ধেন্দু, অমর দত্ত প্রভৃতি শক্তিমান 
অভিনেতা, এ যুগে তেমনি একা শিশিরকুমারই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাংলা 
খিয়েটারের সংষোগকে সার্থক করে তুলেছিলেন। তার সেই আদর্শ এই 
ছ্বিতীয়পর্ে বিশেষভাবে অন্ুস্ত হয়েছে একাধিক নাট্যমঞ্চে। মঞ্চে শরৎ- 
চন্দ্রের উপন্তাসগুলির সম্ভাব্যতা শিশিরকুমারই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ২৪৩ 


এবং সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের অভিনয়ে শরৎচন্দ্রের একাধিক 
উপন্যাসের নাট্যবূপকে অবলম্বন করে যে নৃতন উদ্দীপনা ছুই যুগ্ন ধরে 
চলেছিল, সে ইতিহাস মনে রাখবার মতন। শিশিরকুমার পথ না দেখালে 
মঞ্চে তারাশঙ্করের আবির্ভাব সহজ হোত ন1। 

নবযুগের দ্বিতীয় পর্বের একটু আগে বাংল! থিয়েটারের সঙ্গে নজরুল- 
প্রতিভার সংযোগ সাধনের গৌরব তখনকার নবীন নাট্যকার শচীন্ত্রনাথ 
সেনগুপ্তেরই প্রাপ্য ৷ যদ্দিও নজরুল-প্রতিভার প্রতি শিশিরকুমারই সর্বপ্রথম 
আকুষ্ট হয়েছিলেন, তথাপি তিনি তার কোন সুযোগই গ্রহণ করতে পারেন 
নি। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্বে অনাদি বনু যখন সাময়িকভাবে মনোমোহন থিয়েটার 
গ্রহণ করেন, তখন তিনি শচীনবাবুর “রক্তকমল" মঞ্চস্থ করেন। “রক্তকমল” 
শচীনবাবুর প্রথম নাটক এবং সে-নাটকে অভিনবত্ব ছিল অনেক, বিষয়বস্তর 
দিক দিয়ে তো বটেই, আঙ্গিকের দিক দিয়েও সে-নাটকের বৈশিষ্ট্য ছিল। 
বাংলা ষ্টেজে ছু ঘণ্টা পনর মিনিটের নাটক সেই প্রথম ; এর অনেক পরে 
শ্রীরঙ্গমের প্রশ্ন” নাটক । “রক্তকমলে”র চারথানি গানই নজরুলের লেখা 
এবং এই গানই ছিল নাটকের প্রধান আকর্ষণ । ইন্দুবালার কণ্ঠে নজরুলের 
গান খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সেদ্িন। তারপর থেকে বাংলা 
থিয়েটারের একাধিক নাটকে নজরুলের গান পরম আকর্ষণের বিষয় হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল । এইভাবেই সেদিন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের 
প্রতিভার সে সাধারণ নাট্যশালার যোগাযোগ হওয়ার ফলে থিয়েটারের 
অগ্রগতি হয়েছিল বিস্ময়কর | 

নবধুগের দ্বিতীপর্ধের আর একটা স্মরণীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় 
প্রয়োগব্যবস্থার ক্ষেত্রে। অভিনয়রীতি ও প্রয়োগপদ্ধতিতে যে ষুগাস্তর 
শিশির-প্রতিভা এনে দিয়েছিল, সেই ধারাকে "আরো! উন্নততর, আরো 
আধুনিক করে তুললেন সতু সেন। বাংলা খিয়েটারের নবযুগের দ্বিতীয় 
পর্বের প্রথম দ্শ-বারে। বৎসর (১৯৩০ থেকে ১৯৪২ ) নাটকের প্রযোজনা 
ক্ষেত্রে সতু সেনের প্রতিভা-ই সমধিক সক্রিয় ছিল। বাংলা রঙ্গমঞ্জে ভার 
মবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দাঁন হোল তূর্থায়মান বা £০০15274 স্েজ | রগুমহলে 
'মহানিশ1” নাটকে বাঙালি দর্শক সেই প্রথম তূর্ণায়মান মঞ্চ চাক্ষুষ করল। 


২৪৪ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


এই নৃতন ধরণের প্টেজ দৃশ্ঠ-পরিবর্তনে অনেকখাঁনি সহায়তা করল এবং সমগ্র 
অভিনয়কে অভূতপূর্ব গতিবেগে সমৃদ্ধকরল। সামাজিক নাটকের সেট- 
সেটিংসের ক্ষেত্রেও সতু সেন বাস্তবতা এনে দিয়েছিলেন, যেমন তিনি এনে 
দিয়েছিলেন মুভ-লাইটের ব্যবহারে । এই প্রসঙ্গে শচীন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত 
যথার্থই লিখেছেন__“সমগ্রভাবে অভিনয়ের অঙ্গ হিসাবে আলোর ব্যবহার 
অভিনয়কে এবং নাটককে কত বেশি মর্মম্পর্শী করে, সতু সেন তা বুঝিয়ে 
দিয়েছিলেন...সতু সেনের কৃতিত্ব আরো শ্বীকার করতে হয় এই কারণে 
যে, আলো! কি করতে পারে তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন থিয়েটারের 
প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের একান্ত অভাব সত্বেও ।” 


১৯৩০ স্রীষ্টান্দে কলিকাতায় প্রকৃতপক্ষে ছুটি থিয়েটার__মিনার্ভা ও ষ্টার । 
এই বছরের শেষভাগে দেখা গেল অহীন্দ্র চৌধুরী ষ্টারের ম্যানেজার । 
ভৃপেন্দ্রনাথ বন্দযোপাধ্যায়ের “দেশের ডাক, তখন মিনাভাঁর আকর্ষণ । 
চারুশীল! তখন এইখানে । সেই বছর অনুরূপ! দেবীর ঘমন্ত্রশক্তি” মঞ্চস্থ করে 
আর্ট থিয়েটার নাট্যামৌদী মহলে তুমুল সাড়া জাগিয়ে তুলেছেন । অপরেশ- 
চন্ত্রই এই উপন্তাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন । এই নাটকের বাণী, অন্বর ও 
মথ.রো--এই তিনটি চরিত্রে যথাক্রমে কৃষ্ণভামিনী, ইন্দুভ্যুণ ও তিনকড়ি 
চক্রবর্তীর অভিনয়ই ছিল পরম উপভোগ্য । ্টারে 'মন্ত্রশক্তি? “কর্ণার্নে”্র 
জনপ্রিয়তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সেদ্িন। তারপর ১৯৩১-এর 
অক্টোবরে অপূরেশচন্দ্রের শ্রীগৌরাঙ্গ, নাটকে চাঁপাল-গোপালের ভূমিকায় 
দানিবাবুর অভিনয়ই ছিল প্রধান আকর্ষণ। পুরাতন নাটকের মধ্যে এখানে 
তখন পুজার আসরে চন্ত্রণ্ডধ” ও প্রফুল্প৮র অভিনয় হোত । দানিবাবুর শেষ 
বয়সে তার লুপ্ত প্রতিভার বিকাশের স্থযোগ দিয়ে আর্ট থিয়েটার সেদিন 
একট! বড়ো কার্জ করেছিলেন । ১৯৩৩ (বাংলা ১৩৪০) খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 
তিনটি থিয়েটার রঙমহল, মিনার্ত! ও নাট্যনিকেতন। এই সময়টা বাঁংলা 
থিয়েটারে অনুরূপ দেবীর সময় বলা চলে-_মন্ত্রশক্তি+ “মহানিশী”, *পোস্তপুত্র” 
ও “ম-_প্রায় একসঙ্গে শহরের তিন্টি বঙ্গালয়ে অভিনীত হয়ে দর্শকসমাঁজে 
বেশ একট। সাড়1 এনে দিক্লেছিল । এমন্ত্রশক্তি” ও “মহানিশার” সাফল্য তো! 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ২৪৫ 


প্রবাদবাক্যের মধ্যে দাড়িয়ে গিয়েছিল | প্রকৃতপক্ষে বঙমহুল এই একখানি 
নাটক মঞ্চস্থ করেই খ্যাতিলাভ করে। “মহানিশা”্র বিভিন্ন ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, রবি রায়, ভূমেন রায়, 
কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, চারুবাল1, শেফালিকা, রাজলক্ষমী (বড়) প্রভৃতি । নাটয- 
রূপ ছিল যোগেশচন্দ্রের আর প্রযোজন। সতু সেনের । নাট্যনিকেতন “ঝড়ের 
রাতে”, “জননী” প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে যখন আসর জমাতে পারলেন 
না, তখন তারা কিছুকাল “সাজাহান”,চন্দ্রশেখর”» “মন্ত্রশক্তি' প্রভৃতি পুব্রাতন 
নাটক দিয়ে তাদের অন্তিত্ব বজায় রাখেন। তারপর “মহানিশা"র সাফল্যে 
অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবোধচন্ত্র গুহ অন্ুুরূপা দেবীর “মা” নিয়ে (১৩৪০, পৌষ ) 
আত্মপ্রকাশ করলেন। “জননী” নাটকে নাট্যনিকেতনে সর্বপ্রথম ওয়াগন 
ষ্টেজ ( ছ29 5028০) ব্যবহৃত হয় । তখন নাট্যনিকেতনের অভি- 
নেতৃসংঘের মধ্যে ছিলেন অহীন্ত্র নির্মলেন্দু, রাধিকানন্দ, মনোরঞ্জন, 
চারুণীলা, সুশীলাবাল1, নীহারবালা» শৈলেন চৌধুরী, কুস্থমকুমারী, রাণীবাল। 
প্রভৃতি । “মা” নাটকও বেশ জনপ্রিয়ত। অর্জন করেছিল । রঙমহলে এই 
সময় (ডিসেম্বর, ১৯৩৩) মন্মথ রায়ের “অশোক” মঞ্চস্থ হয়। সেদিনের 
রঙমহলে “অশোক একটি বিফল প্রয়াস হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। 
এরপর “বাঙলার মেয়ে রঙউমহলের একটি সার্থক দান। মিনার্তায় 
তখন পৌরাণিক ধারায় পুরাতনের রোমন্থন চলছে-_“বামনাবতার” | 
১৯৩৩-এর কলিকাতায় নাট্যনিকেতনের একটি প্রয়াস “ক্রব্হ' নাটক । 
পৌরাণিক নাটক » এর রচয়িতা ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । “চক্রব্যুহের, 
প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩ (বাংলা ৭ই অগ্রহায়ণ, 
১৩৪১ )। এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নির্মলেন্মুঃ 
অহীন্দ্রঃ মনোরঞ্জন, সন্তোষ সিংহ, সস্তোষ দাস, গণেশ গোস্বামী, ললিত মিত্র, 
চারুশীলা, সরযুবালা, নিরুপমা, তারান্ুন্দরী, উষ্াবতী, ছুর্গারাণী, নীহারবাল। 
প্রভৃতি । দৃশ্ঠ-পরিকল্পনায় ছিলেন চাকু রায়; গান ও সুর নজরুল আর 
নৃত্য-পরিকল্পনায় নীহারবালা । “চক্রবযহ” নাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিল 
“শকুনিঃ । এই ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়, “কর্ণার্জুনে” শকুনির 
“ভূমিকায় নরেশ মিত্রের অভিনয়কেও অতিক্রম করে গিয়েছিল | 'র্যাস-. 
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পুটিন+ চিত্রে লায়নেল ব্যারিমূর নাম-ভূমিকায় যেরকম অভিনয় করেছিলেন, 
অহীন্দ্বাবুর শকুনি ঠিক সেই 1:61286-এ উঠেছিল বলা চলে । “শকুনি,-ই 
এই নাটকের প্রধান চরিত্র এবং রজমঞ্চে শকুনির প্রাধান্তই ফুটে উঠেছিল 
অবলীলাক্রমে তার অভিনয়ে । নাট্যকার-পরিকল্পিত শকুনি-চরিব্রটিকে তিনি 
রঙগমঞ্চের ওপর বিচিত্রভাবে মূর্ত করে তুলেছিলেন । হাস্যরসের আবরণে 
কুরুকুল বিদ্বেষ, পিতৃঅস্থি-নিমিত পাশাকে বক্ষে ধারণ করে প্রতিহিংসার 
চক্রিতার্থতা সম্পাদনের গোপন চেষ্টা-_অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়ে আশ্চর্যভাবে 
ফুটে উঠতে দেখেছি । বাংল] থিয়েটারের নবধুগে বহু স্মরণীয় ভূমিকাভিনয়ে 
মধ্যে অহীন্দ্রবাবুর শকুনি একটি, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত: 
রঙ্গমঞ্জের আর একটি শকুনির উল্লেখ করতে হয়__তিনি নৃপেশচন্দ্র রায় । 
নাট্যমন্দিরে “নর-নারার়ণ নাটকে শকুনির ভূমিকায় তার অভিনয়ও 
উল্লেখযোগ্য । তবে শকুনির চরিত্র-চিত্রণে ক্ষীরোদপ্রসাদ বা মনোরঞ্জন 
অপেক্ষা অপরেশচন্দ্রই সমধিক কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন তার কর্ণাজুন। 
নাটকে এবং সেই ভূমিকায় অভিনয় করেই নরেশ মিত্র তার নটজীবনে 
প্রতিষ্টা অর্জন করেন। 

নাট্যনিকেতনের যিনি অধিকারী ছিলেন সেই প্রবোধচন্ত্র গুহ বাংলা 
থিয়েটারের নবধুগের ছিতীয় পর্ধে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে 
আছেন। তিনি শুধু প্রতিভাবান প্রযোজকই ছিলেন না, আর্ট 
থিয়েটারের অভিজ্ঞতাকেও তিনি নাটানিকেতনের উন্নতিকল্পে কাজে 
লাগিয়েছিলেন ; এর থিয়েটারেও বহু জ্ঞানী, গুণী ও বিদধ্জনের 
সমাগম ছোতে দেখেছি । থিয়েটারের ব্যবসায়ী তিনি ছিলেন সত্য, 
কিন্ত শিল্পকে হত্যা করে তিনি ব্যবসা করেন নি। প্রত্যেক নাটকেই 
তিনি অজন্র খরচ করতেন এবং সর্বাঙ্গহন্দর করার দিকে তার একটা 
গ্রবল বঝেশক ছিল । থিয়েটারে 91.00,8291710 জিনিসটি তিনি খুব 
ভাল বুঝতেন এবং নাট্যনিকেতনে অভিনীত প্রায় প্রত্যেকখানি নাটকেই 
তিনি এর পরিচয় দিয়েছিলেন। এঁতিহীসিক সামাজিক এবং পৌরাণিক 
নাটকই তিনি মঞ্চস্থ করেছিলেন। নৃতন নাট্যকার, নৃতন অভিনেতা- 
অভিনেত্রীর সন্ধানেও তিনি ব্যস্ত থাঁকতেন/ ছবি বিশ্বাস ও অহর গাঙ্গুলী 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ২৪৭ 


তে! নাট্যনিকেতনেরই আবিফার । নবযুগের দ্বিতীয় পর্বে নাট্যনিকেতনের 
স্বরণীয় নাট্যপ্রয়াস হিসাবে শরৎচন্দ্রের “পথের দাবী+, রবীন্দ্রনাথের “গোরা+, 
তারাশঙ্করের “কালিন্দী+, শচীন্ত্রনাথের “সিরাজদ্দৌল1' এবং মন্মধ রায়ের 
“কারাগার” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । “গোরা” নবনাট্যমন্দিরে 'যোগা- 
যোগেশর সমসাময়িক । শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের নাটক করছেন শুনে 
প্রবোধ গুহও নিশ্চিন্ত রইলেন না । এই প্রসঙ্গে সুধীর গুহ একটি ঘটনার 
উল্লেখ করেছেন আমার কাছে । স্থুধীরবাবু বলেছেন :” আমরা যখন “গোরা 
করব ঠিক করেছি সেই সময়ে একদিন সকালে শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা 
হোল। তিনিও তখন যোগাঁয়োগ+ মহলায় ফেলেছেন । ্টারের বারান্দা 
থেকেই তিনি আমাকে বললেন-স্থধীর, তোমরা নাকি “গোরা” করছ ?, 
আমি বললাম, হ্যা ।__“কে ডাইরেক্ট করবে, 0187905০ করল কে?; 
আমি বললাম, 'গোরা”্র নাট্যরূপ নরেশদা” দিয়েছেন, তবে কবি দেখে 
দিয়েছেন। আর ডাইরেকশান আমাদের দুজনার, আমার ও নরেশদা”্র। 
শিশিরবাবুঃ বললেন, “তোমাদের সাহস তো বড় কম নয়। জানো, রবিবাবুর 
নাটক করা মানেই লোকসান দেওয়া ; তবে প্রবোধবাবু আমার মতনই 
দুঃসাহসী | শিশিরবাবুর কথাই ঠিক হয়েছিল । “গোরা” মঞ্চস্থ করে আমরা 
নাম করেছিলাম, কিন্তু খুব জোর “মার” খেয়েছিলাম । “কেদার রায়ের 
9819৩ গোরার চেয়ে বেশি ছিল ।” “গোরা”র বিফলতার কারণ, আমার 
মতে, এর নাট্যরূপের দুর্বলতা, নাটক 5010080 হয়নি, আর নাম-ভূমিকায় 
ভূমেন রায়ের অভিনয়ও 'আশান্যায়ী হয়নি । 

নাট্যনিকেতনের আর একটি স্মরণীয় দান “সিরাজদ্দৌলা? ৷ শচীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্তের এই এ্রতিহাসিক নাটকখানি নামভূমিকায় বাঁণী-বিনোদ নির্মলেন্দু 
লাহিড়ীর মর্মম্পর্শা অভিনয়ের গুণে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । 
এই নাটকে লুৎফার ভূমিকায় অভিনয় করে সবযুবালা বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করেন। এই নাটকের গ্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ২৯শে জুন, ১৯৩৮ 
পরিচালনায় ছিলেন সতু সেন ও নির্মলেন্দু। ভূমিকালিপি এইরকম ছিল £ 
সিরাজ- নির্মলেন্দু; গোলা হোসেন _রবি রায় ; রাজবল্লভ-_-মণি ঘোষ ? 
মীরজাফর-_শিবকালী চট্টোপাধ্যায়; জগৎশেঠ-_কুঞ্জলাল সেন ; মিরণ-_ 
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নরেন চক্রবর্তী ; ওয়াটশ-_ভূপেন চক্রবর্তী; ফাদার লঙ--নরেন চক্রবর্তী; 
আলেয়।-_নীহারবাঁল! ; লুৎফা__সরযূবাল! এবং ঘসেটি-__নিরুপমা | 

এর পর নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হয় মন্মথ রায়ের “মীরকাঁশিম” । নাম 
ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় স্বন্দর হয়েছিল । কিন্তু এ-নাটক বেশিদিন 
চলেনি। | 


বাংলা থিয়েটারে গিরিশযুগ থেকে আরম্ভ করে শিশিরযুগ পর্যন্ত 
বহ্ছিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অন্ুরূপাদেবী, তারাশঙ্কর প্রভৃতি লেখক- 
লেখিকার একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়েছে ; কিন্তু সবক্ষেত্রেই 
সমান সফলতা অর্জন করেনি । এই প্রসঙ্গে ছ'একটি কথ! এখানে বলব । 
উপন্তাসের নাট্যরূপ বিষয়টা অনেকে ঠিকমত বোঝেন না । নাটকে অনেক 
সময় নৃতন ঘটনা বা 51002007. তৈরি করে নিতে হয় যা হয়ত মূল উপন্যাসে 
থাকে না। তা কর! হয় নাটকেরই প্রয়োজনে । উপন্যাসের ধারা যে পথ 
ধরে সহজে চলতে পারে, নাটকের ধারা ঠিক সে পথ ধরে চলেনা। 
উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে নাটক দেখতে বসলে তাই কেবলই মনে প্রশ্ন উঠবে 
উপন্তাসে তো এ ঘটনা নেই। কিন্তু উপন্যাসে যেখানে যে ঘটনা থাকে, 
নাটকে সেখানে হয়ত অন্য ঘটনার প্রয়োজন হয়। উপন্তাসের নাট্যরূপ 
উপন্যাসের সংলাঁপ-সমদ্থিত রূপ নয়। নাটক একসঙ্গে গল্প এবং সেই গল্প 
কেমন করে কাঁদের নিয়ে গড়ে উঠল তাঁরই প্রকাশ । উপন্তাসের চেয়ে 
নাটকের কাজ বেশি, বাহন বেশি অথচ সময় কম | [67০90106107 নয়, 
11765765500 হচ্ছে নাটকের কাজ । নাটকে উপন্তাসের পরিবর্তন 
তাই অবশ্থভাবী। উপন্যাসে পাঠকদের মনে যে-চরিত্র উজ্জল হয়ে উঠেছে, 
নাটকের ছকে পড়ে দর্শকদের সম্মুখে তা শ্লান হয়ে গেছে। এর বড় দৃষ্টান্ত 
শরৎচন্দ্র । তিনি নিজে “দত্ত”, “পলীসমাজ' ও “দেনাপাওনাস্র নাট্যরূপ দিয়ে- 
ছিলেন। “ষোড়শী; ও “রমা” গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত নূতন নাটক, উপন্যাসের 
নাট্যরূপ নয়। তাই এছুখানি নাটকের অভিনয় দেখে দর্শকর! তৃপ্তি পেয়েছে । 
কিন্ত নাটকাঁকারে রূপান্তরিত, “বিরাজবৌ”, “বিজয়া”, “চরিত্রহীন”, গৃহদাহ”, 
“দেবদাস” তাদের হতাশ করেছে । উপন্তাসের কিরণময়ী নাটকে উপেন- 
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সতীশের দীপ্তির সম্মুখে নিশ্রভ হয় । «পথের দ্বাবী”র সকল দাবীই নাট্য 
রূপের ক্রটির জন্য নিন্ষল হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ সন্বন্ধেও 
প্র কথা বল! চলে । রবীন্দ্রনাথের “রাজধি' উপন্তাস, কিন্ত বিসর্জন নাটক; 
“রাজ! ও রাণী” নাট্যকাব্য, কিন্তু “তপতী” অতি উচ্চশ্রেণীর নাটক | উপন্তাস 
কখনে। পোষাক বদল করে নাটক হতে পারে না। বস্কিমচন্ত্রের উপন্তাসের 
নাট্যক্ষপ সে যুগের দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছিল-__তথন উপন্যাসও ছিল নূতন, 
নাটকাভিনয়ও নৃতন। উপন্যাসের চরিত্রকে নাটকের চরিত্রে দাড় করান 
খুবই কঠিন ) শিশিরকুমীরকে তাই “বিজয়া” নাটকে রাসবিহারী চবিত্রটির 
মুড (2০9০) বদলাতে হয়েছিল নাটকখানিকে দাড় করাবার জন্য । 


নবধুগের দ্বিতীয় পর্বে রঙমহল এক নবীন নাট্যকাঁরকে আবিষ্কার করেন। 
'তিনি বিধায়ক ভট্টাচার্য । সাধারণ মঞ্চে তার প্রথম অভিনীত নাটক 
“মেঘমুক্তি” । বিধাণকের রক্তের ডাক” ও “বিশ বছর পরে” রঙমহলের 
আর ছুখানি উল্লেখযোগ্য 01930০007--রক্তের ডাক+ নাটকে দুর্গাদাসের 
অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে । ছুর্গাদাস ভিন্ন বিধায়কের নাটক আর কেউ 
বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে তখন অভিনয় করতে পারতেন না। “নন্দরাণীর 
সংসার”, “পতিব্রতা”, “চরিত্রহীন”, “মাইকেল, “ভোলামাষ্টার” প্রভৃতি 
রঙমহলের উল্লেখযোগ্য দান। শেষের তিনথানি আশাতীত সাফল্য অর্জন 
করেছিল। রঙমহলে “চরিত্রহীনে”র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী । 
১৯৪২-৪৩ গ্রীষ্টান্ষে দেখা যায় কলিকাতার পঁচিটি রঙ্গমঞ্জে এই নাটকগুলি 
অভিনীত হয়েছিল £ শ্রীরঙ্গমে £ জীবনরঙ্গ, উড়োচিঠি, মাইকেল, দেশবন্ধ ঃ 
রঙমহলে : মাইকেল, ভোলামাষ্টীর ; মিনার্ভায় £ মাটির মায়, চিরন্তণী, 
খুনী; নাট্যভারতীতে : ছুইপুরুষ ও পথের ডাক এবং ষ্টারে মহারাজ! 
নন্দকুমার | বিষয়বন্তর দিক দিয়ে নৃতনত্ব পরিবেশন করতে প্রত্যেকটি 
রঙ্গালয় এই সময় সচেষ্ট ছিলেন । রঙমহলে “মাকড়সার জাল” ও মিনার্ভাক়্ 
“চিরস্তনী” নবধুগের দ্বিতীয় পর্বে বোধ হয় প্রথম ক্রাইম দ্রামা। বুঙমহুলে 
“মাইকেলে'র নাম ভূমিকায় ছিলেন অহীন্দ্রচৌধুরী, আর শ্্রীর্গমে এ 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শিশিরকুমার | রউমহলের মাইকেল সর্ব- 
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শ্রেণীর দর্শককে খুশি করেছিল, আর শ্্রীরঙ্গমের মাইকেল কেবল এক 
শ্রেণীর দর্শককে আকর্ষণ করেছিল । শ্রীরঙ্গমের মাইকেল নাটকের যা কিছু 
ক্রটি তা হলে। পঞ্চকোটের নাচের দৃশ্য আর প্রথম অঙ্কের অতি দীর্ঘাতা। 
রঙমহলে অহীন্দ্র চৌধুরীর মাইকেল প্রায় প্রতি দৃশ্ঠেই প্রেক্ষাগৃহের করতাঁির 
দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিল । তার এই সাফল্যের মূলে ছিল তার অভিনয়ের 
বৈশিষ্টা__€700000 ॥ এই প্রসঙ্গে শচীন বাবু সত্যই মন্তব্য করেছেনঃ 
“তিনি নাটকের ইমোশানকে অন্তরে আকর্ষণ করে ঝড়ের গতি দিয়ে তা 
মন থেকে মনাস্তরে ছুটিয়ে দেন। সমগ্র প্রেক্ষাগার আন্দোলিত হয়ে ওঠে। 
ইমোশন বড় সংক্রামক | সংক্রমণ কৌশল শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কৌশল । এই 
কৌশল আয়ত্ত করেই অহীন্ত্র চৌধুরী বহু নাটকে জয়মাল্য নিয়ে তাকে 
সফল করে তুলেছেন ।” পুরাতন যুগের “রিজিয়া নাটকের পুনরভিনয় 
রঙমহলেও হয়েছিল ১৯৪৯--৫০শে; রিজিয়ার কঠিন ভূমিকায় রূপ 
দিয়েছিলেন রাণীবালা! আর বক্তিয়ারের ভূমিক1 অহীন্দ্র চৌধুরী । 
নাটানিকেতনের শেষ পর্যায়ে (১৯৩৭) যশোদানারায়ণ ঘোষের 
স্বত্বাধিকারিত্বে এখানে ক্যালকাটা থিয়েটার্স স্থাপিত হয় । ক্যালকাটা 
থিয়েটার্সের প্রথম নাটক স্ুধীন্দ্রনাথ বাহার “মোগল-মসনদ” । এর বছর 
দুই পরে নাট্যনিকেতনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং তারই ধ্বংসাবশেষের ওপর 
স্থাপিত হয় শিশিরকুমারের সর্বশেষ নাট্যপ্রয়াস-_শ্রীরম । নাট্যনিকেতন 
উঠে যাবার পর শ্রীরঙ্গম ও নাট্যভারতীর আবির্ভাব । আগে শ্রীরক্ষম, পরে 
নাট্যভারতী । নাট্যভারতীর ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শিশির মল্লিক ও যামিনী 
মিত্র এবং গোড়ার দিকে পরিচালনাঁর ভার ছিল সতু সেনের ওপর । একসময়ে 
অর্থাৎ মেট্রোপলিটানে অধ্যাপক থাক1 কালীন শিশিরকুমার শিশির মল্লিকের 
 গুহুশিক্ষক ছিলেন । তার কাছে মল্লিক মশাই ইংরেজি পড়তেন। নাট্য- 
ভারতীয় উদ্বোধনী নাটক তারাশঙ্করের “ছুই পুরুষ তখন অভিনয় ও 
প্রযোজনার গুণে অসম্ভব সফলতা! অর্জন করেছিল । বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন 
নরেশ মিত্র, যৌগেশ চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গা্ুলী, মিহির ভট্টাচাধ, 
প্রভা, অঞ্জলি, ছায়' প্রভৃতি | নাট্যভারতীর পরবর্তী 0:০04০6102-গুলির 
মধ্যে পথের ডাক”, “কক্কাবতীর ঘাট”, “তটিনীর বিচাঁর+, «সংগ্রাম ও মুক্তি”, 


শিশিরকুমার.ও বাংল! থিয়েটার ২৫১ 


ধাত্রীপান্া” ও “দেবদাস” উল্লেখযোগ্য । তারাশক্করের “পথের ডাক” নাটকের 
প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ৮ই জানুযারি, ১৯৪৩ এবং এই নাটকে একটি 
অধ্যাপকের ভূমিকায় (ডাঃ চ্যাটাজি ) বিশ্বনাথ ভাদুড়ী অপূর্ব অভিনয়- 
নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। বিশ্বনীথ তখন শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে নাট্যভারতীতে 
যোগদান করেছেন এবং শিশিরকুমীরের আওতার বাইরে এই' তার প্রথম 
অভিনয়। শেষের চারখাঁনি শচীন্দ্র সেনগুপ্তের নাটক; শরৎচন্দ্রের 'দেবদাসে”র 
নাট্যর্ূপ তিনিই দিয়েছিলেন । ধধাত্রীপান্না* নাট্যভারতীর শেষ নিবেদন । 
এই নাটকখানিও বেশ জনপ্রিয় হয় । নাট্যভারতীতে দশটি অভিনয়ের পর, 
এর দরজ] বন্ধ হয় (১৯৪৪)। পরে মিনার্ভায় নাটকখানির পুনরভিনয় 
হয়েছিল । এই নাটকের বিশেষত্ব ছিল এই যে, নাটকে কোন অস্কিত 
দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয় নি, অথব! নাচগান দিয়ে নাটকের গতিকে ব্যাহত করা 
হয়নি। অভিনয়ই যে নাটকের সবচেয়ে বড় বিষয় তাই বোঝাবার চেষ্টা 
করা হয়েছিল এই নাটকে | দেবদাসের নাম ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, বসস্তের 
ভূমিকায় নির্মলেন্দু, চুনিলালের ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পার্বতীর 
ভূমিকায় সরযুবালার অভিনয় সেদিনের সর্বোভ্তম অভিনয় ছিল। প্রমথেশ 
বড়ুয়া যে বইখানির চিত্ররূপ দিয়ে চিত্রজগতে যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন এবং 
নাম-ভূমিকায় পর্দায় অভিনয় করে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, 
শচীন বাবুর দেবদীসের নাটারূপ ব1 ছবি বিশ্বাসের দেবদাস সেই তুঙ্গতাঁকে 
স্পর্শ করতে পারে নি কিন্তু। 

১৯৪৩-৪৪ সালে রঙউমহুলে শরতচন্দ্রের “রামের স্থুমতি” (যার নাট্যব্ধপ 
দিয়েছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত ) এই সময়কার আর একটি হ্খ্যাত নাটক'। 
এর "অভিনয় ও প্রযোজন! ছুই-ই সর্বাঙ্গনুন্বর হয় । এই সময়টা ( ১৯৫০-৫১), 
ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় । কলিকাতার প্রায় সকল থিয়েটারের আধিক 
অবস্থার তখন উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। শইরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, যুদ্ধসংত্রান্ত 
কাজে লিপ্ত থাকার দরুণ লোকের হাতে পয়সার সচ্ছলতা আর ৪&005০- 
767/-গরীতি- প্রধাঁনতঃ এই' তিনটি কারণে রঙ্গালয়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তবে 
নাট্যভারতী এই সময় উঠে গেল কেন? প্রগতিশীল থিয়েটার বলেই নাট্য- 
ভারতী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল । ব্যর্থতা বা ব্যবসায়ের অসাফল্য এই 


২৫২ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয্লেটার 


পৃতন রঙ্গালয়ের উঠে যাবার কারণ নয়। সিনেমার গ্রতিযোৌগিতাই ছিল এর 
প্রতাক্ষ কারণ। এই সময় থেকেই বাংল! থিয়েটারকে এই যান্ত্রিক শিল্পের 
প্রতিদ্বন্দিতার সন্মুখীন হতে হয় এবং মঞ্চের ওপরও ধীরে ধীরে সিনেমার 
গ্রভাব এসে পড়ে । তাই পরবর্তীকালে মঞ্চের নাটকে দিনেমার কৌশল 
দেখ! গেল। এই সময়কার থিয়েটারের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল : (১) “অভিনয় 
থেকে আরতিশধ্য বর্জন করবার একটা! প্রয়াস) (২) নাটককে কেন্ত্রান্থ্গ 
করবার চেষ্টা; (৩) দৃশ্যপট ও আবহকে (আলো ও সঙ্গীতের সাহায্যে ) 
নাটকের মূল বসান্ুযায়ী করে নাটককে রসঘন করার ইচ্ছা, আর (৪) 
স্থুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত করবার চেষ্টা ।” এই সময়ে বিভিন্ন মঞ্চে 
বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন নারী-চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে যেসব অভিনেত্রী প্রতিভার 
পরিচয় দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে “দেবদাস', ধাত্রীপাক্সা” ও 'রাষ্ট্রবিপ্রবঃ 
( মিনার্ভা ) নাটকে পার্বতী, পান্না ও রৌশনআরার ভূমিকায় সরযুবালা, 
ধধাত্রীপান্না'র শীতলসেনির ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভা, “বিপ্রদাসে” বন্দনার 
ভূমিকায় শ্রীমতী মলিনা, “দেবদাসে, চন্ত্রমুখীর ভূমিকায় রাণীবালা, রামের 
হুমতি'তে নারায়ণীর ভূমিকায় স্থহাসিনী আর “টিপুক্লতান” নাটকে 
কষ্াাবাঈ-এর ভূমিকায় অপর্ণার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

বাংলা থিয়েটারের নবষুগের ছিতীয় পর্বে ছুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু 
(৫€ই আষাঢ়, ১৩৫০ ) একটি বিশেষ শোকাবহ ঘটনা । এই প্রসঙ্গে শচীন্্ু- 
নাথ লিখেছেন £ “মঞ্চে তিনি যে তারুণ্যের পরিচয় দিতেন, তা সত্যই 
বিস্ময়কর । “হিরো” হয়েই যেন দুর্গাদাস পৃথিবীতে এসেছিলেন । মঞ্চে 
তিনি যে পৌরুষের পরিচয় দ্রিতেন, আক্মকার তরুণ অভিনেতৃদের মধ্যেও 
তা বিরল।” রঙ্মহলে “অভিষেক নাটকে তার “ভরত? এ-যুগের একটি 
্মরণীয় ভূমিকাভিনয়। এই ছুর্াদাসকে পুরোভাগে রেখে নাট্যনিকেতনের 
কয়েকজন অভিনেতা! সমবায়ের' ভিত্তিতে চিৎপুরে রঙ্গমহল নামে একটি 
থিয়েটার স্থাপন করেছিলেন। রঙ্গমহলের উদ্বোধন হয় শচীন সেনগুপ্তের 
*আবুল-হাসান? নাটক দিয়ে। এপ্রয়াসও স্থায়ী হয়নি । 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ২৫৩. 


নবধুগের দ্বিতীয় পর্বের পঞ্চ দশকের তৃতীয় বৎসরে (১৯৫৩) কলিকাতায় 
থিয়েটার চারটি_ শ্রীরঙগম, রঙমহল, ষ্টার ও মিনার্তা । লেই সময়ে রঙমহলে 
চলছে "রক্তের ডাক”, “সেই তিমিরে” ; এখানে তখন বিভিন্ন ভূমিকায় ধীরাজ 
ভট্টাচার্য, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস, ভাম্কু, হরিধন, উষা, অপর্ণা, রাজলক্ষমী 
(বড়) প্রভৃতি অভিনয় করতেন » ্টারে চলেছে পুরীতনের রোমস্থন__ 
দ্বিজেন্্রলাল রায়ের “ছুর্গাদাস” ; তখন এখানে অহীন্দ্র, ভূমেন, মিহির, 
মহেন্দ্র গুপ্ত, রাণীবালা, পূিমা, ফিরোজা, বন্দন৷ প্রভৃতির সমাবেশ ঘটেছিল । 
মহেত্র গুপ্তই ছিলেন ট্টারের পরিচালক ও নাট্যকাঁর ; পরে ইনি নির্মলেন্দু 
লাহিড়ীর শিক্ষকতায় অভিনয়বিদ্ভাও আয়ত্ত করেন। এর পরিচালনাধীনে 
এরই লেখা “মহারাজ নন্দকুমার” প্রভৃতি মাত্র ছু'তিনখানি নাঁটক ব্যতীত 
টারে আর কোন নাটক সাফল্য লাভ করেনি এবং নাট্যকার-পরিচালক 
হিসাবে ইনি কোন মৌলিকতার পরিচয়ও দিতে পারেন নি। মিনার্ভা সেই 
সময় “চরিত্রহীন ও পুরাতন “বঙ্গে বর্গী' নিয়ে কোনরকমে অস্তিত্ব বজায় রেখে 
চলছিল ; তখন মিনার্তার ষ্টাফের মধ্যে ছিলেন নরেশ মিত্র, সন্তোষ সিংহ, 
রঞ্রিৎ রায়, অজিত বন্দোপাধ্যায়, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, 
জহর গাঙ্গুলী, সরযূবালা, রমাঁদেবী, উষাবতী, মলিনাদেবী প্রভৃতি । মোটের 
ওপর দেখা যায় যে, নবধুগের ছিতীয় পর্বের এই সময়টায় বাংল! থিয়েটারে 
একটা অবনতির অবস্থাই দেখা যায়। শিশিরঘুগের নাট্যকার হিসাবে 
আমরা তুলসীদাস লাহিড়ী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ 
নাথ রায় (ইনিই বাংল নাট্যসাহিত্যে একাক্কিকার ষ্টা ), নিতাই ভট্টাচার্য, 
বিধায়ক ভট্টাচার্য, তারাকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে 
পাঁরি। বাংলা নাট্যসাহিত্য তথা রঙমঞ্চ এদের স্ব স্ব প্রতিভার দানে 
নিঃসন্দেহে পরিপুষ্ট হয়েছে । তুলসীদাঁস প্রগতিশীল নট ও নাট্যকার 
ছিলেন। তার “ছুঃখীর ইমান” শ্রীরঙ্গমৈর একথানি উল্লেখযোগ্য নাটক । 
এর প্রযোজনায় শিশিরকুমাঁর তার প্রতিভার নূতন পরিচয় দিয়েছিলেন । 
নাট্যাচার্ষের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তুলসীবাবুর মৃত্যু হয়। 

বাংল? থিয়েটারের অগ্রগতি এই পর্যন্ত এসে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রশ্ন 
নাটকের পরবর্তী দু'বছর শ্রীরজমের কোনো নূতন নট্যপ্রয়াস ছিল না । 


২৫৪ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


নবধুগগ্রবর্তকের এই নিশ্টেষ্টতা শ্বভাবতঃই কিছুটা! প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে- 
ছিল সমসাময়িক রঙ্গালয়গুলির ওপর । কিছুকাল পরে অন্তান্ত রঙ্গালয়গুলির 
অবস্থা যখন হতশ্রী, তখন ট্টার থিয়েটার শ্যামলী নাটক মঞ্চস্থ করে বাংলা 
থিয়েটারে এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা করে। শ্যামলী" একটি দিক্- 
পরিবর্তন__যদিও উপন্যাসের নাট্যরূপ, তথাপি অভিনয়ে, প্রযোজনায়, 
অভিনয়ের: সামগ্রিক আবেদনে, সর্বোপরি সুষ্ঠু পরিচালনায় “ঠ্তামলী"ই সর- 
প্রথম একাদিক্রমে পাচশত রজনী অভিনীত হবার গৌরব লাভ করে। 
“সিনেমা” ্রারদের নিয়ে মঞ্চে টার থিয়েটার নৃতন পরীক্ষা করে যথেষ্ট সাফলা 
লাভ করেছেন, অন্ততঃ ব্যবসায়ের দিক দ্দিয়ে ত বটেই । উপন্তাস ভেঙে 
একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করার ট্র্যাডিসন এ-কালের ষ্টার থিয়েটারই প্রথম 
স্থাপন করেন। শরত্চন্দ্রের উপন্যাসের আবেদন বাঙালি দর্শকের কাছে যে 
আজও আকর্ষণীয় তার প্রমাণ এ-যুগের ্টারে “পরিণীতা” ও শ্রীকান্তের” 
অভিনয় । এযুগে আঙ্গিক বিকৃতি ও বীভৎস রদের নাটক বাংলা মঞ্চে 
সর্বপ্রথম দেখ! দেয় রঙমহলে “উদ্ধী” ও মিনার্তীয় “এরাও মান্য নাটকে । 

শিশিরকুমার যখন শ্রীরঙম ত্যাগ করে আসেন তার "পূর্বেই বাংলা 
থিয়েটারের ভরা হাট ধীরে ধীরে ভাঙতে শুরু করে-_একের পর এক 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মৃত্যু ঘটতে থাকে । বাধিকানন্দ, দুর্গাদাস, 
বিশ্বনাথ, শৈলেন চৌধুরী (যাদের সম্পর্কে শিশিরকুমার বলতেন, “বিস্ত ও 
শৈলেন আমার ছুই সিংহ ও ব্যান”), রতীন বন্দ্যোপাধ্যয়, অমল বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, জীবন গান্ুলী, প্রভাত সিংহ, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্য, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেশ রায়, রবি রায়, ভূমেন রায়, 
প্রভা, কষ্কাঃ চারুণীল1, রাণীবাল। প্রভৃতির মৃত্যুতে রঙ্গালয়ে একটা বিপুল 
শুন্ততা দেখা! দেয়। এঁদের প্রত্যেকের প্রতিভার দানে শিশিরযুগের 
বাংল! থিয়েটার সমৃদ্ধ হয়েছিল। তারপর সেই শূন্যতা আরো! মর্মস্তর হয়ে 
উঠল শিশিরকুমারের জীবনে তার সর্বকনিষ্ঠ ও সবচেয়ে স্নেহের পাত্র 
ভবানীকিশোরের অকাল মৃত্যুতে । . 


॥ ১৪॥ শিশিরকুমারের শিল্পন্থপ্ি ॥ 


শিশিরকুমার একজন প্রতিভাবান অভিনেতা মাত্র ছিলেন না । একটি 
স্থমহৎ শিল্পী-মানসের নিমিতিতে যতগুলি গুণের প্রয়োজন, তার সবগুলির 
সমাবেশ তার মধ্যে লক্ষ্য করাযায়। এই প্রসঙ্গে আডিং-এর কথা! মনে 
পড়ে। ১৯০৫-এর ১৪ই অক্টোবর আটটি বছর বয়সে স্যর হেনরি মারা 
যান। তার মৃত্যুর পর আভিং-প্রতিভ। বিচারপ্রসঙ্গে বিখ্যাত নাট্য সমা- 
লোচক ব্র্যাম ষ্টোকার লিখেছিলেন : 

“76180 ৪. 10100 0 00106612 270. ০161)61555 010110095৩ 00 
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' শিশিরকুমার সম্পর্কেও এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য । নাটারস-' 


২৫৬ শিশিরকুমার ও বাংলা ধিয়েটার 


পিপাস্থু দর্শকচিত্তে শিশিরকুমারের যে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ছিল, তার মূলে 
ছিল তিনটি জিনিস- প্রতিভা, পাণ্ডতিত্য ও ব্যক্তিত্ব । আভিং সম্পর্কে বার্ণার্ড 
শ-র দুটি কথ! বিশেষভাবে ন্মরণীয়-_“'5108018065 ০: 61901581105” আর 
401501550. ৮৪:72”-_শিশিরকুমারের পক্ষেও এই বিশেষণ | ছুটি 
প্রযোজ্য । এমন আভিজাত্যমণ্ডিত কমনীয় আকৃতি নিয়ে বাংল! রঙগনঞ্চ 
ইতিপূর্বে আর কোনো নটের আবির্ভাব ঘটেনি। আর্িং-এর মতই 
শিশিরকুমারের নাট্যান্গরাগ ছিল সহজাত; ছেলেবেলা থেকেই তিনি 
পাঠ্যপুস্তকের অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে নাট্যপ্রসঙ্গে আলোচনায় বেশি আনন্দ 
পেতেন, আমি তাঁর মাতুল ফণীন্দ্রকিশোরের কাছ থেকে এই কথা 
শুনেছি । শিশিরকুমার ছিলেন অধ্যাপক আর আন্ডিং ছিলেন “৪ 1১810 
ড702]20 ০০6 1,000 ০1০11” ১ কিন্ত নট হিসাবে খ্যাতি লাভ 
করবেন--এই উচ্চাভিলাষ ছুজনের মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই ছিল । 
আভিং-এর প্রেরণা ছিল শেক্স্পিয়ারের নাটক আর শিশিরকুমারকে প্রেরণ! 
জুগিয়েছিল শেক্স্পিয়াবের নাটক, গিরিশচন্ত্রের নাট প্রতিভা আর ববীন্দ্র- 
নাথের কাব্য । আভিং-এর উচ্চাভিলাষের সঙ্গে ছিল তিনটি জিনিস-_ 
02021502700 ০0100100085 29010 01700880105 02196৮21817056 210. 
10901015016 011009৮ ১-_শিশিরকুমারের উচ্চাভিলাষের সাফল্যের 
মূলেও সেই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস, সেই নিরলস অধ্যবসায় আর সেই 
অপরাজেয় অভীন্সা। লক্ষ্য করা যায়। প্রতিভা, পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্ব 
থাকলেই জীবনে সফলতা অর্জন কর যায় না; সেই সঙ্গে প্রয়োজন পরিশ্রম। 
শিল্পীর জীবন আরামের জীবন নয়, কঠোর সাধনার জীবন, এ কথা শিশির- 
কুমার বিশেষভাবেই অবগত ছিলেন । মনে পড়ে একদিন শ্রীরঙ্গমে এই 
প্রসঙ্গে তিনি আমীকে বলেছিলেন--লোকে বলে শিশির ভাছুড়ী একটা 
জিনিয়াস, কিন্ত পরিশ্রমের কথা, সাধনার কথাটা তারা ভূলে যায। বড়ো 
হোতে হোলে তার দাম দিতে হয়, হঠাৎ বড়ো হওয়া যায় না; কবি, নট, 
চিত্রকর, সকল জীবনশিল্পীব পক্ষেই এই কথাটা সত্য, জেনো । ইংরেজ 
কবি তাই তো বলেছেন £ 
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শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ২৫৭ 
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অনেক নাটক আমি মঞ্চস্থ করেছি, কিন্ত তার প্রত্যেকখানার পেছনে 
থাকতো 5080-50-0৫ ৪ 0195 ছাঁড়া কোনো নাটক ঠিকভাবে মধ্যস্থ 
করী চলে না; মনে রেখো 2৪০01106 1], 10510151550 52156 15 1506 
[0.21721% 2) ০010 01 00০ 11701100091] 7; 1015 217 27010 015801560 
2180 7001:009520, 2180 05012019721)21795 1700 17)6121% 018০ 8.০561091) 0£ 
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কঠিন পরিশ্রমের কথ]। 9701912101০ 50252 1:7)0%1206 আর ৪11- 
5001012,51185 1102517596101)-_-এই ছুটো জিনিস ্যির হেনরি আভিং-এর 
যেমন ছিল, ইংলণ্ডে আর কোনো অভিনেতার তেমন ছিল না। আভিং খুব 
পরিশ্রম করতে পারতেন; পরিশ্রম আমিও কম করি নি; কিন্ত সে-বিচার 
ক'জন করে? কম-বেশি ছ”শে। বিভিন্ন রকমের চরিত্রকে মঞ্চে ূপায়িত 
করেছিলেন আন্ডিং__এই কাজটাই কি কম পরিশ্রম সাপেক্ষ ?” 

শিশিরকুমারের শিল্পস্থ্টি আলোচনা! করবার সময়ে আমাদের এই 
কথাগুলি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে । এ ছাড়া আরো কয়েকটি বিষয় 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার । 

শিশিরকুমার একজন মহৎ শিল্পী । পৃথিবীর মহ শিল্পীদের নামের 
তালিকায় “শিশিরকুমার ভাছুড়ী*_-এই নাঁমটিও স্থান পাবার যোগ্য । 
কেন, তাই বলি। মহাকবি মিলটন যখন তার অমর কাব্য পপ্যারাভাইস 
লস্ট, রচনা করেন তথন তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা হোল £ “০ 
019০6 0102 58:0০ 04 01317786560 (15610 129] 2170. 201017)6 51271- 
6081706...60 ০6966 ৮0115 06 216 51101) 3150010 05106 000০ 0£ 
৪1] 0780 ৪.3 [0099 10701162106 1 06 01106" -নিঃসন্দেহে এ হোল 
মহৎ গ্রতিভাঁর মহৎ সংকল্প । মিলটনের এই মহৎ সংকল্পই তার নিজের 


ভাষায় অতি স্ুন্দররূণে ব্যক্ত হয়েছে দেখতে পাই এই কথাটির মধ্যে ঃ 
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২৫৮ শিশিরকুমার ও বাংল! খিয়েটার 


এবং এই মহৎ সংকল্প নিয়ে কাব্জগতে তার আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই না 
মহাকবি হোমর ও ভাঞ্িলের পর কাব্যের ক্ষেত্রে মিলটন এমন একটা 
আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাব্যের মাধ্যমে, তিনি 
মানবজীবনের একটা মহিমময় রূপকে তুলে ধরেছেন_নিছক কাধ্যস্্টির 
আনন্দ তার কাছে ছিল গৌণ। মহত্প্রতিভ| মহৎস্থষ্টির মধ্যেই সার্থকতা লাভ 
করে। শিশিরকুমারের শিল্পনৃষ্টির আলোচনাপ্রসঙ্গে এই কথা আমাদের 
মনের মধ্যে না জেগেই পারে না । নিছক অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন সেই 
মহৎ শিল্পীর কাছে কোনোদিনই যথেষ্ট বলে মনে হয় নি। অভিনয়ের 
মাধ্যমে শিশিরকুমাঁর ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন জীবনের শিল্পময় ভাম্-_ 
তাই তো তিনি সাধারণ বঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিধি 
প্রতিভার গুণে অভিনয়শিল্পের মূল ধরে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিলেন__ 
লক্ষ দর্শকের প্রাণে তাই তো জেগেছিল এমন সাড়া । সত্যিই মিলটনের 
মতন শিশিরকুমারও “'50081)6 5018600106  01016  921003 2180 
01095] 6০ 1165 এবং তার আ্ুদীর্ঘ নটজীবনে অভিনীত শতাধিক চরিত্রের 
ভেতর দিয়ে আমর প্রতি রাত্রি প্রত্যক্ষ করেছি তার এই প্রোজ্জল শিক্প- 
চেতনা-__য! ছিল জীবনানুসারী, যা ছিল সিরীয়াস। মঞ্চের ওপর তার 
শিল্পস্থির হুক্্রত! যারাই হৃদয়-মন দিয়ে অনুভব করেছেন, তীরাই স্বীকার 
করবেন যেশিশিরকুমার একজন প্রতিভাবান অভিনেতামাত্র ছিলেন না--তিনি 
ছিলেন একজন সত্যকাঁর ৪91০ ৪০৮০:-_যেমন মাইকেল ছিলেন 21১4০ 
০০০৮এ আমি প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলতে পারি। "ণু ০৪1] 
10170 ৪ ৪০6০] আ1)0 15 ০07921016 0 :০-016861176 2010 0136 06105 
10010 8. 06 20৫ 502106615 5811916 02150208115 ) 710 ০80 
121)061 0০ আ1১016 £800000 06 6100610175 7103006 201৮-7 
বার্ণার্ড শ-র এই উক্তির কষ্টিপাথরে শিশিরপ্রতিভা অনায়াসেই যাচাই 
করা চলে। মঞ্চে তার প্রত্যেকটি শিল্পহৃষ্টি নিছক অভিনয় ছিল না, ত। 
সর্বতোভাবেই ছিল ":০-০:68000 2020 01১6 ৫610005 10501, এবং 
. বাংল! থিয়েটারে তার ত্বাতন্ত্রা এইখানেই। 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ২৫৯ 


নাট্যমন্দিরের অন্যতম প্রতিভাবান অভিনেত! ললিতমোহন লাহিড়ীর 
মৃত্যুতে শিশিরকুমার লিখেছিলেন : “অবমার বিশ্বাস আমাদের দেশে 
নাটকের সাধারণ দর্শক এখনও যথার্থ অভিনয় সমালোচন করতে 
শেখেনি।” তার এই ধারণী জীবনের শেষ দিন পর্বস্ত ছিল। শিশির- 
কুমার-ম্বতি প্রসঙ্গে পরিমল গোস্বামী এই সম্পর্কে নাট্যাচার্ষের একটি 
অভিমতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন £ «আমাদের দেশে নাটায সমালোচন৷ 
সাহিত্যের পর্যায়ে তোল! দ্ররকার। ইংরেজি কাগজে তো নাটক 
বর্জন করাই হয়েছে। নাটক সমালোচনা, বিশেষ শিক্ষিত ভিন্ন, 
সাহিত্য হবে কি করে? বিলেতে নাটক সমালোচনা করে উচ্চাঙ্গের 
সমাঁলোচন! সাহিত্য বানিয়েছে, আমাদের দেশে তেমন হোল কৈ?” 
শিশিরকুমারের এ প্রশ্ন আজে! রয়ে গেছে । শিশিরকুমার নাট্যকার তৈরি 
করতে পারেন নি, নাট্যসমালোচকও তৈরি করতে পারেন নি। অথচ 
তিনি পারতেন, কারণ এ যুগে তার মতন নাট্যরসবেত্তা অভিনেতা আর 
দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। মুখে যা তিনি বলে গেছেন আজীবন, লেইসব 
জিনিস যদি তার কলমের ডগ] দিয়ে বেরুতো, আমার বিশ্বাস, বাংল! 
খিয়েটারের সমালোচনার দ্বিকট! সমৃদ্ধশালী হোত । সে প্রতিভা তার 
ছিল। গিরিশধুগেও এই বিষয়ে কোন সচেতন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি। 
শিশিরযুগে একমাত্র “নাচঘর” পত্রিক! এবিষয়ে কিছুটা প্রয়াস পেয়েছেন, 
নাচঘরের নাট্যসমীলোচনার মান আজকের দ্রিনেও বিরল । শিশিরকুমারের 
প্রতিভার পরিমগ্ুলের মধ্যে এই পত্রিকার সংশ্লিষ্ট লেখকগণ এসেছিলেন 
ধলেই না নাটকের অভিনয়ের সমালোচনায় নৃতন দৃষ্টিভ্জির পরিচয় 
তারা দিতে পেরেছিলেন । নাট্যমন্দিরের প্রথম বুগে অভিনীত প্রায় 
গ্রত্যেকটি নাটক সম্পর্কে এই পত্রিকায় যেসব বিস্তারিত সমালোচনা 
প্রকাশিত হোত তা যুগপৎ সমালোচনা এবং সাহিত্য । তবে তা ছিল 
শিশিরপ্রতিভার অনুরাগী কয়েকজন সাহিত্যিকের সীমাবদ্ধ প্রয়াস মাত্র । 
তাই বাংল! খিয়েটারে শিশিরকুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে আমর! প্রত্যাশ! 
করেছিলাম যে-_-একটি 9০1১001 ০৫ 01:8199615 01601517 গড়ে উঠবে-_ত. 
অচরিতার্থই রয়ে গেছে । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংল। কথাসাহিত্য 


২৬০ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে যে অমন গতিসম্পন্ন হোয়ে উঠেছিল, তাঁর কারণ তিনি 
যুগপৎ ওপন্তাসিক ও সাহিত্যসমালেচিক ছিলেন । শিশিরযুগে সেই রকম 
একজন নাট্যসমালোচক যদি থাকতেন তা”হোলে বাংল! থিয়েটার উপকৃত 
হোত সন্দেহ নেই, শিশিরগ্রতিভার মূল্যায়ণও সহজ হোঁত। ৃ 
নাট্যকার নাটক রচনা করেন, অভিনেতা দেই নাটক অভিনয় করেন 
আর দর্শক প্রেক্ষাগৃহে বসে তাই উপভোগ করেন। নাট্যসমালোচকের 
কাজ এই তিনুজনকেই নিয়ে । প্রতিভাবান অভিনেতা বা শক্তিমান নাট্য- 
কারের ওপর রঙ্গালয়ের উন্নতি বা অগ্রগতি যেমন অনেকখানি নির্ভর করে, 
তেমন নাট্যসমীলোচকের ওপরও থিয়েটারের উন্নতি বা অগ্রগতি পরোক্ষ- 
ভাবে যথেষ্ট নির্ভর করে। এর বড়ো! দৃষ্টান্ত জর্জ বার্নার্ড শ। স্যাটারডে 
রিভিয়ুতে তার নাট্যসমালোচনা! ইংলগ্ডের থিয়েটার জগতে যুগান্তর এনে 
দিয়েছিল বল। চলে । উনিশ শতকের শেষভাগে প্রসিদ্ধ অভিনেত। ফরবেস 
রবার্টসন যখন লাইসিয়ম থিয়েটারে “রোমিও জুলিয়েট” নাটকের পুনরভিনয় 
করেন, সেই অভিনয়ের সমালোচন! প্রসঙ্গে শ লিখেছিলেন £ 
“70৬ ০ 185151) 00 2707০521000 ৮/09151010 018 :918815- 
202212 16006 11) 002 16250 100041706 ৮71) 1 10] 002 60 
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আমাদের দেশে নৃতন যুগে পুরাতন যুগের বহু প্রসিদ্ধ নাটকের পুনরভিন্য় 
হয়েছে, কিন্তু পুরাতন নাটকের পুনরভিনয় ঠিক কি ভাবে হওয়া উচিত, 
শিশিরকুমীরের পূর্বে ত কেউ চিস্তা করে দেখেন নি। এর বড়ো উদ্দাহরণ 
তার “জনা” ও “পাগুবের অজ্ঞাতবাস+ ৷ ফরবেস ববার্টসনের মতন শিশিরযুগে 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ২৬১. 


একাধিক মঞ্চে গিরিশচন্ত্রের বহু নাটকের অসার্থক অভিনয় দেখা গিক্সে- 
ছিল । প্রকৃত নাট্যসমালোচক যদি কেউ থাকতেন সেদিন তা"হোলে পুরাতন 
নাটকের অভিনয়ে শিশিরপ্রতিভ £0:-এর দিক দিয়ে মঞ্চে কী যুগাস্তর 
এনে দিয়েছিল, সেট। আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম । তা পারি নি 
বলেই আমর! বলেছি, গিরিশচন্দ্রকি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক মঞ্চস্থ করতে 
গিয়ে শিশিরকুমার কীচি চালিয়েছেন। আসলে তিনি কোনে! নাটকই 
৪01৮ না করে মঞ্চস্থ করতেন ন।। বলতেন-__-“অভিনয়সৌকর্ষের জন্য 
নাটকের ওলট-পালট দরকার । নাটকের ভাষারও অদল-বদল দরকার 
হয়। মঞ্চের একট! নিজব্ব ব্যাকরণ আছে, সেট] না জেনেই অজ্ঞজন বিজ্ঞের 
মতন বলেন, শিশির ভাছুড়ী নিজের খুশিমতো। ৪০78 করে । এ তাদের 
নিতান্তই ভূল ধারণ” একটা দৃষ্টান্ত দিই । যখন “বিরাজ বৌ” মঞ্চস্থ হয়, 
শুনেছি শরৎচন্দ্র নাকি নীলশ্বরকে মারতে রাজী ছিলেন না৷ ; শিশিরকুমারই 
তাকে,.বুঝিয়ে দেবার পর তিনি এ পরিবর্তনট স্বীকার করে নিয়েছিলেন । 
শিশিরকুমারের শিল্পন্ষ্টি বুঝতে হলে, অভিনেত। শিশিরকুমার ও ক্রিটিক 
শিশিরকুমার উভয়কেই বুঝতে হয় । 


আলমগীর, রাম ও জীবানন্দ__এই তিনটি ধঁতিহাসিক, পৌরাণিক ও 
সামাজিক চরিত্রের অভিনয়ের মধ্যেই আমরা শিশির-প্রতিভার সম্পূর্ণ 
পরিচয় পাই-__যদিও তার বত্রিশ বৎসরব্যাগী নটজীবনে অভিনীত ভূমিকার 
মংখ্যা বড়ে। কম নয়। নাটকের কোনো চরিত্রের অভিনয়ে অভিনেতার 
ভূমিকা কি? এই বিষয়ে শিশিরকুমীরের অভিমত এখানে উল্লেখ্য £ 
“নাট্যকার যেভাবে চরিত্র স্ষ্টি করেছেন অভিনেত] ঠিক তা অন্নুপরণ করবে 
না, সে চরিত্রের নিজন্ব ব্যাখ্যা দেবে। নাট্যকারের কল্পিত সীম 
প্রতিভাবান অভিনেতা অতিক্রম করে যেতে পারে, সে অধিকার তার 
আছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অভিনেতার জন্যই নাটক সফল 
হয়েছে বেশি, শুধু লেখার অন্ত নয়। নাটক উচ্চ সাহিত্য না হোলেও নাটক 
হওয়া সম্ভব একমাত্র উচ্চাঙ্গের অভিনয়ের গুণে ।” শিশিরকুমারের অভিনয় 
ছিল এই ধরণের অভিনয় । অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে স্বীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ 


২৬২ শিশিরকুমার ও বাংলী খিয়েটার 


করে তিনি যা করতেন তা নিছক ৪০66 হোয়ে উঠত না, তা হোতো 
সেই চরিত্রের ব্যাধ্যা-_হোত একটি নিরুপম শিল্পস্থষ্টি। সমকালীন যুগে এ 
প্রতিভা একমাত্র তারই ছিল। তার অভিনীত প্রত্যেকটি ভূমিকাতিনয়ের 
বিচার বা সমালোচনা ঠিক সেইভাবেই করতে হবে। শিশিরফুমার 
একাধারে ছিলেন ভাবুক, কাব্যরসিক ও নাট্যরসিক- পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের নাটক, নাট্যকার ও নাটমঞ্চের পরিচয় ছিল তার নখদর্পণে। 
অতাঁতের এঁতিহ সন্বন্ধেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। শিশিরকুমারের 
অভিনয়ে তাই একটি বিদগ্ধ মনের পরিচয় থাকত। নটের কল্পনা যে সামান্ 
নয় তা তার অভিনীত বনু ভূমিকায় তিনি বুঝিয়ে দিতেন । অভিনয় শুধুই যে 
ত্বভাঁবের ছবি নয় বা ভাবসন্ধি নয়, তা যে দ্রিগন্ত উদ্ভাসিত একটি 
বিদ্যুৎ্চমক ; অভিনয় যে শুধুই দর্শকের মনোরঞ্জন নয়, তারই মুখরিত মর্মে 
প্রতিফলিত এক শিশ্পন্থষ্টি_এই কথা অভিনেতা! শিশিরকুমার “আলমগীর, 
থেকে প্রশ্ন প্রত্যেকটি নাটকে আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি 
আমাদের আরো বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে) 2০60৫ 0025 1906 
0)০:615 11001905. 172 12-0122095, নি) 00০ 0610109 ভা1001), & 
136. 2120. 50081766]5 ড81181516 061507091105---এই অভিনব ব্যক্তিত্ব 
হুষ্টি একমাত্র তারই অভিনয়ের হুক্ম ব্যঞ্জনার মধ্যে রসিক ও বিদগ্ধ দর্শক 
উপলব্ধি করে যুগ্ধ হোতেন। শিশিরকুমারের অভিনয় মোহিনীমূতি 
ধারণ করে দর্শকচিত্ত হরণ করে নি» তার অভিনয়ের মধ্যে কিছু বক্তব্য 
থাকত, থাকত কিছু চিস্তার খোরাক । বাস্তবতাবোধ, জীবনানুস্থতি 
এবং শিল্পগত বুদ্ধি ও বিবেচনা শিশিরকুমারের তীক্ষ ছিল বলেই তিনি 
অভিনয়কে এমন একটা তুঙ্গশীর্ষে তুলে ধরতে পারতেন যেখানে অনেকেই 
সহজে নাগাল পেতেন না । এই জন্য অনেক নাটকে তার অনেক ভালো 
অভিনয় দর্শকদের অগোচরে রয়ে যেত। সর্বরদজ্জ অভিনেতা ছিলেন শিশির- 
কুমার । নাটকের বিভিন্ন চত্রিত্রের অভিনয় তিনি এক শেখাতে পারতেন। 
কাজেই শিশিরকুমারের অভিনয় ধারা দেখেছেন, অভিনয়ের মাধ্যমে 
চরিত্রস্থছি ও শিল্পস্থ্ট যুগপৎ কিভাবে সম্ভব, তা তারা কতকটা বুঝেছেন । 
শিশির-প্রতিভার এই দিকটির ব্যাপক আলোচন! হওয়া দরকার । 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ২৬৩ 


শিশিরকুমারের কথন্বরের লীলায়িত ভঙগী, তীর বিশ্তদ্ধ উচ্চারণ এ সবই 
155600975 হয়ে আছে এবং থাকবে । কিন্তু তার অভিনয়প্রকৃতি অর্থাৎ 
যাকে আমরা বলি ০1021:8০65115605, সেই বিষয়ে অনেকের পরিক্ষার ধারণ! 
নেই। ্ট্যানিন্লাভিস্কির একটি কথা! মনে পড়ে ঃ প্প্রত্যেক অভিনেতার 
অভিনয় সময়ে ছুটি সত্বা সমান্তরাল ভাবে কাজ করে । এক শিল্পী-সত্বা ও 
দ্বিতীয় অভিনেতার ব্যক্তি-সত্বা।” শিশিরকুমারের অভিনয়-অভিবাক্তি 
শিল্পজনোচিত ছিল তো বটেই ) উপরস্ত তার ব্যক্তিসত্বার এক অদ্ভুত প্রভাব 
সেই শিল্পসত্বাকেও অতিক্রম করে ধেত। সেই কারণেই তার অভিনয়ের 
টেকনিক বা! ষ্টাইল অন্যের পক্ষে অনুকরণ করা দুঃসাধ্য ছিল। কোনো 
মহত্প্রতিভাকে কেউ কোনোদিন অনুকরণ করতে পারে না। শিশিরকুমার 
মূলতঃ সার্থক হয়ে উঠতেন ভাবময় রোমান্টিক চরিত্রে । অন্তদ্বন্বময়, আদর্শ- 
বান চরিত্রে তো বটেই, উপরন্ত নাটকের যে অংশে চরিত্রে সকল জাগতিক 
উপকরণ ছাড়িয়ে একট! আবেগপুরিত ভাব কাব্যমণ্তডিত ভাষায় প্রকাশের 
অবপদর থাকত, সেখানে তিনি হয়ে উঠতেন নৈসগিক ব্যঞ্জনাময়। সে 
প্রকাশে থাকত একট! পৃথক ভাষা। বুদ্ধদেব বন্থ বলেন: “তার স্বাভাবিক 
উন্ুখতা! ছিল, বীরত্ব ও কারুণ্যের দ্রিকে ; যা আবেগে আর্রর বা বীর্ষে উদ্ধত 
তার বাইরে তার স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। তাঁকে কল্পন| কৰা যেতো ম্যাকবেথ 
অথব! ওথেলোর ভূমিকায় কিন্তু ইয়াগো অথবা শাইলকের নয় । হাস্যরসও 
যে তার অধিকারতুক্ত নয়, এ-কথ বুঝেছিলাম তার “শেবরক্ষা দেখে ।” 


সর্বাগ্রে উল্লেখ করব শিশিরকুমারের “আলমগীর” । আলমগীরের ভূমিকা- 
ভিনয় তাঁর তিনটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকীতির মধ্যে একটি এবং এরই মাধ্যমে সাধারণ 
রঙ্গমমঞ্চে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তার জীবনের সর্বশেষ 
অভিনয়ও এই আলমগীর । তার স্থদীর্থ নটজীবনে তিনি এই ভূমিকাটির 
অভিনয়ে কোনোদিন ক্লান্তি বোধ করেন নি-__তাই অভিনেতা শিশিরকুমার 
ও আলমগীর-_মঞ্চে এক ও অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন । ক্ষীরোদপ্রসাদ- 
রচিত সমস্ত এতিহাসিক নাটকের মধ্যে আলমগীরের একটু বৈশিষ্টা আছে। 
ব্যক্কিত্বাভিমানী, চির অপরাজেয় আলমগীরকে মঞ্চে শিশিরফুমার যেভাবে 


২৬৪ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


উপস্থাপিত করতেন পৃথিবীর শ্রেন্ঠ অভিনেতার পক্ষেও তা ছুংসাধ্য। 
আলমগীরের বিপক্ষে আছে উদ্দিপুরী। বাংলা নাটকে উদ্দিপুরী একটি 
আশ্চর্য চরিত্র-স্ষ্টি ।' দ্বণার সঙ্গে প্রেম, সরলতার সঙ্গে দুর্বলতার অপূর্ব মিশ্রণে 
গঠিত এই চরিব্রটির বিপরীতে ধ্রাড়িয়ে আলমগীরকে তার সেবা ও কক্কণীর 
ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয় । আলমণীর যতক্ষণ জাগ্রত ততক্ষণ 
তিনি শক্তিমান, অপরাজেয়। কিন্তু নিদ্রাভিভূত, স্বপ্লাভিভূত আলমগীর 
তেমনি অসহায়__নিজের অজ্ঞাতে স্বপ্নের ঘোরে তিনি আত্মহত্যা পর্যস্ত 
করতে যান। মঞ্চে এই দ্বিধাবিভক্ত আলমগীর-চরিত্রের অভিব্যক্তিতে 
শিশির-প্রতিভা যে অপূর্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করত, তার তুলনা নেই'। 
আলমগীরের মুখ আর মন যে এক নয় (মুখে তার ধর্মের বুলি আর অন্তরে 
সাম্রাজ্যের লিগ্সা) তা অভিনয়ের ভেতর দিয়ে প্রতিটি দৃশ্যে শিশিরকুমার 
এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতেন যা ভাষায় বুঝিয়ে বলবার নয়। যে দৃশ্তে তিনি 
দিলিরকে বলছেন : 
“ভুল বুঝছ দ্িলির খ1। আক্রোশ আমার কারে! ওপর নেই। 
ভাঁলবাসা-যে কথাটার সাধারণ অর্থ মমতা-_-তাও কারও 
ওপর নেই । ভালবাসি একমাত্র ধর্ম। ফকিরী নিতে গিয়ে 
সেই ধর্মের জন্য আমি বাদশাহি নিয়েছি ।” 
-তখন ওরংজেবের অন্তরের কপটতাকে শিশিরকুমার যে কি সুনিপুণ 
হুক্তীর সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতেন, চক্ষের দৃষ্টিতে, প্রতিটি কথার উচ্চারণের 
ভঙ্গিতে, বাদশাহের কপটাচরণ তাঁর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে কি অনির্ব- 
চনীয় দ্ূপে অভিব্যক্ত হোত, সে-শিল্পস্থষ্টি অনুভবের জিনিস, ব্যাখ্যানের 
নয়। আবার এই কপট ধর্সাশ্রয়ী সম্রাট যখন মর্মম্পর্শী ভাষায় স্জার ও তার 
স্ত্রী পিয়ারীবাছর শোচনীয় মৃত্যুর বর্ণনা দেন, তখন শিশিরকুমারের 
অভিনয় দর্শকদের চক্ষের সামনে সম্রাটের যে হৃদয়বান্‌ মহান্ুভব রূপকে 
মঞ্চের ওপর ফুটিয়ে তুলতো, বাংলা মঞ্চে তেমন অভিনয় পূর্বে কখনও 
দেখা যায় নি, পরেও আর কখনে| দেখা যাবে কিনা সন্দেহ । এখানে 
নাট্যকারের ভাষা! অভিনেতাকে অবশ্ঠ খুবই সাহায্য করে। সেই মর্মম্পর্শা 
ভাষাকে শ্রোতার চিততম্পর্শী করে তুলে মোগল-বংশ গরিমায় প্রবুদ্ধ সম্রাটের 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ২৬৫ 


ছবিকে শিশিরকুমীর তার অভিনয়ের ভেতর দিয়ে যেভাবে মঞ্চে রূপায়িত 
করতেন তা অবিস্মরণীয় । সেই দীর্ঘ সংলাপ মঞ্চের ওপর দাড়িয়ে একা! 
আলমগীর-রূপী শিশিরকুমীর দ্রিলির খার উদ্দেশে যেভাবে বলে যেতেন, 
তা মুহুর্ত মধ্যে দর্শকদের অন্তরে প্রবিষ্ট হোয়ে এমন ভাবসদ্ধি ঘটাতে! যার 
সম্যক বর্ণনা অসম্ভব । রুদ্ধনিশ্বীসে হৃদয়-মন দিয়ে শুনতে হোত সেই 
সংলাপ । নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে আমর! আলমগীরের দর্শন পাই। 
নাটকে তার সর্বপ্রথম শ্বগতোক্তিটিই আলমগীর-চরিত্রের পরিচায়ক । 
মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পিছনে হাত ছুখানি রেখে, এক প্রান্ত 
থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত ।ক্প্রপদে পাদচারণ। করতে করতে শিশিরকুমার 
সেই শ্বগত-উক্তিটিকে এমন ভঙ্গিতে রূপ দিতেন যা মুহূর্তমধ্যে দর্শকের 
মনকে উন্মুখ করে তুলতো । এই দৃশ্টে আলমগীরের দ্বৈতসত্বাকে শিশির- 
কুমার যেভাবে তীর অলৌকিক অভিনয়ের ভেতর দিয়ে স্তরে স্তরে ফুটিয়ে 
তুলতেন যা একমাত্র তার মতন প্রতিভাবান নটের পক্ষেই সম্ভব । চতুর্থ 
অস্কের তৃতীয় দৃশ্তে অপরাজেয় এবং ব্যক্তিত্বাভিমাঁনী আলমগীরের শিশুর 
মতো নি:সহায় বূপটিকে শিশিরকুমার তার অভিনয়ে যেভাবে অভিব্যক্ত 
করতেন, তা অভিনয়কলার ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর রোমাঞ্চকর সৃষ্টি 
আলমগীর" ট্র্যাজেডি । ক্ষমতা, এরশ্বর্য, বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী 
গুরংজেব জর1, মনোঁবিকার, আত্মবিশ্বাসহীনতা৷ এবং স্ত্রী-বুদ্ধির কাছে এমন 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত আর কখনো হননি । শক্তির উন্মাদনায়, বুদ্ধির 
কুটত্বের ভরসায় তিনি হৃদয়ের শাশ্বত সত্যকে আজীবন ফাকি দিয়ে এসে- 
ছেন। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের শোচনীয় পরিণাম, শিশিরকুমারের অভিনয়ের এই 
ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে মঞ্চে প্রতিটি দৃশ্তে যেভাবে রূপায়িত হয়ে উঠতো, 
তার বিশদ আলোচনা একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকের স্থান দাবী করে। তবে এই 
কথ। নিঃসন্দেহেই বল! চলে যে, তাঁর নটজীবনের প্রারস্ভে যেমন, তেমনি 
ব্য়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলমগীরের ভূমিকাভিনয়ে তার প্রতিভা কোনোদিনই 
শ্নলান দেখা যায়নি, বরং শিশিরকুমারের পরিণত বয়সের আলমগীর যেন লেই 
রূপদক্ষ শিল্পীর মহৎ স্থষ্টি বলেই বিবেচিত হবে । তার বৃদ্ধবয়লের আলমগীর 
দেখে বিগতধুগের ষ্টারে বৃদ্ধ অমৃতলাল মিত্রের মীরকাঁশেমকে দর্শকদের মনে 
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পড়তো । তবে অমৃতলাল বা! গিরিশচন্দ্রের শ্ঠায় শিশিরকুমারের শরীর, 
বৃদ্ধবয়সেও এতটুকু ভাঙে নি। তার সেই বীরোচিত দ্বীর্ঘ বপু তেমনি উন্নত 
ছিল, আর তাঁর সেই বিচিত্র কণ্ঠস্বরের ০1৩০ এবং অপূর্ব মাধুর্য ছিল 
তেমনি অন্্লান। আলমগীরের সেই “দ্িলির” ভাকের মধ্যে বৃদ্বয়ূসেও 
শিশিরকুমার যে বিছ্যতের চমক দিতেন তাতে দর্শকের হৃদয় কেপে উঠতো 
_-এক অকল্পিত শিহরণ খেলে যেত সমগ্র প্রেক্ষামণ্পে । কণস্বরের 'এই 
অপরিমেয় শক্তি শিশিরকুমীরের চিরদিন অটুট ছিল-_সাধারণ সভায় বক্তৃতা 
করবার জন্য তাই তাঁকে কেউ কোনোদিন “মাইক ব্যবহার করতে 
দেখেনি । 


শিশিরকুমার নূতন ও পুরাতন দু'রকম নাটকই অভিনয় করেছেন। 
পুরাতন নাটকের নৃতন রূপ তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন । তার প্রবীরের 
কথা আগেই বলেছি। এইখানে পাগুবের অজ্ঞাতবাসে তিনি পরম্পর- 
বিরোধী যে তিনটি চরিত্রের রূপ দিয়েছিলেন-_ভীম, শ্রীরুষ্ণ ও জনৈক 
ব্রাঙ্মণ__তা৷ এ-যুগের বাংল! থিয়েটারে গিরিশ-নাটকের এক নুতন ব্যাখ্য 
হিসাবে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে । তার হাতে গিরিশচন্দ্রের নাটক বিরুত 
হয়নি, বরং এই কথা বল চলে যে, অভিনয়নৈপুণ্য আর উপস্থাপনাকৌশল 
(80601082790 71652018001 )-_-এই ছুটি বিদ্যার সহায়তায় শিশিরকুমার 
পুরাতন নাটকের মধ্যেই নবধুগের তরুণ ভাবধারাকে অকেেশে বইয়ে 
দিয়েছেন। পৌরাণিক চরিত্র রাম ; সেই ভূমিকাতেই রঙ্গমঞ্চে স্বাধীনভাবে 
তার প্রথম আত্মপ্রকাশ-__-অথচ দেখা গেল যে, “শিশিরকুমার “সীতা” নাটকে 
বাঙালির দাম্পত্যপ্রেমের এক বেদনা-মধুর অভিব্যক্তি দিয়া শিক্ষিত সমাজকে 
জয় করিলেন ।:"'তাহার অনবছ্া অভিনয়ের অন্তরালে যে রাম-চরিত্র ফুটিয়াছে 
তাহ! আমাদের শিক্ষিত পত্রীবংসল দর্শকের প্রতিরূপ |” তাই না শিশির- 
কুমীরের রাম এমন সর্বচিত্তবিজয়ী হয়ে উঠেছিলেন, নাট্যমন্দিরের “সীতা? 
এমন বিরাট সমাদর লাভ করেছিল । শিল্পচেতনার সামগ্রিক অভিব্যক্তিতে 
শিশিরকুমারের “রাম” শুধু অতুলনীয় নয়, অনন্থকরণীয়। তেমনি “পাগুবের 
অজ্ঞাতবাস' নাটকে শিশিরকুমারের “ভীম তার “রাম+-এর চেয়ে কম 
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আকর্ষণীয় হয় নি। 

গিরিশুগে এবং তাঁর পরবর্তীকীলেও এই নাটকের অভিনয়ে বৃহন্নলা - 
রূগী “অর্জন নায়কের স্থান অধিকার করে আসছিলেন, “ভীম+ চরিত্রটি 
একান্ত অবহেলিত ছিল বললেই হয়। এমন কি অমৃতলাল মিত্রের ন্যায় 
একজন সুযোগ্য অভিনেতাও এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এর এমন কোনো! 
রূপ ফোটাতে পারেন নি যা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত । শিশির- 
কুমারই ভীমের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করে এই চরিত্রে এমন একটি 
নৃতন প্রাণ সঞ্চার করলেন যার ফলে নায়কের প্রাপ্য সম্মান বুহন্নলার সঙ্গে 
বুকোদরও সমান ভাগে ভাগ করে নিতে পারবে। এই নাটকের সমালোচনা- 
প্রসঙ্গে তৎকালীন “নাচঘর” পত্রিকা লিখেছিলেন £ “তিনটি বিভিন্ন 
ভূমিকায় তার বিম্ময়কর অভিনয় শিশিরপ্রতিভার অপূর্ব অভিব্যক্তি । ভীম 
শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাঙ্ণ_এই তিনটি পরস্পরবিরোধী চরিত্রের মে বিভিন্ন মতি 
রঙ্গমঞ্চের ওপর ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা একমাত্র তীর মতন প্রতিভাবান 
নটের পক্ষেই সম্ভব ছিল। “ভীম” বলতেই সাধারণত দর্শকদের মাঁনসচক্ষে 
যে ভীমের ছবি ফুটে ওঠে, এ সেই যাত্রাদলের নাটুকে “ভীম” নয়। এই 
অমিত বলদৃপ্ত মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব যখন মদমত্ত মাতঙ্গের মতো সাস্ত 
চরণপাতে বিরাট রাজসভায় স্ুপকার পদপ্রার্থী হোয়ে প্রবেশ করেন, তখন 
তিনি যে শুধু একজন অতি বলিষ্টদেহ স্ুপকার মাত্র নন, তার মধ্যে যে একট 
অসাধারণত্বের বৈশিষ্ট্য আছে সেটুকুও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
ভ্রৌপদীর অপমান ও লাঞ্ছনায় রোষরষ্ট কেশরীর ন্যায় প্রচণ্ড ক্রোধে কম্পিত 
উত্বেজিত ভীমের সেই প্রতিশোধস্পৃহী যা অজ্ঞাতবাসের প্রচ্ছন্নতাও প্রচ্ছন্ন 
করে রাখতে পারত না, কেবল জ্যোষ্ঠের অন্ুরোধই যাকে নিশ্কল করে 
দিচ্ছে, সেই কঠিন নিরুপায় ভাব শিশিরকুমারের ভীমের অভিনয়ে অপূর্ব 
ভাবাভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে অতি চমতকার ফুটে উঠেছিল । অমিতবিক্রম 
শক্তিশালী ভীমের নিরুপায় কদ্রবোষে রন্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় সেই ঘন ঘন 
বঙ্জ নির্ধোষ, সেই শালপ্রাংশুভুজঘয়ের নি্ফল আক্রোশে ছুরস্ত আক্ফালন, 
সেই অজগরতুজ্ঙ্গ গর্জনতুল্য দীর্ঘশ্বাস, সেই অবমাননাহত রোষদীর্ঘ বিরাট 
বক্ষের ব্যথিত স্পন্দন, শক্রনিশ্পেষণ পিপাসায় তার সেই অধীর ব্যাকুলতাঁ, সে 
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যে কী লুন্দর অভিনয়, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। যে প্রচণ্ড শক্তির 
ছুনিবার বেগ নিয়ে ভীম ছুটে এসেছিলেন কীচকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, কীচক 
সে আক্রমণ সহা করতে পারেনি, প্রজ্ঞলিত অগ্রিশিখায় ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো 
পলকের মধ্যে প্রাণ দ্রিল। কীচককে বধ করে ভীমের কিন্তু তৃপ্তি হোল 
না। অসমযোগ্য যৌদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধান্তে শ্রেষ্ঠতম বীরের যে অসন্তোষ, 
শিশিরকুমীর তার অসামান্ত প্রতিভার গুণে সেই ভাবটির যে অতুলনীয় 
গ্রকাশ দ্বেখিয়েছিলেন_ত1 সেদিন বাংল! দেশের অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে দুর্লভ 
বলেই বিবেচিত হয়েছিল । রঙ্ৃক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট 
বাজসভার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দৌবারিকের মল্লবীর তুল্য আরুতির প্রতি 
ভীমের সেই কৌতুহল দৃট্টিটুকু, তার সেই গজরাজের মতন মেদিনীটলন 
চরণভরে চলাফেরা, সেই বলদৃপ্তের মতো আশেপাশের লোকের প্রন্ত 
তাচ্ছিল্যপূর্ণ চাহনী, অজ্ঞাতবাসান্তের দ্রিন তার সেই অধীর উল্লাস ও 
উত্তেজনা, যাঁর ঝেণাকে তিনি বিরাট রাজাসনের মূল্যবান উপাধানগুলি 
ক্রীড়নকের স্কায় উধ্বে নিক্ষেপ করে দিলেন এবং বিরাটরাজাকে আলিঙ্গন 
দিতে গিয়ে আনন্দে তাকে বাহুবেষ্টনে শূন্যে তুলে ফেললেন-এ সবের 
তুলন! হয় না, এ অভিনয়ের মাধুর্য শোভাসম্পদ লিখে বোঝাবার নয় । 

এই একই মানুষ শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় দেখা দিলেন। নাটকে দেখা যায় 
কুরুক্ষেত্রের ক্ষেত্রপাল যদুকুলপতি পুরুযস্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীরুষ্ণ তার শ্যাম সৌম্য- 
মৃতি নিয়ে শীস্ত মধুর কণ্ঠে সহাশ্য প্রসন্ধ বদনে যে শ্রবণীভিরাম বচন্থধা বর্ষণ 
করে যান তা দর্শকের কর্ণকে তৃপ্ত করে, চক্ষুকে প্রীত করে । গিরিশচন্দ্র 
অতুল প্রতিভা যেমন এই একটি মাত্র দৃশ্তে কয়েকটিমান্র কথার মধ্যে 
শ্রীরষ্ণের বিরাট চরিত্রকে সম্যক পরিস্ফুট করে তুলতে পেরেছে, শিশির- 
কুমারের অভিনয় প্রতিভাও ঠিক তেমনি অনায়াসে এই একটি মাত্র দৃশ্যে 
্বল্নক্ষণ অভিনয়ের মধ্যেই মহাকবির সেই ধ্যানদৃষ্ট মুত্তিকে দর্শকদের চোঁখের 
সামনে ফুটিয়ে তুলেছিল। তারপর ঈষৎ বিকৃতমন্তিষ্ক কাকচরিত্রাভিজ্ঞ 
বাজপুরীর আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় কাতর ভবিস্তৎ-দ্রষ্টা ব্রাহ্মণের 
ভূমিকাতেও শিশিরকুমার যে আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রকাশ করেন, তা তারই 
প্রতিভার উপযুক্ত । এই চরিত্রটি যেন তারই নিজের এক অভিনব স্থা্টি।” 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ২৬৯ 


প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, পাষাণী”তেও তিনি গৌতম ও ইন্দ্রের ছুই পরম্পর- 
বিরোধী ভূমিকায় অভিনয় করে সকলকে চমতকৃত করেছিলেন । পাষাণীতে 
তিনি গৌতম চবিত্রটির একটা নৃতন ০০:০৪০0০7 দিয়েছিলেন । 


পুরাতন সামাজিক নাটকের মধ্যে প্প্রফুল্ল-তে যোগেশের ভূমিকায় 
শিশিরকুমীরের অভিনয় আর একটি আশ্চর্য শিল্পস্ষ্টি | “প্রফুল্ল” বাংলা থিয়ে- 
টারের একটি প্রসিদ্ধ নাটক এবং ইহাই গিরিশ্ন্দ্রের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সামাজিক 
নাটক । পপ্রফুল্ল”র নেপথ্য প্রেরণ! ছিল “সরলা” এবং পপ্রফুল্প'র আগে “সরল।” 
নাটকের অভিনয়ই নাটযজগতে দিকপরিবর্তনের সুচনা! করে দিয়েছিল সেদিন। 
তখনকার দিনে একটি মঞ্চে একটি সামাজিক নাটকের একাদ্দিক্রমে এক- 
বৎসর ব্যাপী অভিনয়, বড়ো কম সাফল্যের কথ! নয়। টার থিয়েটারের জন্ত 
গিরিশচন্দ্র নাটকখানি লিখেছিলেন । শেক্সপীয়ারের হাঁমলেট ও ম্যাক- 
বেখকে যেমন বল হয় 45৪1006 (65011 0191)9”--অর্থাৎ ওদেশে যে 
কোনো নৃতন অভিনেতাকে সর্বাগ্রে হ্ামলেট অথবা ম্যাকবেথের চরিত্রে 
অভিনয় করে তার অভিনয়প্রতিভার পরিচয় দিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার 
লাভ করতে হয়। বাংল! দেশে তেমন নাটক মাত্র ছুখানি আছে-_প্রফুল্ল” 
আর *চন্দ্রগুপ্ত” | “প্রফুল্ল” নাটকের যোগেশই কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং এই চরিত্রের 
অভিনয় অতি স্ুকঠিন। তাঁই নাট্যমন্দিরের যুগে শিশিরকুমার যখন এই 
নাটকটি মঞ্চস্থ করার কথা ও যোগেশ-চবিত্রে অভিনয় করার কথা বিজ্ঞাপিত 
করেছিলেন তখন নাট্যামোদী মহলে একটা তুমুল কৌতৃহলের সৃষ্টি 
হয়েছিল৷ সামাজিক নাটকে সেই তার প্রথম আত্মপ্রকাশ 

বাংলা থিয়েটারে 'যোগেশ'-চরিত্রটি একটি অভিনয়-এতিহের সৃষ্টি 
করেছে, বল! চলে। প্রাচীন ও নবীন যুগের ছয়জন প্রসিদ্ধ অভিনেতা 
এই চরিত্রটি মঞ্চে রূপ দিয়ে গেছেন, যথা__অমৃতলাল মিত্র, গিরিশ- 
চন্দ্র, অর্ধেনদুশেখর মুস্তফী, দালিবাবু এবং শিশিরকুমার। অমৃতলালই 
প্রথম যোগেশ, এই ভূমিকাভিনয়ে তার খুব স্থুনাম হয়েছিল। সেইজন্য 
ছয় বৎসর পরে মিনার্তায় গিরিশচন্দ্র অধ্যক্ষতায় “প্রফুল্ল” যখন মঞ্চস্থ হয়, 
তখন প্রথমে তৎকালীন প্রসিদ্ধ '্র্যাজেডিয়ান, মহেন্্রলাল বসুর যোগেশ” 


২৭৪ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


চরিত্রে নামবাঁর কথা হয়, কিন্তুতিনি ভরসা পাননি । অগত্যা স্বয়ং 
গিরিশচন্দ্রকে তার হৃষ্ট চরিত্রটির রূপ দিতে হয়। তখন যুগপৎ ষ্টার ও 
মিনার্ভায় এই প্রফুল্ল” নাটকের অভিনয় শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল ; 
চাঞ্চল্যের কারণ ষ্টারে অমৃতলাল আর মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের একই চরিত্রে 
অভিনয়। গুরু-শিষ্যের সেই প্রতিযোগিতা দর্শনীয় বস্তু ছিল। এই প্রসঙ্গে 
অপরেশচন্ত্র লিখেছেন £ “গিরিশচন্দ্র যে অভিনয় করিলেন তাহা অযুতল লের 
অপেক্ষ1 চিন্তাকর্ষক ও মর্সভেদী হইয়াছিল। কথার প্রত্যেক ভঙ্গিতে, 
চাল-চলন, ভাবের অভিব্যক্তিতে, বয়সে আকারে, গাস্তীর্ষে গিরিশচন্দ্রের 
যোগেশের পার্থে অমৃতলালের যোগেশ হীনপ্রভ হুইয়া পড়িল ।... 
গিরিশচন্দ্রের এ অভিনয়ে একটা বিরাট অনুভূতির বিকাশ আছে।” তিনি 
এই ভূমিকায় বাস্তব অভিনয় করতেন । আর্টে যে মার্জনাযোগ্য আতিশয্য 
ও কৃত্রিমতা থাকে, গিরিশষুগের একজন সমালোচকের মতে, গিরিশচন্দ্র 
অনেকস্থলে তাও বর্জন করে চলতেন। কথিত আছে, যোগেশের ভূমিকায় 
তিনি যে ব্যক্তিত্ব, হুমম অন্থভৃতি, করুণরসের অজশ্রধারা ও সেই সঙ্গে 
যোগেশের মন্ততার মধ্যেও যে অপূর্ব গার্ভীর্ধ সঞ্চার করতে পারতেন, তা 
15827 হয়ে আছে । কোনে! অভিনেতাই যোগেশের ভূমিকায় আজ পর্যন্ত 
গিরিশচন্দ্রকে অতিক্রম করতে সক্ষম হননি । 

এর বহুকাল পরে নবধুগে নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটারে এই নাটকের 
পুনরভিনয়ের আয়োজন করেন । সেদিন গিরিশ-পুত্র দানিবাবু ও শিশির- 
কুমার যৌগেশ-চরিত্রটিকে মঞ্চে ক্ধপ দিয়েছিলেন । এ ঘটনা ১৩৩৪ সালের 
জ্যেষ্ঠের মাঝামাঝি । শিশিরকুমারের মুখে শুনেছি যে, এই স্ুপ্রসিদ্ধ 
ভূমিকাটি অভিনয় করবার পূর্বে তিনি নাটকখানিই গুধু আগাগোড়া বার- 
দশেক পড়েন নি, সেই সঙ্গে “যোগেশ”-চরিত্রটি সম্পর্কে যত ভাষ্য আছে, 
সেগুলিও সংগ্রহ করে চরিত্রটির অন্তনিহিত রূপটিকে ধরবার চেষ্টা করে- 
ছিলেন। একটি সমালোচনা তিনি আমাকে একবার দেখিয়েছিলেন 
সেটি প্রসিদ্ধ লেখক পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা । বলেছিলেন, প্পাঁচকড়ি 
বাবুর 13051156900 ষথার্থ। সেটি এখানে উদ্ধত করে দিলাম । তিনি 
প্রফুল্ল” নাটকের সমালোচন! প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ; * “প্রফুল্ল' নটগুরু 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ২৭১ 


গিরিশচন্দ্রের একখানি অত্যুতৎ্কষ্ট সামাজিক নাটক । এমন মর্মভেদী 
বিয়োগাস্ত নাটক বাংলা ভাষায় বুঝি আর নাই । সাধুতা, সত্যবাদিতা ও 
সরলতা-_701565055 000181007655 ও 508117060108101)655- এই 
তিনটি যোগেশের সংসারধর্মের মূলমন্ত্র ছিল-_ইহাই তাহার ধর্ম ছিল। কিন্ত 
যোগেশ ঈশ্বরভক্বিমূলক ধর্ম মানিত না অথব] সে ধর্মের সমাচার রাখিত ন। | 
যোগেশ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিত বলিয়া পূর্ব হইতেই সে একটু একটু মদ 
খাইত-_কিস্তু তখনও মদ তাহাকে খায় নাই । তারপর ভাগ্যচক্রের 
বিবর্তনে রি-ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল পড়িল, যোগেশের ত্রিশ বৎসরের হাড়ভাঙ। 
পরিশ্রমজাত যথাসর্বন্থ এক নিমেষের মধ্যে উড়িয়া! গেল, সে পথের ফকির 
হইল । নৈরাশ্ট, অবসাদ, মানের ভয়-_এই তিনটি আসিয়! তাহাকে ঘিরিয়া 
বসিল-_-তখন সে এই তিনের দংশন জাল! হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত 
পুরাপুরি মাতাল হইয়া উঠিল ; ছুঃখে আত্মহারা যোগেশ বোতলের মুখে 
মুখ দিয়া মদ খাইতে শুরু করিল। সত্যসত্যই তাহার সর্বনাশ হইল। 
বিরূপ অদৃষ্ট ঘটনার সুক্্ম হ্ত্রের জাল বুনিয়া যোগেশের সর্বনাশ সাধন 
করিল ।” 

এই ব্যাখ্যার মধ্যেই শিশিরকুমার চরিত্রটিকে রূপ দেবার একটা হুত্র 
পেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এ এমনই একটি ভূমিক1 য। মঞ্চে জমান খুবই 
সহজ, যোগেশের মুখে নাট্যকার ভাল ভাল কথ! দিয়েছেন, মাঝে মাঝে 
চীৎ্কারেরও স্থুযৌগ আছে__কাজেই এ চরিত্রে 1829 পাওয়া কঠিন নয়। 
কিন্ত তাতে আর যাই হোক শিল্পনৃষ্টি হবে না । তিনি নিয়ে এলেন সহজ 
সরল বাস্তবতা আর সেই সঙ্গে আধুনিকতা । অভিনয়কে করে তুললেন 
সংকেতময়। আবার সে সংকেতও আগাগোড়া! হুক্্র_ঢাঁকাই মনস্লিনের 
মতো । সেই হুক্মতা আবার স্থানে স্থানে 591016881 581011015-তে 
উজ্জ্বল হয়ে উঠত। গর্ডন ক্রেগ একবার বলেছিলেন, “411 508£5 
৪000155 2170 ৪1] 50582 70:09 70056 5156 0 211 ৮০ ০1921] 
9621), 1710150 102 ০168715 1)6210.৮-_-শিশিরকুমারও তাই এই চরিত্রের 
অভিনয়ে তার বাণী ও ভাবভঙ্গির মধ্যে কোথায়ও জড়ত1 আনেন নি। এই 
স্প্টতাঁর জন্তই যোগেশ-চরিত্রে তার অভিনয় হয়েছিল সমারোহহীন, 
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সহজ ও স্বাভাবিক । জ্ঞানদার মৃত্যুৃশ্তে তার যোগেশ এক কথায় 
59৫5- মুখে কথা নেই, গুধু ভাবের লীলা! চলেছে তরঙ্গের পর তরঙ্গ 
তুলে। “সেই বেগম্পন্দিত ভাবের প্রবাহে যৌগেশের মনের কথা যতদূর 
ফোটাবার তা ফুটিয়ে তুলেছিলেন । তারপর “আমার সাজান বাগান শুকিয়ে 
গেল”__এই কথাগুলি বলবার সময়ে শিশিরকুমার তার মুখে বারংবার যে 
কান্নামাথা হাঁসির অব্তারণ|! করেছিলেন ত! যেমন বিচিত্র, তেমনি অপূর্ব। 
এ হাসি তার নিজের তৃষ্টি। কথিত আছে, গিরিশচন্দ্র এইখানে প্রস্তরীতৃত 
মৃ্তির মত ন্তম্তিত হয়ে থাকতেন, অর্ধেন্দুশেখর মুখ ঢেকে রোদন করতেন, 
অমরেন্দ্রনীথ অধীরভাবে চেঁচিয়ে উঠতেন এবং দানিবাবু অধচেতন ও অর্ধ- 
অচেতনের মতন হয়ে থাকতেন । কিন্তু শিশিরকূমার এই দৃশ্যে যোগেশ 
চরিত্রের যে ০০9:55296107; বা ধারণা করেছিলেন, তাতে এই অর্ধ- 
উদ্মাদদের মত কান্নামাখা হাসি তার মুখে অতি চমৎকার মানিয়েছিল।” সেই 
সময়ে অনেকে বলেছিলেন যে, শিশিরকুমীরের যোগেশ নাকি ইমোৌশন- 
বর্জিত হয়েছিল। কথাটা ঠিক নয়। প্রয়োজন মতো তিনিও এ চরিত্রে 
ইমোশনের পরিচয় দ্রিতেন।. তিনি বলতেন, এ চরিত্র এমনই- ছুঃখের পর 
দুঃখের আঘাতে বুক ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে_যে এর আগাগোড়া 
৪1)0619058] করলে এর সমস্ত বিশেষত্বই নষ্ট হয়ে যায়। যোগেশ-চরিত্রের 
এই ০013০290102 নিয়েই তিনি সেদিন মঞ্চে ঈাড়িয়েছিলেন। আসল কথা, 
গতিশীল মুহূর্তের ভাবকেই অভিব্যক্ত করার মধ্যেই অভিনেতার শিল্পবোধের 
পরিচয় থাকে । যৌগেশের ভূমিকার শেষ অংশে তার আশ্চর্য সফলতার 
পেছনে আছে এই শিল্পচেতনা, সচরাচর মঞ্চে যা ছুর্লভ | অভিনয়ে 2187105 
জিনিসটা যে কি, তা শিশিরকুমার এই মাতাল যোগেশ-চরিব্রটির ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়ে সেদিন যে ভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অভিনয়- 
শিল্প লাধকদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু ছিল । জ্ঞানদার মৃত্যুর পর দেখা 
গেল যোগেশ-বেশী শিশিরকুমার মঞ্চ থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন। 
যোগেশ-চরিজ্ের এই যে ০0975০9000১ মঞ্চে এ জিনিস আগে কেউ 
দেখেনি । যে নিজ্সের একমাত্র বালক পুত্রের হাত মুচরে একট। সিকি 
কেড়ে নিতে পারে, সাধবী স্ত্রীকে লাথি মেরে যে গয়না-বেচা টাক নিয়ে 
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পালাতে পারে, এককালের লক্ষপতি হয়েও যে একটা পয়সার জন্য 
রাস্তার লোকের কাছে হাত পাততে পারে, তার কাছে এই তো 
প্রত্যাশিত। “মানুষ পাষাণ হওয়া” কথার কথা হিসাবেই লোকে জানতো, 
কিন্ত শিশিরকুমার-অভিনীত যোগেশের মধ্যে সেট! সবাই প্রথম প্রত্যক্ষ 
করে বিম্মিত হয়েছিল। দানিবাবুর' যৌগেশের বৈশিষ্ট্য ছিল গম্ভীর 
উচ্ছ্বীস। 

নাট্যমন্দিরে পপ্রফুল্ল”ওর অভিনয় যেমন বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি 
প্রেক্ষাগার লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছিল । কথিত আছে, “প্রফুল্ল” 
প্রথম কয়েকরাত্রি প্রেক্ষাগারে দ্রীড়াবার জায়গাই পাওয় যায় নি। এর 
কারণ শুধু অভিনয় নয়, এই নাটকের প্রয়োগনৈপুণ্যও হয়েছিল অসাধারণ । 
একটি দৃষ্টান্ত দিই। নাট্যমন্দিরে এই নাটকের যবনিকা যখন প্রথম ওঠে তখন 
দ্রেখতে পাওয়া গেল যে, উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদ! গিরিশচন্দ্রের তৈলচিত্রকে 
প্রণাম করে লক্ষ্মীর আধার সিন্দুকের পূজা করলেন । সেই সময়ে দৈবাৎ 
তাঁদের হাত থেকে মর্গলঘটটি পড়ে যায়। ঘটনাটি তুচ্ছ। কিন্তু এরই মধ্যে 
কি রকম দূরদশিতাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়, ভাবলে বিশ্মিত হতে হয়। 
মন্গলঘট পড়ে-যাঁওয়া অমঙ্গলস্থচক | প্রথম দৃশ্টেই নাটকের গতি সৃষ্টি হয়। 
এই যে 10001001270) 01001 00০ ৪0১01-_-এই যে নাট্যকারের স্থষ্টিকে 
অতিক্রম করে যাওয়া-_-এ জিনিস শিশিরকুমারের নে? আর কারে! কাছ 
থেকে আমরা পাই নি। 

যোগেশের ভূমিকায় শিশিরকুমার ছু এক জায়গায় কথা উদ্টে-পাঁণ্টে 
বলতেন এবং ছু-একটি কথা যোগও করতেন । “গিরিশচজ্রের জনা” ও 
পাগ্বের অজ্ঞাতবাস” নাটকের অভিনয়ের সময়েও তিনি তাই-ই করতেন । 
কিন্ত তার এই অদল-বদল করা, স্তর হেনরি আন্তডিং-এর শেক্সপীয়ারের 
নাটক অদল-বদল করার সগোত্র ছিল না। 4[151775?35 91051901 »23 
৪. 0:920102 71710] 17০ 01050 50565288601] 0001) 9179156579215 
012 7 100660, 21] [15171515 110756:90158602 ০০ ০102066117065. 
[715 772510166 200 1015 [621 ৮০1০ 60 12810% 0০০16 00019 
:2061550108 0020 9109155506805 [88101662130 1525 বলেছেন 
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বার্ণার্ড শ তার 754 707727$ 270. 7186%/625 গ্রন্থে বিখ্যাত অভিনেতা 
বীয়ারবম ট্রি-র প্রসঙ্গে । শিশিরকুমার অভিনীত গিরিশ-চরিত্রগুলি আর 
যাই হোক ০1287861178 নয়; সেগুলি তার হাতে, এই রকম অদল-বদলের 
ফলে, একটি আশ্চর্ধ নূতন রূপ পেত। এইরকম রূপারোপে তার দক্ষতা ছিল 
অননুকরণীয়। প্রাচীনপন্থী দর্শকদের কাছে এট! ভাল লাগত না। কিন্ত 
তার! বুঝতে পারতেন না যে শিশিরকুমার এমন-এমন স্থানবিশেষে এগুলো 
করতেন, যাতে অভিনয়ের সৌন্দর্য আরে বেড়ে যেত। নাট্যকার ও নটের 
কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন) নাট্যকার মু্তি গড়েন, নট তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য অভিনেতার রূপ দেবারও অধিকার থাকে, 
অবশ্য তিনি যদি স্জনীশক্তিসম্পন্ন অভিনেতা হন। অভিনয়ে এইভাবে 
1206019] ££৪০০ নিয়ে এসে শিশিরকুমার যুগরুচিকে মাজিত হবার স্থযোগ 
দিয়েছিলেন । এই-জন্তই বলি তার অভিনয়ের মধ্যে সবসময়েই জানবার, 
শিখবার ও ভাববার মতন কিছু থাকত। এইখানেই শিশিরপ্রতিভার 
স্বকীয়তা | 


“সধবার একাদণী”তে শিশিরকুমারের আর একটি অতুলনীয় সৃষ্টি নিমঠাদ। 
বাংলা থিয়েটারের একটি প্রসিদ্ধ ভূমিক। নিমটাদ। এই প্রসিদ্ধির কারণ 
নটগুরু গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন নিমটাদ হয়ে। 
শিশিরকুমার তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সময়ে নাট্যমন্দিরে এই প্রহসনখানির 
পুনরভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন, তারপরে শ্রীরঙ্গমে জীবনের অপরাহ্ন 
কালে। শিশিরকুমারের নিমচাদ এক কথায় একটি সর্বাঙ্গস্থন্দর বূপকর্ম_-এ 
ভূমিকায় তিনি সত্যই অপ্রতিরোধ্য । নিমাদ দীনবদ্ধুর একটি অতুলনীয় 
সুষ্টি। এই ভূমিকার অভিনয়ে শিশিরকুমার তার প্রতিভার আর একটি 
দ্িককে সকলের সামনে প্রকাশ করেছিলেন। প্প্রফুল্ল'র আগে পর্যস্ত 
তাঁকে সামাজিক ও হাস্তরস প্রধান নাটকে অভিনয় করতে দেখ! যায়নি, 
তাই তিনি তখনো! পর্যস্ত একজন স্ব-অভিনেতা বলে খ্যাতি লাভ করলেও, 
তিনি যে একজন চৌকস অর্থাৎ ৪11 :০80 অভিনেতা, তা বিশ্বাস করা 
অনেকের পক্ষেই কঠিন ছিল । কিন্ত প্রফুল্ল” ও “সধবার একাদণনী-_উপরি- 
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উপরি এই ছুখানি সামাজিক নাটকে পরম্পরবিরোধী ছুটি কঠিন ভূমিকার 
অভিনয়ে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা কেবল অপূর্ব ও বিচিত্র 
নয়, বিশ্ময়করও বটে এবং বিভিন্ন ভূমিকায় তিনি নিজের অভিনয়-ভঙ্গিকে 
অবলীলাক্রমে কতখানি বদলে দ্দিতে পারতেন তার উজ্জল দৃষ্টান্ত নিমটাদ। 
নিমটাদের মধ্যে হাস্যরস আছে এবং সেই সঙ্গে আছে চিস্তাণীলতার হুম্- 
ধারা । তার মত্ততার প্রলাপ একসঙ্গে হাসায় ও ভাবায়। সাধারণ হাসির 
ভূমিকার মতো এই ভূমিকার অভিনয় করা তাই আদৌ সহজ নয়। শিশির- 
কুমারের শিমটাদ প্রমাণ করলে যে প্রতিভার মায়াম্পর্শে একটি বহু পুরাতন 
ভূমিকাও কতটা নৃতন, জীবন্ত ও চিত্তগ্রাহী হয়ে ওঠে । এ ভূমিকায় একটা 
প্রধান উপভোগ্য বিশেষত্ব হচ্চে নিমঠাদ্ের বচনামূত। এই বচনগুলি ঠিক- 
মতো আবৃত্তি করতে না পারলে ভূমিকাটি মাঠে মারা যাবার সম্ভাবনা । 
তাই গিরিশচন্দ্রের পর বাংলা ষ্টেজে উল্লেখযোগা নিমটাদের সাক্ষাৎ আমরা 
পাই না। নাট্যমন্দিরে এই বইখান। প্রথম দেখার সৌভাগ্য ধাদের 
হয়েছিল তারাই জানেন শিশিরকুমারের মুখ দিয়ে নিমচাদের প্রত্যেকটি 
বচন কি ভাবে হীরের টুকরোর মত ফুটে উঠেছিল । নিমচশাদের অচেতন 
মাতলামি ও সচেতন রসনিপুণতা এবং অধঃপতনের মধ্যেও তার আত্ম- 
সম্মান বোধ--এসব শিশিরকুমারের অভিনয়নৈপুণ্যে দীপ্যমান হোয়েই মঞ্চে 
মূর্ত হয়ে উঠেছিল । এ ভূমিকায় তাকে বিস্বৃত হওয়া কঠিন। 


পুরাতন অন্তান্ নাটকের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *চন্ত্রণুপ্তঠ ও 
“াজাহান” শিশিরকুমার মঞ্চস্থ করেছিলেন । “চন্ত্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের 
অভিনয়ে তার অপূর্ব সাফল্য তো তার ছাত্রজীবনের কথা; এবং তখনই 
চাণক্যের ভূমিকা অভিনয় করে তিনি বিদগ্ধ মহলে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ 
করেছেন। সেই সময়ে শৌখিন অভিনেতাদের মধ্যে এই ভূমিকাটিতে 
অভিনয় করে আর একজন খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি প্রমথনাথ 
ভট্টাচার্য । পরিণত বয়সে পেশাদার মঞ্চে এই ভূমিকায় শিশিরকুমারের 
ছাত্রজীবনের এই খ্যাতি আরে| বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলা থিয়েটারে 
এ যুগের চারজন প্রসিদ্ধ নট এই ভূমিকাটিতে অভিনয় করেছিলেন। 
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যথা--তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র, শিশিরকুমার ও নির্যলেন্দু লাহিড়ী । 
এদের মধ্যে একমাত্র শিশিরকুমার ভিন্ন আর কারে! চাণক্য উল্লেখযোগ্য 
নয়) চাণক্যের ভূমিকায় শিশিরকুমার একমাত্র দানিবাবুর মধ্যেই 
তার যোগ্য প্রতিদন্দীকে খুঁজে পেয়েছিলেন । শিশিরকুমারের চাঁণক্য 
বং নাট্যকারের মনে অপূর্ব বিশ্বয়ের সথষ্টি করেছিল এবং পরবর্তীকীলে 
মঞ্চে তার চাণক্য তেমনি অনেকের কাছেই বিশ্ময়ের বিষয় ছিল। ১৯৯১ 
্ষ্টান্দে শিশিরকুমার যখন ছাত্র তখন দানিবাবু মিনার্ভা থিয়েটারে 
চন্ত্রগুপ্ত নাটকে এই ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার চৌদ্দ- 
পনর বছর বাদে ষ্টারে আবার তাকে দেখা যায় এই ভূমিকায়__তখন 
থিয়েটারে শিশিরযুগ এসে গিয়েছে । প্রাচীনপন্থী দর্শকরা বললেন, 
সেদিনও যেমন, আজে! তেমনি-দানিবাবুর চাণক্য অতুলনীয় । তারপর 
তারা যখন শিশিরকুমারের চাণক্য দেখলেন, তখন বললেন এ শুধু অতুলনীয় 
নয়, এ রীতিমতো বিল্বয় ! যে দৃশ্যে চাণক্য বলেন, “কাত্যায়ণ, নাড়ি দেখতে 
পারে! ?”--অথব। যে দৃশ্টে চাঁণক্য মুরার সামনে চন্ত্রগুপ্তকে সম্বোধন করে 
বলেন-_-“মা, যার অপার শুত্র করুণা মানব জীবনে” ইত্যাদদি__সেই-সেই দৃশ্যে 
শিশিরকুমারের চাণক্যের অন্তর্তেদী মর্মজালার যে সুষ্ঠু অথচ সংকেতময় 
অভিব্যক্তি আর অভিনয়ের ভঙ্গিতে যে 111 প্রকাশ পেত, বাংল! রঙ্গ- 
মঞ্চে দে জিনিস ছিল অকল্লিত। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
প্রসঙ্গে যথার্থ ই মন্তব্য করেছেন £ “শিশিরের চাণক্যের অভিনয় তাহার 
অভিনয়প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-ূপে সর্বসম্মত স্বীকৃতি লাভ 
করিয়াছে । আত্রেয়ীর পুনঃপ্রাপ্তির দৃশ্টে নাট্যকার চাণক্যের অন্তর্জগতে যে 
তুমুল ভূমিকম্পরূপ বিপর্যয়ের কল্পনা! করিয়াছেন, আবেগের শ্বাসরোধী 
আতিশয্যে তাহাকে যে জীবন-মৃত্যুর সন্দিস্থলে দোৌলায়িত করিয়াছেন, 
তাহার বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে যে স্মলিত উক্তির সমাবেশে তাহার অন্তদ্বন্দের 
বিপুলতার ইঙ্গিত দিয়াছেন, শিশিরের অপূর্ব অভিনয়ে তাহা৷ সমস্ত প্রতাক্ষ 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ।.""নন্দের হত্যার পর চাণক্য যখন রুক্তরঞ্রিত হস্তে 
তাহার অসংবদ্ধ শিখাকে বাধিতেছে তখন তাহার মুখের অস্বাভাবিক 
উল্লাসের কি একটা বিকৃত, কুষ্চিত-কুটিল ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে ! এ আনন্দ 
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যেন ফেলিবারও নয়, পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবারও নয় চাঁণক্য-প্রকৃতির এক 
অংশ যাহা গভীর তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেছে অপর অংশ তাহার 
বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানাইতেছে-__-এই অস্বস্তিকর আনন্দ চাণক্যের মুখে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে । আর এই দৃশ্টের চরম অভিব্যক্তি রূপে শিশির নাট্যকারের 
অপরিকল্পিত আর একটি অঙ্গ-সধ্ালনের আশ্রয় লইয়াছে। বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ 
চাঁণক্য, পৃথিবীর সকল আশা হইতে নির্বাসিত চাঁণক্য, কুটনীতির পাকে 
সমগ্র প্রাণশক্তিকে গুটাইয়া-রাখ! চাণক্য, ঠিক আনন্দ-বিহ্বল স্কুলের ছেলের 
ন্যায় তিনটি লক্ষ প্রদানের দ্বারা তাহার অস্তর-নিরুদ্ধ উদ্ধত্ত আবেগকে মুক্তি 
দরিয়াছে। এই তিনটি লাফ চাণক্যের স্বাভাবিক চরিত্রের কত বিসদৃশ, 
অথচ বর্তমান মুহূর্তে কত অনিবাঁধরূপে স্থসঙ্গত।” এই সংকেতময় আঙ্গিক- 
প্রচেষ্টার ছার! ভাবের অভিব্যক্তি আমাদের দেশের মঞ্চে এই প্রথম । 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইনস্টিট্যুটে শিশিরকুমীরের চাণক্য দেখে স্বয়ং 
দ্বিজেন্্রলীল বলেছিলেন: “শিশির বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হবে।” 
দিজেন্্রলীলের এ ভবিম্যদ্াণী মিথ্যা হয় নি। 

তেমনি «সাজাহান” নাটকে । অনেকদিনের পুরাণো নাটক এই 
'সাজাহান? | প্রফুল্ল” নাটকে যোগেশ নিক্ষিয় হয়েও যেমন নাট্যের 
নায়ক, «সাঁজাহান” নাটকে সাজাহানও তাই। বর্তমান যুগের 
উপযোগী করে শিশিরকুমার নাট্যমন্দিরে এই নাটকখানি মঞ্চস্থ করলেন। 
অতুলনীয় প্রযোজনা এবং নাম-ভূমিকায় ততোধিক অতুলনীয় তার অভিনয় । 
“নাচঘর+ লিখেছিলেন £ “নাটকের কেন্দ্র হচ্ছে সাজাহানের চরিত্র । সেখানে 
বুগ্পৎ বস্তা আর মরু-ঝঁটিক! এবং তাঁরই মধ্যে অভাবিত ভাবে দেখা দেয় 
দয় ন্নেহ আর প্রেমের স্নিগ্ধ চন্দ্রলেখ!। প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্ঠ পর্যস্ত দেখা 
গেল রোগে-ছুঃখে পঙ্ু ভাবতসম্রাট দাজাহান ; সম্মুখে তার অমর প্রেমের 
মর্সরশ্থতির দীর্ঘশ্বাস নিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে তাজমহল । প্রাসাদ-চক্রাস্ত সৃষ্টি 
করেছে এক ছুঃসহ অসহায় অবস্থার । তার পায়ের তল! দিয়ে এই যে 
মর্মভেদী বিপুল ট্র্যাজেডির লীল! বয়ে যাচ্ছে, তা সম্রাট সহ করছেন কেবল- 
মাত্র তার জীবন-মরণের চির-আরাধ্যাঃ অতুল স্নেহ ও প্রেমের মানসী-প্রতিমা 
মমতাজের মুখ স্মরণ করে। তার করুণ দৃষ্টি দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুধু যেন এই 
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মৌনবাণীই ফুটে উঠছে-_-যে পৃথিবী আমার মমতাঁজের চরণ স্পর্শ পেয়েছে, 
সে কী এই পৃথিবী, হা ঈশ্বর__সে কী এই পৃথিবী 1” শিশিরকুমার-অভিনীত 
সাজাহান দেখে দর্শকের মনে এই ভাব্ই জাগত। ভারতসমাট সাজাহানের 
চিত্র যে এমন জলস্তভাবে সংকীর্ণ রঙ্গালয়ের পাদপ্রদীপের সামনে ফুটে উঠতে 
পারে, শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার আগে স্বপ্নেও দে কথা আমাদের 
মনে হয়নি। সাজাহানের সে কি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি! পঙ্থু দুবল, 
পুত্রস্সেহাতুর ও পত্বী-প্রেমিক বৃদ্ধ সাজাহাঁনের ভূমিকায় এ যুগের আরেকজন' 
প্রসিদ্ধ নট অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি অহীন্দ্র চৌধুরী । মল্লযোদ্ধার মতে! 
লম্ফ ঝম্ফ করে, বিকৃত মুখভঙ্গী করে তিনি এই 61০86 ঢরিত্রটিকে এমন 
ভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করতেন, তার মধ্যে আর যাই থাক, হুক্ম রসবোধের 
কোনে! পরিচয় নেই । ধারাই এই ভূমিকাঁটির অভিনয়ে শিশিরকুমারের মুখ, 
চোখ ও দেহের ভঙ্গী দেখেছেন এবং ধার! শুনেছেন সেই অপূর্ব কন্বর, 
তারাই বুঝবেন তাঁর সাজাহান ও অন্যের অভিনীত সাজাহানের মধ্যে শিল্পগত 
ব্যবধান কত। “তার ঠোটের একটুখানি বাকা রেখ! ও তার চোখেব অতি 
ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টিও কত বেণী ভাব প্রকাশ করে। একটু দেহের কাপন, সামান্য 
ছুটি আঙ্ল নাড়ার ভিতরেও কী গভীর অর্থ নিহিত আছে ।” গ্যালারি 
সুলভ অভিনয় আর রসসমৃদ্ধ, অন্ুভূতিপুষ্ট অভিনয় যে 'এক জিনিস নয়, 
তার দৃষ্টান্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ও শিশিরকুমারের সাজাহান। সাজাহানে তার 
এই অনন্তসাধারণ শিল্পকর্ম দেখে গ্র্যানভিল বার্কার-এর অভিনয় সম্পর্কে 
শ"য়ের একটি উক্তি আমাদের মনে পড়ে_-5  0:28005 792010 
2211 170 ০8118156006 50606260100 0106 10025119615 1656] 
17) আ10101) 00০ 0185 11525 210 10006 0515 079 0০৪0: 15 
)00171778. রবীন্দ্রকাব্যরসে অভিসিঞ্চিত ধার মানস, যিনি সাহিত্যরসিক, 
সেই শিশিরকুমীরের অভিনয়-রীতি যে বাংলা থিয়েটারে নবষুগ প্রবর্তন করে 
দেবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? এই “সাজাহান, তিনি দানিবাবুর 
সঙ্গেও একবার করেছিলেন। দীনিবাবু ওরংজেবের ভূমিকা অভিনয় 
করতেন। 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ২৭৯ 


পুরাতন নাটকের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাঁদের “রঘুবীর” নাটকের নাম- 
ভূমিকায় শিশিরকুমীরের অভিনয় তার প্রতিভার আর একটি উজ্জ্বল 
নিদর্শন । আলমগীরের মতো রঘুবীরও বাঁংলা থিয়েটারে ব্যাক্তিগত 
অভিনয়ের (06150159] ৪০617 ) একটি চমত্কার দৃষ্টান্ত | গিরিশযুগের 
এই অচল নাঁটকখানিকে স্বীয় অভিনয়-নৈপুণ্যে শিশিরকুমারই সর্বপ্রথম 
সচল করে তুললেন। এ বড়ো কম শক্তির পরিচয় নয় । ১৯০০ খ্রীষ্টাবে 
ক্লাসিক থিয়েটারের জন্ ক্ষীরোদরপ্রসাদ “রঘুবীর” নাটকখাঁনি রচনা! করেন। 
১৯০৩ ্রীষ্টাব্ষে অমর দত্ত মিনার্ভা লীজ নিলেন । তখন ভাগ্যলক্ষমী তার 
প্রতি স্প্রসন্ন_একটির স্থলে যুগপৎ দুইটি থিয়েটার, ক্লাসিক তো ছিলই, 
এখন মিনার্ভা হোল । “্রঘুবীর” নাটক নিয়েই তার সময়ে মিনার্ভার 
উদ্বোধন হয়েছিল। এই নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীর তারিখ 
১৯০৪,» ৭ই ডিসেম্বর । রঘুবীরের ভূমিকায় অভিনয় করেন অমর দত্ত 
আর জাফরের ভূমিকায় মহেন্ত্র ব্গুর নামবার কথা ছিল, কিন্তু তার মৃত্যুর 
জন্য অপর একজন এই ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অমর দত্তের 
রখুবীর একেবারে নিন্দনীয় হয় নি) তা যদি হোত, তা"হলে 17110707870 
লিখতেন নাঃ “13208. £১0781217018 টবে 0৪6৮ %170 01702165105 
00০ 10205 1016, 11595 16 ৮৮161) 2৮০17 8102 01 1019 11%1100, 
কিন্ত তবুও এ নাটক সেদিন জমে নি, দর্শকচিত্তে এর অন্তশিহিত সুক্ষ 
আবেদন পৌছয় নি। তারপর এই নাটকখাঁনির কথ! সবাই বিস্বৃত হয়, 
অমর দত্তের পর আর কেউ একে পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরার কথা 
চিন্তা করেন নি। তারপর ম্যাভানে যখন “আলমগীর” মঞ্চস্থ হয় তখন 
একদিন কথাপ্রসঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদ শিশিরকুমারকে তাঁর এই অনার্ৃত 
নাটকখানির কথ! বলেন । আলমগীরে শিশিরকুমারের প্রতিভা দেখে তিনি 
মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার ধারণ! হয়েছিল শিশিরকুমার হয় তে! রঘুবীরকে 
1০৬1৪ করতে পারবেন । শিশিরকুমারও তার মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর 
নাট্যকারের সন্ধান পেয়েছিলেন, তবে যুগের ধর্ম অনুসারে এঁতিহাসিক ও 
পৌরাণিক নাটক আর গীতিনাট্য রচনা করেই ক্ষীরোদপগ্রসাদদকে তার 
প্রতিভার নিঃশেষ করতে হয়েছিল । 


২৮০ শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার 


যাই হোক, শিশিরকুমার “রঘুবীর” করবেন ঠিক করলেন এবং নাম- 
ভূমিকাতেই তিনি অবতীর্ণ হলেন। এই প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায় 
লিখেছেন: “শিশিরকুমার রঘুবীরের ভূমিকাভিনয়ে যে জিনিসটি ফুটিয়ে 
তুলেছিলেন সেটা তার রাম, আলমগীর, ইন্দ্র বা চাণক্য ভূমিকায় অভিনয়ের 
প্রকাশভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত । তিনি বদুবীরের ভূমিকায় প্রথমে 'উদ্বেল 
ছন্কে শান্ত করবার চেষ্টায় সময় যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন লেটাও 
যেমন কলাঁকারুসঙ্গত, শেষে প্রতিহিংসার বাধা-বন্ধন ছেদনের অসংযমের 
প্রকাশের ভঙ্গিটিও তেমনি অশীন্ত। বঘুবীরের ভূমিকাঁভিনয়ে শিশির- 
কুমারের 551০ আরো! একধাপ উচ্চ গ্রামে উঠেছে দেখা গেল ।” আলমগীর, 
রাম, চাণক্য__এই তিনটি ভূমিকাতেই তার 5519 সমালোচক ও দর্শকদের 
আলোচনার বিষয় ছিল তখন। তার রঘুবীর দেখে তার অভিনয়প্রতিভার 
মৌলিকতা সম্বন্ধে রসজ্ঞ দর্শক নিঃসন্দিপ্ধ হলেন। 

এই ভূমিকাঁভিনয়ে শিশিরকুমার যে শিল্পচাতুর্ধ দেখান তা যথার্থই 
অলৌকিক । “অলৌকিক” কথাটি আমি ব্যবহার করছি “5419272 এই 
অর্থে । বার্নার্ড শ' তার 0৮7 77601)69 278 176 7117786165 গ্রন্থে লাইসিয়ম 
রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাট্যকার হেনরি আর্থার জোন্স্-এর একটি নাটকের 
অভিনয় সমালোচনাপ্রসঙ্গে একটি চমতকার মন্তব্য করেছেন । শ” বলেছেন £ 
“ছু 00600 11621 0105 50516 25 0102 [027 2190 7160 01১০ 0011 
01210910150 0১০ 0125 15 00৩ 501০০৮১ শিশিরকুমারের ক্ষেত্রেও 
তেমনি ৪০026 85 055 9053০0০0 ৮107 17110- এ কথা বলা চলে । তিনি 
অন্ম-অভিনেতা- _অভিনয়কল! তাব স্বভাবসিদ্ব_-সেই সঙ্গে শিক্ষা ও সাধনার 
সংযোগ ঘটায় তার প্রতিভা রসের ক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে নিত্য নৃতন সৃষ্টির 
লীলা দেখাতে পেরেছে । রঘুবীরে তিনি এই কথাটাই প্রমাণ করলেন 
যে, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ব্যাপারটা যতখানি চিত্তবিনোদনের তার চেয়ে ঢের 
বেশি তা দর্শকদের মনকে রসের ও ভাবের শিল্পময় জগতে পৌছে দেবার 
জন্য । রঘুবীররূপী শিশিরকুমীর প্রতি দৃশ্যে, প্রতি কথায়, প্রতি হাবভাবে, 
গ্রাতি বচনভঙ্গিতে মঞ্চে যে অপূর্ব মাধুর্ষধারা সঞ্চারিত করতেন, তা লিখে 
বোঝাবার নয়। নর্মদার উদ্দেশে-_ “উত্তাল তরঙগময়ী ভীষণ! নর্মদ1”” বলে 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ২৮১ 


রঘুবীররূপী শিশিরকুমীর যে দীর্ঘ উক্তি করতেন, তাঁর সেই উদাত্ত স্বরলহরী 
দর্শকচিত্রকে সহজেই আগ্চুত করতো! । অনস্তরাঁও-এর প্রতি, জাফরের প্রতি 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবের দীর্ঘ উক্তিগুলি শুনে দর্শকগণ চকিত হয়ে উঠতেন। তার 
যৌব্নবয়সের রঘুবীর বৃদ্ধব়সেও ম্লান হয়নি। তার অতুলনীয় আবৃতিশক্তি 
এই চরিত্রটির রূপায়ণে অনেকখানি সহায়তা করতো | ব্রাহ্মণ ও ভীল- 
প্রকৃতির অন্তদ্বন্বের হচনায় শ্যামলীর প্রতি উক্তিতে তিনি যে রসহৃষ্টি করতে 
সমর্থ হয়েছিলেন তা প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে অনুপমেয়। আবার পরীবাণুর 
উদ্ধারকল্পে আগত শৃঙ্ঘলিত রঘুবীর যখন 
শক্তি দাও দেব মহেশ্বর 
শক্তি দাও শরীরে আমার-__ 

গ্রভৃতি বলতে বলতে লোহার শিকল ছি'ড়ে ফেলতেন, তখন প্রেক্ষাগৃহে 
প্রতিটি দর্শকের মনে যে রোমাঞ্চ জাগত, তা বাংলা থিয়েটারে বিরল । 
সেই পরীবাণু আত্মহত্যা করতে চাইলে, বঘুবীররূপী শিশিরকুমার যখন 
রলতেন-_-“সে কি? আমি তোমারে ছাড়িব ?”--তখন তাঁর কণ্ঠম্বরের 
লীলায়িত ভঙ্গিতে যুগপৎ প্রকাশ পেত কারুণ্য, বাৎসল্য, দৃঢ়তা, ধর্সপ্রাণতা, 
আত্মনির্ভরণীলতা৷ প্রভৃতি বিবিধ ভাব । আবার পরক্ষণেই মানুষের ক্ষুদ্র- 
শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, শ্তামলীকে রঘুবীর যখন হুতাশব্যঞ্জক সুরে 
বলতেন £ 

উধ্র্বে আছে অনন্ত নীলিমাঁকাঁশ, পদতলে 

অনন্ত ধরণী ; যেও বোন, সে স্থন্দর গৃহমাঝে | 

গৃহস্বামী যেথা! ভগবান, অবলার মহাঁবলদাত1। 
তখন দর্শকচিত্তে মমতার যে স্রোত উদ্বেলিত হয়ে উঠত, তা এক কথায় 
অনির্বচনীয়। পঞ্চম অক্কে যেদৃস্তে রঘুবীরের ভীল-প্রকৃতি অন্তদ্ ন্দে জয়লাভ 
করে আত্মপ্রকশি করত, সেই দৃশ্টে শিশিরকুমার যে অভিনয় করতেন, 
তা পৃথিবীর অভিনয-ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য । বঘুবীরকে চিনতে 
পেরে অনন্তরাও যখন বললেন--“এ কী মূতি? রঘুবীর ! বঘুবীর 1” 
_ নাটকের সেই চরম মুহূর্তে রঘুবীরের কণ্ঠে তখন শোনা যেত : 

রুনা! রঘুয়া ! 


২৮২ শিশিরকুমার ও বাংল] থিয়েটার 


রঘুবীর নহি আর পিতা 

মরে গেছে রঘুবীর | 
তখন তব বক্ষে রুদ্ধশ্বাসে-নির্বাক নিম্পন্দ নিথর হয়ে দর্শকগণ উপলব্ি 
করতেন নাটকের সমগ্র নাঁট্যরসকে শিশিরকুমীর কোন্‌ 1১618-এ পৌছে 
দিলেন। এ অভিনয়ের তুলনা! নেই । 

এই শক্তিবলেই শিশির-গ্রতিভা সেদিন অসাধ্যসাধন করেছিল-_গির্রিশ- 

যুগের ধারাকে রাতারাতি ওলট-পালট করে দিয়েছিল। সমগ্র শিক্ষিত 
সমাজের দৃষ্টি তাই সেদিন এই একটি মানুষের অভিনয়ের গুণে রঙ্গমঞ্চের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল । আর ববীন্্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রাঁখালদাস 
প্রভৃতি মনীষিরা শিশিরকুমীরের গুণগ্রাহী হয়েছিলেন। একেই বলে 
55০9100101- যুগান্তর | 


'নর-নারায়ণে কর্ণ আর “দিপ্বিজয়ী”তে নাদিরশাহ শিশির-প্রতিভাঁর 
আর ছুটি বিন্ময়কর শিল্প-হৃষ্টি। “সীতা”-র রাম আর “নর-নারায়ণ'এর 
কর্ণ_ছুটিই ট্র্যাজিক-চরিত্র। রামের মতই কর্ণের ভূমিকাভিনয় 
নয়নাভিরাম হয়েছিল-_-কর্ণের ভাবরসকে শিশিরকুমার আরো! দীপ্ত করে 
তুলেছিলেন। রবিছ্যতিমান আদিত্যপ্রভ কর্ণের চবিত্রচিত্রণে নাট্যকার 
ক্ষীরোদপ্রসাদ যেমন বিস্ময়কর দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমন এই চবিত্রটির 
রূপায়ণে শিশিরকুমার পৌরাণিক চরিত্রীভিনয়ে এক নূতন ধার! প্রবর্তন 
করেন। কর্ণের জীবন-নাটোর ট্রটাজেডিই এই নাটকের উপজীব্য । 
ক্ষীরোদপ্রসাদের “নর-নারায়ণ* নাটক নয়, নাট্যকাব্য । কর্ণের মনোরাজ্যের 
বিপুল ত্যাগের ইতিকথা, তার বীরত্বের ছূর্জয় অভিযান, আভিজাত্যের 
অহঙ্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ_-এক অতিমানবের মধ্যে পুরুষোত্তমের বিভূতি 
গ্রতাক্ষ করেও তাকে ভগবান বলে, নারায়ণ বলে অস্বীকার করা_ সংক্ষেপে 
এই হোল ক্ষীরোদপ্রসাদের কর্ণ। 

কর্ণের এই কঠিন ভূমিকায় রূপারোপ করেছিলেন শিশিরকুমার। তার 
এই অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন সাগ্াাহিক “নাচঘর+ পত্রিকা 
লিখেছিলেন : "অদ্ভুত ও অতুলনীয় অভিনয়নৈপুণ্যে শিশিরকুমার এই 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ২৮৩ 


বিরাট চরিত্রকে দর্শকের চক্ষের সমক্ষে উজ্জল দীপ্তিতে মূর্ত করে 
তৃলেছিলেন।” কর্ণের জীবনের ট্র্যাজেডি ও তার চরিত্রের মহত্ব-_এই ছুটি 
বিষয়কে শিশিরকুমার মঞ্চে স্তরে স্তরে প্রতি দৃশ্যে এমনভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছিলেন যে তার সম্পূর্ণ বর্ণনা বা ব্যাখ্যান দেওয়। অসম্ভব ৷ 
চরিত্রহষ্টি, কাহিনীবিন্তাস, ভক্তিবাঁদ, সঙ্গীতপ্রবণতা এবং সর্বোপরি 

কবি-কল্পনা__এইসব বিবিধগতণের সমাবেশে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর-নারায়ণ; 
সত্যই তার শ্রেষ্ঠ রচনা (তুলনায় তাঁর “ভীম্ম” নাটক এতখানি উৎকৃষ্ট নয়) 
এবং বাংল! পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় । মহারথ 
কর্ণ এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র । শ্রীরুষ্ণকে নারায়ণ বলে মেনে নিতে 
কর্ণের প্রথম আপত্তি । “সচনা” দৃশ্টে কর্ণের মুখে নাট্যকার যে বিভ্রপ-ব্যগ্রক 
সংলাপ দিয়েছেন তা শিশিরকুমারের অভিনয়ে যে কী মর্মম্পর্শী হয়ে 
উঠেছিল, তা বলবার নয়। কর্ণরূপী শিশিরকুমার যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে 
বলতেন : 

বলে কিনা-_নারায়ণ নরদেহ-ধাঁরী 

দেহরক্ষী গাণ্ডিবীর ! 

সর্বভ্রগ, অনির্দেশ্য, কুটন্থ অচল 

যেই ব্রন্ধ__ 

আচ্ছাদন করে আছে অনন্ততুবন, 

বলে কি না 

সে পশেছে চৌনদ্দপোয়। পঞ্জর-পিঞ্জরে ! 
তখন তার কণ্ঠে ছু'বার “বলে কি না'+__এমন একটি ভঙ্গিতে উচ্চারিত হোত, 
যার মধ্যে থাকত ভাবপ্রকাশের এক অতি লুল্স ব্যঞ্জনা। নায়কের অন্তরের 
অন্তদ্বন্বই এই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য । প্রথম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্যে কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের পূর্বাভাস আছে । সেখানে একটি সংলাপে যেখানে কর্ণের মুখ দিয়ে 
নাট্যকাঁর বলিয়েছেন ১ 

অন্তর্যামী বিভূ নারয়ণ, বাজদেব ! 

তুমি যদি সেই নারায়ণ__ 
সেইখানে কর্ণের অন্তরে অর্ভ্নের সঙ্গে তার শক্তিপরীক্ষার আসন্ন স্থযোগে 


২৮৪ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


উল্লসিত কর্ণের চিত্রকে মঞ্চে শিশিরকুমার যেভাবে রূপায়িত করতেন, 
তা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। কর্ণের জীবনের পশ্চাৎপটে রয়েছে 
নিয়তির চক্রান্ত, নাটকে এ জিনিস যেমন ফুটেছে, তেমনি মঞ্চে তা অভিব্যক্ত 
হোত শিশিরকুমারের চিত্তম্পন্দী অভিনয়ের মাধ্যমে। সেই : অভিশপ্ত 
জীবনের আত্মদন্বকে প্রতিটি দৃশ্টে, প্রতিটি কথার উচ্চারণ ভদ্দিতে কী 
সাবলীলভাবেই না তিনি ফুটিয়ে তুলতেন তার অভিনয়ের ভেতর দিয়ে। 
জগতের অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধা কুড়িয়েও কর্ণের মধ্যে একটি অভিমান ছিল। 
তিনি সৃতপুত্র। কিন্তু কর্ণের সে-অভিমানও শেষ পর্যন্ত রইল না। শ্রীকৃষ্ণ 
তার জন্মরহ্ প্রকাশ করলেন। তিনি জানলেন অর্জুন তার ভাই-_-অমনি 
কর্ণের আজন্মপোষিত সংকল্প কোথায় ভেসে গেল। সেই নাটকীয় 
মুহূর্তে আমরা দেখতে পাই যে সগ্োজাত ভ্রাতৃত্নেহ সেই সংকল্পের সঙ্গে 
সংঘাতে লিপ্ত হোল £ 

মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয় 

মনুষ্যত্ব চায় নিটুরতা-_বাস্থদেব ! 

মনভাঙ্গা প্রীতিপুষ্প অগ্জলিতে ধৰি? 

শুনাতে আসিলে তুমি 

মনঃক্ষোভ কথা! (২য় অঙ্ক» ৪র্থ দৃশ্য) 
_এই কথাগুলোর মধ্যে মহাবীর কর্ণের মর্মবেদন1 হৃদয়ের ক্ষতমুখে প্রকাশ 
পেয়েছে । শিশিরকুমারের অভিনয়ে থাকত এই মর্মবেদনার এক মর্মস্পর্শী 
আবেদন । নাট্যমন্বির-মঞ্চে এই নাটকের শেষনৃশ্টি অভিনয় ও প্রযোজনায় 
এমন চিত্তম্পন্দী হয়ে উঠতো যে ত] ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। রণক্ষেত্রে 
ভগ্নরথে হেলান দিয়ে কর্ণবসে আছেন। শক্তিমান্‌ পুরুষ, আজ জীবন- 
সায়াহ্কে শ্বতির রোমস্থন করছেন। যুগপৎ সংশয় ও বিশ্বাস তার মনে 
জেগেছে । তাই মৃত্যুমুখে তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় এই স্বীরুতি £ 

আর তো! মানব বলা চলে না তোমায় 

বাজদেব ! 
কুস্তীই কর্ণের মৃত্যুূপা নিয়তি ৷ যেমায়ের প্রভাব তিনি আজীবন অস্বীকার 
করে এলেন, আজ জীবনের চরম মৃহূর্তের মধ্যে পাড়িয়ে সেই মায়ের প্রভাবই 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার ২৮৫ 


কর্ণকে মানতে হোল। তখনি উদ্বেলিত হয় সেই মহাবীরের অন্তরে 
সোদর-মমতা আর সেই মুহূর্তেই ঘনিয়ে এলো মৃত্যু । এই দৃশ্তে শিশির- 
কুমারের অভিনয়, যে তুঙ্গতাকে স্পর্শ করতো, তা পৃথিবীর ষে কোনে! 
প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজিক অভিনেতার ঈর্ধার বিষয় হয়ে থাকবে । 

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্ধের অর্জুন ছিল এই নাটকের দুর্বলতম অভিনয় । সেই- 
জন্য পরে শিশিরকুমার কর্ণ ও অর্ভূন এই উভয় ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হতেন। 
তাঁর অভিনয় এই চরিত্রটির মধ্যে একটা নবজীবনের সঞ্চার করে । তুবন- 
বিজয়ী গাণ্ীবধারী মহারথী অজু যে একেবারে শ্রীরুষ্ণের হাতের ক্রীড়নক 
মাত্র ছিলেন না, তৃতীয় পাগুবের নিজের ব্যক্তিত্বও যে কিছু ছিল, তা 
শিশিরকুমার-অভিনীত অন্ভুনের মধ্যে দর্শকরা অনুভব করেছিলেন । নাট্য- 
মন্দিরের যুগে শিশিরকুমীর অসম্ভব পরিশ্রম করতেন, নইলে একই নাটকের 
ছুটি প্রধান ভূমিকায় সমান কৃতিত্বের সঙ্গে কেউ অভিনয় করতে পারে? 


দিগ্বিজয়ীর “নাদির” শিশিরকুমারের আর এক অপূর্ব শিল্প-হৃষ্টি। 

নাদ্দিরশাহের পূর্বে শিশিরকুমার আলমগীর করেছেন । এবং অতুলনীয় 
ভাবেই করেছেন । তার নাদির কিন্ত আলমগীরের পুনরাবৃত্তি বা £০০0/007 
নয়। যিনি প্রকৃত শিলী--০:2৪615০ 216156, তার এক সষ্টি কখনই আর এক 
স্থ্টিকে স্মরণ করিয়ে দেয় না। স্যর হেনরী আরভিং, ফরবেস রবার্টসন, 
স্যর লরেন্স অলিভার অথবা গ্রানভিল বার্বার_-ইংলগ্ের এই সব প্রসিদ্ধ 
মঞ্চাভিনেতা শেক্সপিয়ারের নাটকের-_বিশেষ করে হামলেট ও ম্যাকবেথ 
অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু এদের কারোরই অভিনয়ে এ ছুটি 
চরিত্রের অভিনয়ের পুনরুক্তি থাকত না। এঁতিহাসিক চরিত্রের অভিনয়ে 
ভাবভঙ্গি, চলন-বলনের পুনরুক্তি পরিহার করে বিভিন্ন চরিত্রকে চরিত্রাস্থ্যায়ী 
ফুটিয়ে তোলা! প্রথমশ্রেণীর প্রতিভা ভিন্ন অন্তের পক্ষে ত একেবারেই 
অসম্ভব। 0620৪ ৪656 যিনি হবেন, তাঁর প্রত্যেক স্থ্টিই হবে আপনাতে 
আপনি সম্পূর্ন পরস্পরের সঙ্গে তুলনাবিহীন এক নৃতনত্বের বিন্ময়ে অপূর্ব। 
নাদিরশাহ তাই আলমগীরের পুনরুক্তি নয়। শিশির-প্রতিভ। স্জনধমী-_- 
সেখানে 160900.00-এর স্থান নেই। তা যদি না হোত তাহলেমাত্র 
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কয়েকটি চরিত্রের অভিনয় করেই সে প্রতিভা নিঃশেষিত হয়ে যেত। 
১৯২৪-এ আলমশীর-এর ভূমিকায় যিনি আত্মপ্রকাশ করলেন, সেই মান্ষই 
বত্রিশ বছর বাদে পপ্রশ্নঁ নাটকে নীতিনের ভূমিকায় কি করে অভিনয় 
করেন? [05011009115 0৫ 5051০ ভিন্ন এই জিনিস সম্ভব নয়। |শ” তাই 
বলেছেন--0010815 8 01:6528615 80001: 08 1100102:0111191)) 015101 
2170 £:8০62 0 ০৬০৮ 10912 102 10010010005 200. ০810 (00010 16 চা16] 
1012617201017. 0102 28.0011006 01 2%0:2951010, 01 0100381)0 2110. 
62111) 15 5210000, 00081)0--16 0199005 013 0.2 ০0180196101 01 019 
01081206061, ড/16100006 চ%1101) 002 12101:95617690010 15 00081)0 €0 0০ 
81911110775.”--1770115 07৮0 47728975. 

আগেই বলেছি, অভিনেয় প্রতিটি চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করতেন 
শিশিরকুমার এবং এইজন্যই তার অভিনীত কোনে ছুটি ভূমিকাই 
কখনো এক রকমের মনে হোত না। নাদিরশাহের ভূমিকাভিনয়ে 
তিনি নৃতন করে তার প্রমাণ দিলেন। নাদিরের মধ্যে কোথাও আলমগীর 
উকি মারে নি__না ভঙ্গিতে, না চলনে-বলনে । 

শিশিরকুমারের নাদির সম্পর্কে “নাচঘর” লিখেছিলেন : “কী সুষম 
এই নাদ্দিরশাহের অভিনয়! অসংখ্য স্থলেই শিশিরকুমার তীর মুহূর্তস্থায়ী 
অঙ্গভঙ্গি বাঁ কণ্ঠের সামান্য অর্ধস্ফুটধ্বনির ভিতরে এমন বুহৎ ভাববা অর্থকে 
প্রকাশ করতে চেয়েছেন, বাংল! দেশের আর কোন অভিনেতাকে তেমন 
চেষ্টা করতে দেখিনি । এই সুক্্সতাকে সেদিন অনেকে হেয়ালী বলে ভূল 
করতেন, কেউ ব। বলতেন ছেলেবেলা। এ ক্স অভিনয় সজাগ হয়ে দেখবার 
জিনিস, এতটুকু অসতর্ক হলেই অনেকখানি সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার 
সম্ভাবনা । মনে করুন একবার নাটকের প্রথম অঙ্কের সেই প্রেমনিবেদনের 
দৃশ্যটি । নাদ্িরশাহ যেভাবে সিতারার কাছে প্রেম নিবেদন করছে, তেমন 
অদ্ভুত ও মৌলিক উপায়ে ষে স্বাভাবিকতা ক্ষুপ্ন না করেও প্রেম জানানো 
যায়, শিশিরকুমারের অভিনয় দেখরার পূর্বে কেউ তা কল্পনাই করতে পারে 
নি।...কৃত্রিম ও চেষ্টাকৃত দরদ দেখান নেই, বিরুত খিয়েটারী কণ্ঠম্বর নেই, 
বৃশ্তকে জমকালো! করবার জন্ত হরেক রকম প্যাচ নেই, অথচ কত সহজে 
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পৃথিবীর এই অতি পুরাতন প্রেম নূতন রসের ধারায় দর্শকদের হৃদয়কে স্লিগ্ধ 
ও মুগ্ধ করে তুলেছে। চতুর্থ অস্কের সর্বশেষে ভারতনারীর করুণ আত্ম- 
নিবেদনের পরে নাদ্দিরশাহের সেই পা টানতে টানতে চলা যে কতখানি 
ভাবের সন্ধান দিয়েছে তাঁ অনুভব করে সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন।” এখানে 
শিশিরকুমার দৃশ্ঠটিকে মেলোড্রামাটিক করে ন! তুলে, কেবল মাত্র "ইজিতেই 
হুক্্মভাবের স্থযমা ও করুণ রস স্ষ্টিকরেছেন।” এজিনিস অভিনয় নয়; 
অভিনয়ের অতিরিক্ত কিছু য! প্রখর কল্পনাশক্তিসম্পন্ন অভিনেতা ভিন্ন 
অন্যের পক্ষে অসম্ভব । 

“নাদির ভূমিকার সর্বত্রই এমনি সৌন্দ্যকণা ছড়ান ছিল। একটি নৃতন 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্য শিশিরকুমার যে রীতিমত মন্তিফ চালনা 
করতেন, তার মধ্যে যতটুকু সম্ভাব্য ও হুক্ষাতিহুক্ খুঁটিনাটি থাকে, তার 
ভাবগ্রাহী চিত্ত যে সে সমন্তের কিছুই ত্যাগ করে না, “দিখ্থিজয়ী” তার অন্ততম 
উদাহরণ । শিশিরকুমারের কণম্বর ভাবব্যঞ্ক--কোঁন বাঙালি অভিনেতার 
এমন কথম্বর নেই। দেখা গেল নাদ্দির-ভূমিকায় তার এই বন্ু-প্রশংসিত 
কথম্বরের লীলা হয়ে উঠেছে অধিকতর অভাবনীয় ও বিচিত্র গতি মধুর ।... 
নাদিরশাহের ভূমিকায় আমরা নটের অভিনয় দেখিনি_দেখেছি শতাব্দীর 
অন্ধকার ঠেলে জেগে-ওঠা ইতিহাসের নাদিরশাহতে । দুঃখী নিম্মখ্রেণীর 
সন্তান নাদ্দিরশাহ সম্রাট হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। নাদির- 
চরিত্রের এই তথ্যটি শিশিরকুমার কোথাও এড়িয়ে যান নি। রাজপোষাঁকের 
হীরা জহরত ঠেলে নাদ্িরের চাষাঢ়ে ভাব, বিগ্ভাহীন মন, ভদ্রতাহীন রস্র 
প্রকৃতি ও অঙ্গভঙ্গি সর্বদাই বাইরে বেরিয়ে এসেছে । অথচ তার ভিতর 
থেকেই নাদিরের ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্ষাদা ও বুদ্ধির চাতুর্য যতটা প্রকাশ পাবার 
তা পেয়েছে । একটি চরিত্রের দ্বিমুখী ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি একমাত্র শিশির- 
কুমারের সুক্্প অভিনয়েই সম্ভব । এই নাটকে নাদ্দিরশাহই হচ্ছে একমাত্র 
ভূমিকা, 1! বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য । এই অভিনয়দর্শনের প্রীতিপ্রদ 
শ্থৃতি জীবনে কেউ ভুলতে পারবে না। বন্তার মত বেগে ছুটেছে ভাবের 
প্রবাহের পর প্রবাহ, তড়িৎশক্তিতে ফুটে উঠেছে চিত্রের পর চিত্র। আর 
সেই জিনিসকে অভিনয়ে রূপ দিয়ে চলেছেন শিশিরকুমার | ভাষায় তাকে 


রং 


শে 


ডু এ 
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কতটুকু প্রকাশ কর! যায়?” আর একটি কথা। পরিবেশ স্থপ্টির চূড়ান্ত 
নিদর্শন হিসাবে নাট্যমন্দিরে “দ্বিপ্বিজয়ী”র অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে; 
শিশিরকুমারের প্রয়োগপ্রতিভার বহু উজ্জ্বল স্বাক্ষর ছিল এই নাটকের 
উপস্থাপনার মধ্যে-_শিক্ষণীয় ছিল অনেক জিনিষ | 
“দিখ্িজয়ী” নামটির মধ্যে একট! বড়ো রকমের শ্লেষাত্মক ভাব আম্ছ। 

সেই: ভাবটি এই সংলাপের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে । নাদিরের মুখ দিয়ে নাট্যকার 
যেখানে বলিয়েছেন £ 

দয়া নহে প্রকৃতি নিয়ম-__ 

শক্তিমাত্র আশ্রয় জগতে ! 

শক্তি যার যতটুকু 

অধিকাঁর ততটুকু তাঁর 

বীরভোগ্যা বস্ুম্ধরা__ 

মানবের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা: 
সেখানে "শক্তিমাত্র আশ্রয় জগতে” এই লাইনটির মধ্যে “শক্তিমাত্র” কথাটির 
উচ্চারণভঙ্গি ধারা শিশিরকুমারের অভিনয়ে লক্ষ্য করতেন, তাঁরাই বুঝতেন 
নাদিরের ছবিকে, তার মনের ছবিকে তিনি কী ুক্তার সঙ্গে মঞ্চে উপ- 
স্থাপিত করতেন। নাদিরের মনের অমূলক সন্দেহ ও ঈর্ষা, সিরাজীর 
গ্রতি তার ত্বণ। ও অশ্রদ্ধা, সকলের ওপর তার পারিবারিক জীবনের 
অশান্তি এইসব জিনিস যুগপৎ কী হুক্মভাবে যে নাদিরক্ধপী শিশিরকুমারের 
অভিনয়ে ফুটে উঠত, তা এক ছুল'ভ অভিজ্ঞতার বিষয় । নাঁদির-চরিত্রের 
মূল.কথা ভাঁঙাগড়া-__এ ভাঙাগড়া তার নিজেকে নিয়ে। “দিখ্বিজয়ী”ও 
একখানি ট্র্যাজেডি এবং নাদিরের ট্র্যাজিক-চরিত্রকে শিশিরকুমার এক 
আশ্র্য নৈপুণ্যের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থাপিত করেছিলেন । তার বহু স্মরণীয় 
চরিত্রাভিনয়ের মধ্যে নি:সন্দেহে নাদিরশাহ একটি । 


“যোড়ছী,-তে আীবানন্দ শিশির-প্রতিভার আর একটি অন্থপম শিল্প-ৃি 


“হিসাবে স্বীন্কত। এ কৃথা বলা ঘেতে পারে যে, শিশিরকুমার এই ভূমিকাটির 
অভিনয়ে 22:০৩৪788০০-এর ( অস্তরাপেক্ষা ) প্রকাশে যে অভিনয়নিপুণতা 


শিশিরকূমার ও বাল! থিয়েটার 
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দেখিয়েছেন, তা শষ্টার স্থষ্টিকেও অতিক্রম করেছে। তার জীবানন্দ, এক 
কথায়, “৪11 11£০*_ জীবন্ত । এই প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন £ 
“শিশিরকুমারের শক্তি ও কলাজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান আমরা! এই জীবানন্দের 
ভূমিকায় মধ্যে লাভ করেছি । শরত্চন্ত্রের নাট্যপ্রতিভার সঙ্গে শিশির- 
কুমারের অভিনয়-প্রতিভার মিলনে যে কি মধুর স্ুধার আম্বাদ লাভের 
স্যোগ উপস্থিত, না দেখে তা ধারণ! করা অসম্ভব । শরখ্চন্দ্রের কৃষ্টির মধ্যে 
এ হচ্ছে আর এক অভিনব সৃষ্টি) নৃতন রূপের তরঙ্গ, না-দেখ! ভাবের 
মৃতি ।..-এ-রকম ভূমিকায় য। পাওয়া উচিত, আমরা তা থেকে কিছুমাত্র 
বঞ্চিত হইনি । নাটকের পঞ্চন, সপ্তম ও অষ্টম দৃশ্তে শিশিরকুমারের অভিনয়ে 
বিশেষ করে যে সৌন্দর্য, যে ভাব-বৈচিত্র্য এবং যে হাসিকাল্নার প্রশাস্ত ইঙ্গিত 
ফুটে ওঠে, দর্শকদের হৃদয় তাতে মৌন প্রশংসায় উচ্ছুসিত ন! হয়ে পারে 
না| জীবানন্দের ভূমিকায় আমরা যা দেখেছি তা অভিনয় নয়__আসলে তা 
হচ্ছে স্্টি-শ্বাধীন কৃষ্টি, যা নাটকের মুখাপেক্ষা করেনা |”; অমুতলাল 
বস্থ এই অভিনয় দেখে তাই, মন্তব্য করেছিদ্লেন_“যোড়শী-র জীবানন্দের 
মত ড1:20০1920. 0216-এ ৫1611 দেওয়া একমাত্র শিশিরের পক্ষেই সম্ভব |” 
স্বীভাবিকতাঁকে নিজের ইপ্সিত আকারের মধ্যে এনে স্বেচ্ছামত দধপ দেওয়া 
যেকি জিনিস__শিশিরকুমারের জীবানন্দ তারই একটা উত্কষ্ঠ দৃষ্টান্ত হয়ে 
রইল বাংল! থিয়েটারে । “বুঝলে এককড়ি, ওট চাই_-” এই কথা কয়টি 
বলবার সময়ে জীবানন্দরূপী শিশিরকুমারের চোখের দৃষ্টিকে ধার! অনুসরণ 
করেছেন," তারাই জানেন, কী সুঙ্ষস ব্যঞ্জনা থাকত এ ক”টি কথা বলার ভঙ্গির 
মধ্যে, আর কি শিল্পময় সংকেত থাঁকত সেই দৃষ্টিতে । 

আবার বলি, শিশিরকুমারের অভিনয় সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে অনুভবের 
জিনিস-_চিত্তবিনোদনটা সেথানে নিতাস্তই গৌণ-_মুখ্য হয়ে ওঠে ভাবসন্ধি, 
অভিনয়ের যা মূলকথা। শিশিরকুমারের অভিনয়__একাধারে চরিব্রবিক্ক্ষেণ ও 
কাহিনীর উদ্ভাসন | এই শি জনের শন দন তা এলেই ষে 
তার নটজীবনের প্রারস্তে শিশিরকুমার বলেছিলো “অরিন 
বেচে খাব না” সে কথা তিনি অক্ষরে গু 
কোনদিনই, এমন কি শ্রীর্গমের দৈন্ত অবস্থায়ও দি 


৯৪ 
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মত বইয়ের বিক্রী নিতান্ত কয়েকটি টাকার বেশি উঠত না) তিনি আর্ট 
বেচে থান নি। শিল্পকে পণ্য করে তোলেন নি। মাঝে মাঝে বলতেন, 
“বই “মার খাওয়া” জিনিসটা ছিল আমার অভিজ্ঞতার বাইরে, ইদানিং সে 
অভিজ্ঞতা হোল । তবে কি অভিনয়ের ধার! বদ্লাৰ? গল! ফাটিয়ে চীৎকার 
করে, লম্ষ-ঝন্ফ মেরে, যাকে বলে 70185 00 0০ £811275- সেই রকম 
অভিনয় করব ?” শ্রীরঙ্গমে এমন দিনও গেছে, প্রেক্ষাগৃহে দর্শক সমাগম 
আশান্্যায়ী তে হয়-ই নি, সংখ্যার হিসাবে কোনো! নটকেই তা' 15016 
করে না, তবু দেখেছি শিশিরকুমার তার ধর্মাচরণে এতটুকু শৈথিল্য প্রকাশ 
করেন নি। দু'হাজার দর্শককে তিনি যা পরিবেশন করেছেন তার গৌরবাদ্বিত 
নটজীবনের মধ্যাহ্কালে, বুদ্ধববয়সে অস্তমিত গৌরবের দিনেও পঞ্চাশজন 
দর্শকের সামনে তিনি সেই একই জিনিস পরিবেশন করেছেন অকুপণ হস্তে, 
রস-হৃষ্টির ইতর-বিশেষ বড়ো একটা! দেখা যেত না। একেই বলে মহৎ 
শিল্পী। 

শিশিরকুমারের জীবানন্দ সম্পর্কে ভর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি 
অভিমত এখানে উদ্বাতিযোগ্য । তিনি বলেন ঃ “জীবানন্দ কতখানি পাষও 
ও কতখানি হৃদ্য়বান, তাহার মধ্যে নীচ ও উচ্চ প্রকৃতি কি পরিমাণে মিশ্রিত 
অত্যাচারী জমিদার ও ব্যথানিপীড়িত মানবসত্তার পরম্পরবিরোধী অংশ 
তাহার মধ্যে কি অপরূপ প্রক্যে সম্মিলিত, ছুক্ষিয়াসক্ত বিলাসী ও ট্রাজেডির 
উন্নত চরিত্র নায়ক কেমন করিয়া তাহার মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত, এই 
জটিল দৈততত্ব_যাহা হাজার বার বই পড়িয়া ও সহস্র প্রকারের সুঙ্ 
সমালোচনার সাহায্যেও সুম্প্ট হইত না__শিশিরের অভিনয়ে থোলা বইএর 
পাতার মত সহজবোধ্য হইয়াছে । জীবানন্দের পরিবর্তন যে অতকিত ও 
অবিশ্বান্ত নহে, ধীরে ধীরে তুষের আগুনে পুড়িয়া তাহার অন্তর বিশুদ্ধ 
হইয়াছে, রায় মহাশয়ের ন্যায় ক্ষুরধার বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন ও চক্রাস্তকুশল 
সমাজপতির বিরুদ্ধেৎ নিজে অপরাধের সহকারীরূপে জেলে যাইবার আশঙ্কার 
সন্মুধীন হইয়াঁও, সে যে তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া! দাড়াইয়াছে__-শিশিরের 
অভিনীত জীবানন্বকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা আমাদের নিকট হুর্যালোকবৎ 
স্পষ্ট হইয়া উঠে।” আমার ব্যক্তিগত মতে জীবানন্দের ভূমিকাভিনয়ে 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার ২৯১ 


শিশিরকুমার তার অভিনয়কলার শেষ কথা বলেছেন-__1)6 1285 5810 017৩ 
৬21৮ 1250 ৮00 118 1715 20078 এবং এইটিকেই আমি তার নটজীবনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি বলতে চাই । তার জীবানন্দ কোনদিনই বিস্বত হবার নয়। 
জীবানন্দের প্রতিটি মুহূর্তের অভিনয়ে অনন্যমন! নাট্যাচাধ কখনে। দর্শকদের 
নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ দেন নি। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫১ 
গ্রষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গমৈে এই ষোড়শী নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন 
পুডোভকিন ও চেরকাশফ । শিশিরকুমারের প্রদীপ্ত অভিনয়ে মুগ্ধ এবং 
হতবাক হয়ে তারা তাকে মস্কে। আর্ট থিয়েটারের জুবিখ্যাত অভিনেতা ও 
প্রযোজক স্ট্যানিশ্লীভিষ্কির সমতুল্য বলে অভিনন্দিত করেছিলেন সেদিন । 
আমি তখন উপস্থিত ছিলাম । দেখেছিলাম যে এইরকম প্রশন্তি লাভ 
করেও নাট্যাচার্য কিছুমাত্র উল্লসিত বোধ করেন নি। পরে বলেছিলেন-_ 
50০1 09,061055 10690) 15001011660 009 3] 2120 71526 1 ৪12. তার 
এই উক্তিটি মনে রাখবার মতন । 


“বিজয়া”র রাসবিহারী তেমনি আর একটি চরিত্র যার রূপায়ণ দেখে 
শরৎচন্দ্র পর্যস্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। অনেককে বলতে শুনেছি যে 
শিশিরকুমীরের রাসবিহারী শরৎন্ত্রের রাসবিহারী নয়। নয়ই তো। 
প্রথম কথা, “বিজয়? “ষোড়শী” মত 15062961801 নাটক নয়, প্দান্বার 
নাট্যরূপ এবং উপন্যাসের নাট্যরূপের সকল ক্রটিই এর মধ্যে লক্ষ্যণীয় । 
আর সে নাট্যক্পও খুব কম সময়ের মধ্যে তৈরি করতে হয়েছিল। 
লব-নাট্যমন্দিরে তখন নতুন কোনে! ভাল নাটক ছিল না শিশিরকুমারের 
হাতে । একদিনের কথা মনে আছে। নাটকের উদ্বোধনের তখন 
তিন-চারদিন বিলম্ব আছে। ষ্টারের ওপরে শরৎচন্দ্র, শিশিরকুমার, 
বিশ্বনাথ, শৈলেন চৌধুরী প্রভৃতি একত্রে “বিজয়া সম্বন্ধে আলোচন। 
করছেন। তার আগে রিহার্স্ালে শরৎচন্দ্র শিশিরকুমারের রাসবিহারী 
দেখে বলেছিলেন, “শিশির, রাসবিহারীর ০1:919০061301০8গুলো 
তুমি বদলে দিয়েছ, মনে হচ্ছে।” নেদিন শিশিরকুমার বলেছিলেন, 
“শরৎ দা, নাটক আপনি লিখেছেন, অভিনয় করব আমি, আমার 
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নিজস্ব একটা ০0:5090107, আছে এই চরিত্রটি সম্পর্কে যেটা আপনার 
উপন্তাসে-বণিত রাসবিহারীর ০৪11০610, থেকে কিছু তফাৎ । উপন্যাসের 
রাসবিহারীকে মঞ্চে দাড় করালে তার আবেদনটা দর্শকদের মনকে ঠিক 
স্পর্শ করতে পারবে না। জানেন তো শ” বলেন: [06 £01/56107 
০ 006 ৪০6০: 5 00 102৩ 00০ 200107)06 11026102 107) 0176 
[00006001086 16591] 01011755 216 13901921011)6 60 1981] 0201915.27 
আভিং সাহিত্যিকের তৈরী মাচার ওপর দাড়িয়ে নিজের হৃষ্টি জাহির 
করতেন, আর বিয়ারবমের ট্র্যাডিশন ছিল 0:65৪1%6 2.০6116--আপনার 
রাসবিহারী-চরিত্রাটর অভিনয়ে আমি সেই ট্রযাভিসনই ০110 করেছি । 
দেখবেন, অভিয়েম্দ নেবে ।৮ 

শিশিরকুমারের এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা! হয় নি। তার বাসবিহারী, 
কঙ্কাবতীর বিজয়ার পাশে কিছুট! দীপ্থিহীন হয়ে পড়লেও, একটি সার্থক 
শিল্পস্থঙি হিসেবেই পরিগণিত হবে। তার রাসবিহারী একটু চমকপ্রদ 
অর্থাৎ কিছুটা 9০710-00793০ হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু দর্শকচিত্তে 
এই কুটিল চরিত্রের মানুষটি সম্পর্কে 15565 জাগিয়ে তোলার জন্য এর 
প্রয়োজন ছিল মনে হয়, নতুবা “বিজয়” নাটক দ্রাড়াত না। রা'সবিহারীর 
ভূমিকাভিনয়ের সমালোচন! প্রসঙ্গে “নাচঘর” পত্রিকা লিখেছিলেন ঃ 
“ঘটনা ও অবস্থাভেদে তার চাহনি ও কণম্বরের পরিবর্তন এবং মধ্যে 
মধ্যে শ্বশ্রুতে হন্ত-সঞ্চালন ভগ, কুটবুদ্ধি প্রতাঁপশালী ব্যক্তিটিকে দর্শকদের 
চোখের লামনে এমন পরিষ্কারভাবে ধর] পড়িয়ে দেয় যে, সমস্ত প্রেক্ষাগার 
শিশিরকুমীরের অভিনয়কে লারাক্ষণ ধরে রীতিমত উপভোগ করে। 
তার কথ। বলবার ধরণ, বিলাসের প্রতি কপট দৃষ্টি নিক্ষেপ, মলময়ের 
উদ্দেশ্টে প্রণামের ভাঁণ দর্শকমহলে হাসির হয়্রা ছুটিয়ে দেয়। রূপসজ্জারও 
প্রশংসা! করি।” রাসবিহারী গৃধু$ কপট ও চক্রান্তকারী-অতএব অভিনয়ের 
দিক দিয়ে একটি 07255100800 চরিত্র । একদা ললিতমোহন লাহিড়ী 
“সীতা, নাটকে বশিষ্টের মত একটি 85170025905 অংশে অভিনয় 
করে অনেক দর্শকের নিকট অপ্রিয় হয়েছিলেন, এই কথ! শিশিরকুমারের 
বিলক্ষণ জান ছিল। তাই রাসবিহারী-চনিত্রটিকে কিছুটা 92120-00700 
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(বুদ্ধদেব বন্থুর কথায় “প্রহসনের স্কুল বিদূষক”) করা ভিন্ন আর কোনভাবেই 
তাকে আকর্ষণীয় করা চলত না। 

স্বলতা৷ (০:8997659) এবং কপটতা এই চরিত্রটির আর একটি বৈশিষ্ট্য । 
শ্রীকুমারবাবু তাই মন্তব্য করেছেন: “রাসবিহারীর বাইরের মাঞজিতরুচি 
ও সংস্কৃতি-ধর্ঁবোধের নীচে তাহার এই স্থলতা দেখানই লেখকের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সে ব্রাহ্ষধর্মের নামে যতই সুঙ্ষধর্মবোধ ও 
রুচি-বৈদগ্ধের ভাণ করুক না কেন আসলে সে একজন অর্ধশিক্ষিত 
গ্রাম্য পাটোয়ারির পর্যায়তভুক্ত ব্যক্তি।_-ভণ্ড মাত্রেই স্থল। এই 
গোপন সংরক্ষিত ইতরতার বহিঃপ্রকাশই হাশ্যরসন্থষ্টির বিশেষ হেতু 
হইয়াছে । ..শিশির তাহার অভিনয়ে এই স্থুলতাকেই হুল্্রভাবে প্রকট 
করিয়াছে । তাহার চেয়ারে বসিবার ভঙ্গি, তাহার ছৃদ্ধ শুভ্র পরিচ্ছদের 
মাঝে মধ্যে যেন বিস্বৃতিবশে হাটুর উপর উঠিবার অশালীন প্রবণতা, 
এই জাতীয় ছুই-একটি হুক্্স ইঙ্গিতের সাহায্যে শিশির এই চরিব্রটির গ্ররুত 
রূপ ফুটাইয়াছে |”, 


থুব বড়ো একটা উচ্চাশা নিয়ে শিশিরকুমার “বিসর্জন” মঞ্চম্থ 
করেছিলেন । ভাল নাট্যকারের অভাব তিনি তার নটআবনের গোড়। 
থেকেই অনুভব করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষীরোদপ্রসাদের ওপর তার 
খুব প্রত্যাশা ছিল। শিশিরকুমার বলতেন, “রবীন্দ্রনাথ মনে করলে 
পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ নাট্যকাঁর হতে পারতেন ।” রবীন্দ্রনাথের নাটক 
সম্বন্ধে বলতেন, প্রবীন্দ্রনাথের যেসব নাটক অভিনয় করেছি, তার 
প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করেও আনন্দ পেয়েছি, সে আনন্দ একেবারে 
আমার সকল নাযুর আনন । তার নাটক আমি তার চেয়ে ভাল 
অভিনয় করেছি__এ আমি গর্ব করে বলতে পারি।” রবীন্দ্রনাথের “বিসর্জন? 
গতানুগতিক নাটক নয়, এর অভিনয় কঠিন। রাজধি উপন্যাস থেকে 
এই নাটকের হৃষ্টি। *এর কাব্যাংশ এবং নাট্যাংশ এমন হুক্ষ শৃত্রে 
একত্র গ্ররথিত যে এর একটির উপর একটু বেশি বেক দিতে গেলেই 
অন্যটি অত্যন্ত খর্ব ও হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। সেইক্ন্য এর অভিনয়ের 
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মধ্যে অত্যন্ত জটিলতা আছে ।” এই জটিলতা চরিত্রগত ও ভাবগত, দুই-ই । 
ভাবগত জটিলতাকে অভিনয়ে পরিস্ফুট কর! প্রথমশ্রেণীর প্রতিভা ভিন্ন 
অন্যের পক্ষে অসম্ভব প্রয়োগকৌশলের দিক দিয়ে যেমন, অভিনয়ের 
দিক দিয়েও তেমনি নাট্যমন্দিরে “বিসর্জন+-এর অভিনয় বাংলা থিয়েটারে 
একটি নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা করে দিয়েছিল সেদিন। ভাব-সমৃদ্ধ 
এই নাটকথানি মঞ্চস্থ করে শিশিরকুমার দর্শকমানসেও একটা পরিবর্তন 
আনতে চেয়েছিলেন। যুগ-সচেতন শিল্পী তিনি; নাট্যমন্দির থেকে 
শ্রীরঙ্গম--এই তিন পর্যেই তিনি তার দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রথরভাবে সচেতন 
ছিলেন এবং তা পালনে সাধ্যমত যত্ববান ছিলেন। মঞ্চে তার 
প্রত্যেকটি চ:০0০0101, ছিল অর্থপূর্ণ, ব্যাঞ্জনাময় । 

“বিসর্জন” নাটকের সবচেয়ে কঠিন অংশ জয়সিংহের ভূমিকা । এই 
ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় 152 হয়ে আছে। শিশিরকুমার 
প্রথমে এই চরিত্রটিতে অবতীর্ণ হন নি) প্রথমে তিনি রঘুপতির ভূমিকা! 
অভিনয় করেছিলেন ; পরে তিনি “জয়সিংহ' করেন। তার রঘুপতি 
সম্পর্কে “নাচঘর+ লিখেছিলেন £ “রক্তবন্ত্র পরিহিত শক্তি-পূজারী ব্রাহ্মণের 
মৃতিতে তাকে মানিয়েছিল ভালো । তার চলা-বলায়, দাড়ানো ও হাত- 
নাড়ার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল, যদিও তিনি নাটকের রাজা নন, তথাপি 
ষেন সকলের হৃদয়-মনের অধিপতি তিনিই । তার সাজসজ্জা! সবই ভালে। 
কিন্ত তবু আমাদের মন কেমন খুঁৎ খু করছিল এইজন্য যে তিনি 
তার নিজের চেহারা ভালো করে গোপন করবার চে করেন নি কেন? 
চেহারার বিভ্রম দিয়ে চরিত্রগত রূপকে চোখের সামনে এনে খাড়া 
করলে প্রথম দেখাতেই মনের মধ্যে এতথানি গভীর রেখাপাত করে 
যে তাতেই অভিনয়ের অর্ধেক কাজ হাসিল হয়ে যায়। এই সুবিধার 
প্রতি শিশিরকুমারের অবচ্থেলা আমর! মোটেই অনুমোদন করি না।» 

৮ তারপর যখন জানা গেল শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথ-অভিনীত ভূমিকায় 
রূপ দেবেন, তখন নাট্যামোন্ী-শিক্ষিত দর্শকদের মধ্যে কম উত্তেজনার 
 স্ষ্টি হয়নি। জয়সিংহের ভুমিব্যায় অপূর্ব অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথ 


ক 


একদা। সবাইকে মুগ্ধ করেছেন$-&দেখা গেল, শিশিরকুমারের অসামান্য 
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নাট্যপ্রতিভার গুণে তার অভিনীত জয়সিংহ সেই রকমই উদ্দীপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী 
হয়েছে । পপরিধানে চশাপাফুলের মতন একখানি ক্ষৌমবসন, গৌর অঙ্গে 
জবাফুলের মত রক্তরাঁঙ। রেশমী আংরাখা, মাথায় কুঞ্চিত কেশগুচ্ছে 
একটি স্থন্বর সোনালী রঙের চিকন কেশবন্ধ শোভন করে বাধা, স্কন্ধে 
তার রুধিরাক্ত লোহিত উত্তরীয় বিলম্বিত প্রকোষ্ঠে তার শ্ষটিক মণিবন্ধন, 
নগ্রপদে সেই সুধীর স্থত্রত ব্রহ্মচারী খন বঙ্গভূমে প্রবেশ করলেন__ 
সেই স্থঠাম সুকান্ত স্ুবেশ সাধকের তণ্তকাঞ্চনকাস্তি তরুণ মুর্তি প্রথম 
সন্দর্শন করেই দর্শকচিত্ত যুগপৎ মুগ্ধ ও উল্লসিত হয়ে উঠল ।” ভিখারিণী 
মেয়ে অপর্ণাকে তার নিবিড় স্নেহ বাহু দিয়ে ঘিরে নিয়ে জয়সিংহরপী 
শিশিরকুমারের কণ্ঠে যখন শোনা গেল £ 

মনে রেখো, দেবী আর গুরুদেব, 

আর রাজা গোবিন্দমমাণিক্য, এ দাসের 

তিনটি দেবত। | 

তখন “সেই প্রথম দৃশ্যের করুণ কৌমল অভিনয় থেকে শুরু করে তারপর 

রাজার ব্যবহারে, গুরুর ছলনায়, তার সেই দ্বিধা-সন্দেহ সংশয়-অবিশ্বাস 
তার প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সাধনার ভিত্বিমূলে যে প্রচণ্ড ভূকম্পন লাগিয়ে 
দিলে_ দারুণ ছন্দের চাপে, মর্ীস্তিক বজ্রঝঙ্কার বিপুল সংঘাতে তার সেই 
তিনটি দেবতার প্রত্যেকটির অন্তরের বেদী হতে কেমন করে বিচুর্ণ হয়ে 
ধুলায় লুটিয়ে গেল, তাঁর আশৈশবের শিক্ষা ও সংস্কার কেমন করে 
আঘাতের পর আঘাত খেয়ে দুর্বল হয়ে তার নিজের বিরুদ্ধে তাকে বিদ্রোহী 
করে তুললে উন্মত্ত জয়সিংহ কেমন করে শেষে দেবীর পায়ে রাজরক্ত 
নিবেদন করে দিতে আবণের শেষরাত্রে আপনাকে আহতি দিলে, নিপুণ 
রূপদক্ষ শিশিরকুমার সেই অভিশপ্ত জীবনের প্রত্যেকটি পলে যা! কিছু বাথা, 
যাঁকিছু আনন্দ_ফেটুকু হাসি--যতখানি ক্মশ্র ছিল একেবারে উজাড় করে 
আমাদের দেখিয়েছেন। তার এই আক্সিংহের ভূমিকায় সর্বাঙ্গ সুন্দর 
অভিনয় রঘুবীর আলমগীর প্রভৃতি ভীত, অভিনীত প্রসিদ্ধ ভূমিকার স্তায় 
চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে |” অপর্ণার ছ্র্ীবেদনার ঢেউ এসে যখন জয়সিংহের 
চেতনায় আঘাত করল তখন তার ক 





২৯৬ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


তোমার হৃদয় ব্যথা! আমার হদয়ে 
এসে পেয়েছে চিরজীবন, 
অথব! জয়সিংহ যখন বুঝল £ 
শুধু ধর! দাও তুমি মানবের মাঝে | 
মন্দিরের মাঝে নয়__ | 
শিশিরকুমারের কঠে এই সংলাপ ধার! হৃদয়-মন দ্রিয়ে শুনেছেন, 
তারাই বুঝেছেন যে 50156]2 ও 01801560 অভিনয় বস্তুটি কি। 
নব-নাটামন্দিরেও তিনি রবীন্দ্রনাথের আর একখানি নূতন নাঁটক-_ 
“যোগাযোগ” মঞ্চস্থ করেছিলেন এবং মধুহদনের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন। অনেকের মতে “যোগাঁযোগে”র মধুস্ছদন শিশির-প্রতিভার 
একটি অসার্থক সৃষ্টি । এই মঞ্চে “রীতিমত নাটকে" প্রফেসর দিগম্বর শিশির- 
কুমারের ব্যক্তিগত অভিনয়প্রতিভার আর একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এই 
প্রসঙ্গে পরিমল গোস্বামী বলেন £ “নাটকখানি ছূর্বল, তাই প্রোফেসর 
দিগন্বরের ভূমিকাটি তিনি এমন প্রবলভাবে অভিনয় করতেন এবং তা তিনি 
করতেন নাটক থেকে অনেকটা ম্বতন্ত্র হয়েই |, 


তার নটজীবনের শ্রীরঙ্গম-পর্যায়ে শিশিরকুমার অনেকগুলি নূতন নাটক 
মঞ্চস্থ করেছেন এবং অনেক নূতন চরিত্রকে তিনি রূপ দিয়েছেন। কিন্তু তার 
পরিণত প্রতিভার দান হিসাবে মনে রাখার মতন তিনটি চরিত্রই আমরা 
পাই, যথা--পরিচয়ে রায়বাহাছুর, মাইকেল মধুক্দনে মাইকেল আর 
তখ-তাউসে জাহান্দর শী। যোগাযোগের মতন মাইকেল নাটকের 
বিষ্তাসও ছিল শিথিল। পরিপোষক অভিনেতারা ছিলেন হূর্বল। তার 
মাইকেল সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন £ “মাইকেলের ভূমিকার 
দেখা দিয়ে শিশিরকুমার দর্শকের মনকে মুহূর্তমধ্যে আচ্ছন্ন করে ফেলেন। 
চরিত্র অভিনয়ের এই অনুপম ক্ষমতার পরিচয় যৌবনে তিনি বার বার 
দিয়েছেন । ইদীনিংকালে মনে হোত এই ক্ষমতা বুঝি তিনি হারিয়ে 
ফেলেছেন। মাইকেল অভিনয় করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রতিভা ক্ষয় 
পায় না, প্রকাশের অবসর পেলে আপন ছ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে ।” আর 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ২৯৭ 


শাকুমারবাবুর অভিমত এই যে: “এ হেন ছুজ্ঞেয় ছ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বকে 
শিশির আশ্চর্ধক্ষপে পরিস্ফুট করিয়াছে ।-.'মধুহদনের অস্তর-সমুদ্রের একটা 
ঢেউ শিশিরের অভিনয়-ছন্দে ধরা পড়িয়া দর্শকের বিস্মিত-দৃষ্টির সম্মুখে স্থির 
হইয়া দীড়াইয়াছে |”, সত্যই বুদ্ধ শিশিরকুমারের তারণ্যদীপ্ত এই অভিনয় 
তীর প্রতিভার একটি অতুল কীতি। শিক্ষিত বাঙালি, মননশীল বাঙালি 
অভিনয়ের এমন বিপুল বৈভব এর আগে কোনোদিন লক্ষ্য করে নি। 
আবৃত্তির মধ্যে গুঢ় অর্থ এমন করে আর অনুভব করে নি। শিশিরকুমারের 
স্ষ্টির তালিকায় প্রথম পাচটির মধ্যে নিঃসন্দেহ “মাইকেল” একটি । 


_ পরিচয়” নাটকে আমরা অভিনেতা! ও প্রযোজক শিশিরকুমারের এক 
নৃতন পরিচয় পেয়েছি । শিশিরমাঁনলের পটভূমিকায় রয়েছে রবীন্্রসাহিত্য । 
রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল স্থর রোমার্টিক; শেলী, কীটস, বায়রণ, ব্রাউনিং প্রভৃতি 
ঘুরোপের রোমার্টিক কবির! তার প্রিয় ছিলেন। কাজেই রবীন্ত্যুগের 
শ্রেষ্ঠ মধ্ধাভিনেতা৷ শিশিরকুমারের অভিনয়ধার! যে মূলতঃ রোমার্টিক হবে, 
এ স্বাভাবিক । সেই ধারার প্রথম ব্যতিক্রম আমরা লক্ষ্য করি “পরিচয়; 
নাটকে বায়বাহাছুরের ভূমিকায় তার সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের_যাকে বলাষায় 
একেবারে আধুনিক (ইবসেন ও শ”য়ের আধুনিকতার অর্থে )-অভিনয়ে। 
এ শিশিরকুমার নৃতন। জনা, আলমগীর, সীতা বা ষোড়শী, মাইকেলের 
শিশিরকুমারকে এখানে পাওয়া যাবে না। “পরিচয়” বাংল! থিয়েটারে 
নবযুগের আর একটা বড় রকমের দ্িক-পরিবর্তন বা 0010106 00106 কি 
অভিনয়ে, কি উপস্থাপনায় । “পরিচয়+ সামাজিক নাটক । শিশিরকুমার এই 
নাটক সম্পর্কে বলেছেন : *সমাজের বিবেকবুদ্ধি সামাজিক চিন্তার ধারা 
সমাজ-সমস্তার বিস্সেষণ যে নায়কের প্রাণ (2০0৮5), তাকেই প্ররূত 
সামাজিক নাটক বলা চলে । বর্তমান নায়কের সেই লক্ষণগুলি সরলভাবে 
পরিপ্ফুট ৷ তাই নাটকখানি অপরিচিত লেখকের হলেও আমার রঙ্গমঞ্চে 
ক্মনেকদিন ধরে অভিনয় করেছিলাম ।” 

শিশিরকুমার এই নাটকে উচ্চশিক্ষিত অথচ রক্ষণশীল রায়বাহাছুর 


২৯৮ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


শশাক্ক চাটুজোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন । “অবৈধ সন্তানের সমস্যাকে 
কেন্দ্র করে পরিচয় নাটকের মূল কাহিনী উপস্থাপিত ৷ কিন্তু সেই সমস্যাকে 
ভাবালুতার বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নাট্যকার হিন্দুসমাজের গৌঁড়ামির 
দিকে তার সন্ধানী আলো ফেলেছেন। এজন্যেই নাটকটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে 
উঠেছে,”-__-এই কথা বলেছেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও নাট্যসমালোচক দিগিন্্- 
চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । «পরিচয় নাটকে শিশিরকুমার”_এই শীর্ষক প্রবন্ধে 
( বিচিত্র!» শিশির শ্রদ্ধাঞ্চলি সংখ্যা, শ্রীবণ, ১৩৬৬) তিনি এই নাটকের 
অভিনয় ও প্রযোজনার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন । সেই প্রবন্ধটি 
থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়! হোল। রায়বাহাদুর অনন্তলাল এই 
নাটকের আর একটি চরিত্র। দ্রিগিনবাবু লিখেছেন : “অপত্যন্নেহ ফন্তু- 
ধারার ন্ায় ছুজনেরই অন্তরে প্রবাহিত। শশাঙ্ক চাটুজ্যে নিজের অবৈধ 
সন্তানকে স্বীকার করতে কুম্ঠিত ; অনস্তলাল অসবর্ণ বিবাহের দরুণ ছেলেকে 
স্বগৃহে স্থান দিতে অসম্মত। ছন্দ ছুজনের জীবনেই রয়েছে । তবে শশাঙ্ক 
চাটুজযে চাঁপা আর অনন্তলাল প্রায় মতিচ্ছন্ন। ছিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্টে 
শিশিরকুমার ঢুকেই যখন বলতেন £".....চল হে বায়বাহাছুর আমার নতুন 
লেখাটা-_শঙ্করভায়ের ওপর-_-তোমায় একটু শুনিয়ে দিই ।”_তখন বাহ্যতঃ 
মনে হোত না তার মধ্যে কোনো ঘিধা-ছন্দ আছে । কোমরটি ঈষৎ বাঁকিয়ে 
শুধু বার্ধক্যের ইঙ্গিতটুকু প্রকাশ করতেন ; কিন্তু সহজ খু ভঙ্গিতে বাক্যো- 
চ্চারণের মধ্যে তার চরিত্রের একটা দৃঢ়তা প্রকাশ পেতো । মনের গোপন- 
ভাবকে চাঁপা দিয়েও প্রারস্তেই শিশিরকুমার শশাহ্ক-চরিত্রের অন্তন্সিহিত 
দ্বন্বটিকে অতি হুল্্রভাবে প্রকাশের চেষ্টা করতেন। “আমার নতুন লেখাটা, 
বলেই একটু থামতেন। তারপর "শঙ্করভায্ের ওপর'-__এই শব্দক+টির ওপর 
একটু জোর দিতেন ।-..অভিনয় চরিত্রান্থগ করার জন্তই তিনি বিবেকের 
দ্ংশনকে গোড়ায় অত্যন্ত হুক্ব্তরে রাখতেন ।..*শশাঙ্কের মনের ঘন্দটিকে 
(দ্ৃশ্ত থেকে দৃশ্থান্তরে ) সংলাপের ফাকে ফাকে, শিশিরকুমার শ্ফুট থেকে 
স্ফুটতর করতেন । “বড় গুরুতর প্রশ্ন করলে নীরোদ, বড় গুরুতর প্রশ্ন-_, 
শশাঙ্ক চাটুজ্যোর ক্লান্ত ক দিয়ে যখন এই কটি কথা উচ্চারিত হোত তখন 
তারই ভিতর দিয়ে উকি মারত যেন তীরই অতীত জীবন। অস্তরের অব্যক্ত 


শিশিরকুমার ও বাংল] থিয়েটার ২৯ন 


বেদনার বাস্বয় প্রকাশ । যাকে আমর! বলি আত্মার কান্না-_সেই জিনিস 
শশাঙ্ক চাটুজ্যের তূমিকাভিনয়ের ভেতর দিয়ে আশ্চর্যভাবে দেখিয়েছেন 
শিশিরকুমাঁর |,” উপলক্ষকে ছাড়িয়ে লক্ষ্যে চলে যাওয়ার এরূপ ক্ষমতা 
সমসাময়িক কালে একমাত্র শিশিরকুমারেরই ছিল । 

শিশিরকুমার তার দর্শকদের কল্পনাকে কিভাবে উদ্দীপ্ত করতেন তার 
একটি চমৎকার নিদর্শন আছে এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শেষ 
দিকে । প্রতীকের ভেতর দিয়ে এবং মাত্র ছুটি শব্ঘ__"শিকাঁরী--শিকারী”__ 
উচ্চারণের ছারা নাটকের ঘট'ন! পারম্পর্যকে তিনি এমনভাবে তুলে ধরতেন 
যে দর্শকগণ বিম্ময়ে বিমুদ্ধ হয়ে যেতেন। “শশাঙ্ক-চরিত্রে শিশিরকুমারের 
অভিনয় চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌছত শেয দৃশ্টে।'**সংস্কারমুক্ত, লব্ধষপত্য 
শশাঙ্কের ধীরস্থির মূত্তিটিকেই শিশিরকুমার এখানে রূপায়িত করতেন |” 
অভিব্যক্তিতে থাকত না কোনো আতিশয্য, বচনে থাকত না মেলো- 
ড্রামাটিক ভাব। “শিশিরকুমার যে কতবড় সংযমী অভিনেতা ছিলেন, তার 
একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন মিলত “পরিচয়” নাটকের শেষ দৃশ্তে |” অথচ এই 
নাটকে তার মঞ্চাবস্থান খুব অল্প সময় নিতো । এই নাটক কিন্তু দীর্ঘকাল 
চলেনি, বা আশানুযারী পয়সাও দেয় নি। এই প্রসঙ্গেই শিশিরকুমার 
বলতেন £ *্শ্রীরঙ্গমের “পরিচয়” আর শেক্সপিয়ারের “কিং লিয়ারঃ উভয়েরই 
সমান বরাত দেখছি । 91)915257921:675 £:586696 ভয০01 00510556006 1315 
01959, 107১0 14697 5 09০ 15890 00002191. তবু বলবো, শিশিরকুমার 
বাংলা থিয়েটারে যথার্থ আধুনিকতার উদ্বোধন করে গিয়েছেন এই 
নাটকের অভিনয় এবং প্রযোজনায় । 

এমনি অতীতজীবনের উদযাটনকে উপজীব্য করে তিনি “প্রশ্ন নাটকথানি 
মঞ্চস্থ করেছিলেন । কিন্তু যে ৮০1৫:)655 «পরিচয়+ নাটকে ছিল, প্রশ্নে, তার 
অভাব হওয়ার অন্য নীতীনের ভূমিকায় নিখু'ত অভিনয় করেও শিশিরকুমার 
এই নাঁটকথানিকে জনপ্রিয় কথ্ধে তুলতে পারেন নি। শশাঙ্কের মতন 
নীতীনের ভূমিকাভিনয়ও নাটকীয়ত্ব বজিত। শিশিরকুমার তার সুদীর্ঘ 
নটজীবনে বহু চরিত্রকে মঞ্চে রূপায়িত করেছেন? পুরাঁতনকে নৃতনরূপে 
উপস্থাপিত করেছেন, নৃতনকে করেছেন অর্থপূর্ণ । তার অভিনীত প্রত্যেকটি 
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চরিব্রেই আছে তার প্রতিভার প্রদীপ্ত স্বাক্ষর । অভিনয় কেমন করে সৃষ্টির 
পর্যায়ে উন্নীত হয় সে দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি একমাত্র নাট্যাচার্ষের মধ্যেই। 
তার প্রতিভার সীমানা স্পর্শ কর! অন্যের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য। অভিনয়ের 
রাজ্যে শিশিরকুমার একেস্বর হূর্ধ, ভাবের তৃবদে রবীন্দ্রনাথ যেমন একচছত্র 
সন্ত্রাট। | 


॥ ১৫ ॥ গিরিশচন্দ্র ও শিশিরকুমার ॥ 


বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের এক প্রান্তে আছেন গিরিশচন্দ্র, অন্ত প্রান্তে শিশিরকুমার, 
এর মাঝখানে অন্ত কোনো! অভিনেতা! নেই । আমি চিরকাল এই অভিমত 
পোষণ করে এসেছি, এবং আজো তা করি। গিরিশচন্দ্র ও শিশিরকুমার 
দুজনই স্বাভাবিক অভিনয়গ্রতিভা নিয়ে বাংল! খিয়েটারের ছুই যুগে 
আবিভূতি হয়েছিলেন । নাট্যশালার উম্মতিবিধানে দুজনেরই বিশিষ্ট ভূমিকা 
ছিল। দুজনেই দীর্ঘকাল ধরে বাংল। থিয়েটারের সঙ্গে নট ও নাট্যাচার্ষরূপে 
ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। একজন ছিলেন সাধারণ নাট্যশালার অর্থাৎ 
কমাশিয়াল থিয়েটারের অন্যতম এবং প্রধানতম নির্মাত| এবং দীর্ঘ পচিশ 
বৎসরকাল বাংল! রঙ্গমঞ্চের ওপর ছিল তারই নিরক্কুশ আধিপত্য আর অন্য- 
জন ছিলেন বাংল! থিয়েটারের নবধুগ প্রবর্তক এবং দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল 
বাংল! থিয়েটারের ওপর তাঁরে! ছিল এরকম একচ্ছত্র আধিপত্য । “সীতা'র 
উদ্বোধন থেকে শ্রীরঙ্গমের শেষ অভিনয়ের তারিখ ধরলে বত্রিশ বছর হয়; 
কিন্ত নাট্যমন্দির ও নব নাট্যমন্দিরের মধ্যবর্তী সময় এবং নব নাট্যমন্দির 
ও শ্রীরঙ্গমের মধ্যবতী সময়-_প্রায় ছয়-সাত বছর শিশিরকুমার নিজস্ব মঞ্চের 
বাইরে ছিলেন। দুজনেই ছিলেন ০9806 £217105 এবং সেই হ্সা বেই 
আমি বলতে চাই যে বাংল! থিয়েটারের এক প্রান্তে গ্রিরিশচন্দ্র, অন্য প্রান্তে 
শিশিরকুমার । দুজনেরই ছিল বহুমুখী প্রতিভা আর ছিল পাণ্ডিত্য। 
[76806 5০001575151 বলতে যা বোঝায় তা উভয়ের মধ্যেই প্রচুর- 
পরিমাণে বিগ্যমান, হয়ত শিশিরকুমারের মধ্যে বেশি-_-এবং এই দিক দিয়ে 
বিচার করলে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এদের দুজনকে আমরা 
অপ্রতিদন্দ_ী বলতে পারি। বিদজ্জনের সমাদর দুজনেই লাভ করেছিলেন 
অকুগ্ঠভাবে এবং অপর্যাপ্তভাবে_-মে সৌভাগ্য বাংল! দেশের আর কোনো 
নটই দাবী করতে পারেন না। দুজনেরই ব্যক্তিত্ব ছিল প্রচণ্ড আর ছিল 
রঙ্গমঞ্চ-প্রীতি। অভিনয় ছিল তাদের জীবনের ধর্ম এবং সেই ধর্মাচরণে 
ছুজনেরই নিষ্ঠা সমতুল্য । 
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গিরিশচন্ত্র একাধারে ছিলেন নট, নাট্যকার ও নাট্যশিক্ষক | নাট্যকার 
হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন॥ মানবচকিত্রাভিজ্ঞ 
মহীপণ্ডিত। তিনি রামনারায়ণ, বা মধুহদন, বা দীনবন্ধু-প্রবতিত প্রথাগুলি 
গ্রহণ না করে নূতন আদর্শ, নৃতন প্রথায়, নৃতন ভাষায় নাটক রচনা কর্পেন। 
তার নাটক বাংলা ভাষায় অপূর্ব, বাংলা সাহিত্যে নৃতন। আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের আগাগোড়া বলতে গেলে গিরিশচন্দ্রের গ্রাতিভা 
্ারাই পরিব্যাপ্ত। চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে তিনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষ । গিরিশ- 
প্রতিভার ইহাই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । কমবেশি তার আনীখানা নাটকের মধ্যে 
প্রায় আট শত বিভিন্ন চরিত্র চিত্রিত হয়েছে । এর মধ্যে কতকগুলি 
পৌরাণিক, কতকগুলি &ঁতিহাসিক, কতকগুলি সামাজিক আর কতকগুলি 
সমাজ আদর্শ থেকে গৃহীত | সব ক্ষেত্রেই তিনি একটু অসাধারণ নিজন্বতা 
ঢেলে দিয়ে সেই সব অসংখ্য দেব ও মাঁনব চরিত্র বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন 
রঙে চিত্রিত করেছেন । পুরাণ থেকে, ইতিহাস থেকে, উপাখ্যান থেকে 
এবং সমাজ থেকে তিনি বহুতর চিত্র গ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু সর্বত্রই তার 
সেই নিজস্ব ভাবের ছাপ দিয়ে সেগুলোকে কেমন একটা! নূতন অবয়বে, 
নৃতন হাবভাববিশিষ্ট করে উপস্থিত করেছেন যে তার হুল্ম দৃষ্টি ও দিব্য- 
দৃষ্টির প্রভাব, তাঁর মৌলিকতা ও মহাপ্রাণতার উজ্জল আভাস সেগুলিতে 
স্পষ্ট পরিস্ফুট । অথচ প্রত্যেকটি নৃতন, প্রত্যেকটি খাটি, প্রত্যেকটিই পৃথক । 
এ শক্তি নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ ৷ নাট্যসাহিত্যে গিরিশপ্রতিভার নূতন 
দান গৈরিশি ছন্দ যা তিনি প্রধানত: পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকে ব্যবহার 
করতেন । এই ভাঙ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে তিনি বাংল। নাটককে 
অনেকখানি গতিশীল করে তুলেছিলেন। সামাজিক নাটকের সংলাপ 
রচনায় তিনি মাইকেল ও দ্রীনবন্থুকে অতিক্রম করেছেন। গিরিশ-গ্রতিভা 
ব্হুমুখী। ডাক্তার মহেত্রলাল সরকার ও স্বামী বিবেকানন্দ তাই গিরিশ- 
চন্ত্রের নাটাগ্রতিভার অন্থরাগী ছিলেন। পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন- 
চন্দ্র পালের মত চিস্তাশীল ব্যক্তির! পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের নাট্য প্রতিভার প্রশংসা 
শতমুখে করেছেন । শিশিরকুমারও করতেন। (পরিশিষ্টে গিক্রিশচন্দ্ 
সম্পর্কে তার প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য )। লাঁটক রচনায় যেমন, গীত রূচনায়ও তেমনি 
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তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। গীতি-কবিতায় গিরিশচন্দ্র সিদ্বহস্ত । তার গান 
বাংলায় অমর হয়ে থাকবে, কারণ তা খাটি বাঙালির গান। ললিত- 
পদচ্ছন্দে সুরানুসারী ভাববিকাশে গিরিশচন্দ্রের অনেক গান বাংলা ভাষায় 
অতুল সম্পদ হয়ে রয়েছে । সহজ ভাষায়, শোন! কথায় গভীর তত্বপূর্ণ গান 
তিনি যেমন রচনা! করেছেন, ইংরেজিনবীশ কোনো কবিই তেমন পারেন নি। 
নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে ০2০01078975 মনে করা ভূল; থিয়েটার চালাবার 
জন্য তিনি কলম ধরেছিলেন এবং যুগের প্রয়োজনকে তিনি মঞ্চে তার বিভিন্ন 
শ্রেণীর নাটকের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে 
তিনি সাঁফল্যও লাভ করেছিলেন অসাধারণ । গিরিশচন্দ্র নিজে একজন 
সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয়েই তার নটজীবন শেষ করেন নি। বস্ষিমচন্ত্র 
সাহিত্যে যেমন, রঙ্গমঞ্চে তেমনি গিরিশচন্দ্রই ছিলেন এর চালক ও পালক । 
তার প্রতিভার এঁতিহে পরিস্ফুট সেই রঙ্গালয়কেই শিশিরকুমার আরো 
একটি নৃতন তুণীর্ষে স্থাপন করে গিয়েছেন। 

গিরিশচন্দ্রের অস্থবিধা ছিল বহু, প্রতিভা ছিল অসাধারণ । তিনি 
মধ্যবিত্ব অর্ধশিক্ষিত ভদ্রসমাজের প্রতিনিধি সাহিত্যিক । অতি সাধারণ 
ঘরে জন্মগ্রহণ করে এবং বিশ্ববিভ্ালয়ের নিবিড় সংস্পর্শে না এসেই তিনি 
নাটক রচনা করে গিয়েছেন। তার সম্বল ছিল ভারতীয় পুরাণ, যাত্রা- 
ওয়ালাদের খানকয়েক তৃতীয় শ্রেণীর নাটক ; দীনবন্ধু, মাইকেল ও অখ্যাত- 
নামা কয়েকজনের বাংল! নাট্যরচনা! এবং শেকস্পিয়ারের গ্রস্থাবলী | স্থযোগ 
অল্প ছিল বলেই তিনি বেশি অধ্যয়নের অবকাশ পান নি; অর্থের অতিরিক্ত 
প্রয়োজন ছিল বলেই স্থক্ুচির চরম প্রকাঁশ তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। যেটুকু 
তিনি করেছেন আধিক লাভ-ক্ষতির দ্বিকটা বিশেষভাবে বিবেচনা করেই 
তাকে করতে হয়েছে। দর্শকবৃনের তু্টিসাধনকে শাসনে রেখে প্রতিভার 
সদ্্যবহার করতে হয়েছিল বলে আজকাল গ্িরিশচন্ত্রকে উনবিংশ শতাব্বীর 
৪০-190 নাট্যকার বলে মনে হয়। আধুনিক যুগে তিনি তাই আমল 
পান না। কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও বলতে হয় যে বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহ্স্থ- 
জীবনের আশা-আকাক্ঞা, স্থখ-ছুঃখের কথা এত ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে 
তার পূর্ববর্তী আর কোন্‌ সাহিত্যিক রচনা করেছেন? কলিকাতা'র 
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সাধারণ মধ্যবিভ্ত সমাজ ও নিম়শ্রেণীর লোকদের ভাষায় গিরিশচন্দ্রের কী 
অসাধারণ অধিকার ছিল তার পরিচয় আছে তার “প্রফুল্ল” ও “বলিদান” 
নাটক ছুখানিতে । ভাব প্রকাশে কোথাও কোথাও তিনি নিজস্ব ভাষা 
প্রয়োগ করেছেন বটে, কিন্তু বেশির ভাগ স্থলে যার মুখে যে ভাষাঁভঙ্গি বা 
কথ! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তাই তিনি বলিয়েছেন। তাই সত্তর বছরের পষ়্ানো 
হলেও প্প্রফুল্প” বা “হারানিধি” প্রভৃতি নাটকগুলোর সংলাপের ভাষা 
কিছুমাত্র বদল নাকরে আজো-_এই বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে_অভিনয় 
করা চলে। গিরিশচন্দ্রের ভাষা বাংল! সাহিত্যে তার সবশ্রেষ্ঠ দান। 
যেখানে যে ভাষা ধেমনভাবে প্রযোজ্য, সেখানে তিনি সেই ভাষাই ব্যবহার 
করেছেন। এ বিষয়ে তিনি শেক্স্পিয়ারের অন্ুবর্তী। রোমিও পছো 
কথা বলেছেন, ফলট্টাফ গছ্যে। গিরিশচন্ররের “জনা” নাটকে একই দৃশ্টে 
বিদূষক গন্ভে ও জনা পছ্যে কথা বলেন । শেকস্পিয়ারের ন্যায় ০০০৫ 
019198 রচনায় গিরিশচন্দ্রও দক্ষ ছিলেন। আবার উপন্তাস নাটকান্তরিত 
নাটকের তিনিই প্রথম প্রবর্তক। বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে শেক্স্পিয়ারের 
পরিচয় সাধন তার আর একটি আশ্চর্য কীতি । তার ম্যাকবেথ নাটকের 
অনুবাদ অদ্বিতীয় । অনুবাদে মূলের স্ুরটি চমৎকার বজায় আছে। অন্তরের 
গভীর অনুভূতি ভিন্ন এমন সার্থক অনুবাদ সম্ভব হয় না। গিরিশপ্রতিভার 
অভিব্যক্তি কোনে। একখান! নাটকে ঘনীভূত হয় নি-তা তার অজস্র 
রচনার মধ্যে বিকীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে । 

গিরিশচন্দ্রকে বলা হয় ভিক্টোরিয়ান যুগের নাট্যকার । কিন্তু জীবনের 
উতান-পতনের যে কাহিনী তার নাটকে আছে তা অপ্রচুর নয়, অন্ফুটও 
নয়, কিন্ত রোমান্টিক কবির স্বপ্ন জড়ানো! বলে তাতে ভবিষ্তৎহীন বর্তমান 
প্রকাশের অহ্মিকা নেই । গিরিশচন্দ্র মনে করতেন তীক্ষ রসবোধের এবং 
উচ্চতম কল্পনার জারকরসে যে পরিদৃষ্টমান বাস্তব সত্য কবির সত্য হয়ে 
রূপান্তরিত হোল, তাই-ই সাহিত্য পদবাচ্য হবার যোগ্য । এইজন্য 
গিরিশচন্দ্রের রচনায় বারবার শেকস্পিয়ারের দেখা পাওয়া যায়। যে সহত্র- 
মুখী জীবন তিনি তার সাত শতাধিক চরিত্রে পরিষ্ফুট করেছেন, তাদের 
'মধ্যে নাটকীয় উতৎ্কর্ষগত কোন ফাঁকি বোধহয় নেই । গিরিশচন্দ্রের নাটক 
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মতবাদ প্রচারদোষে দুষ্ট, এমন অভিযোগ অনেকে করে থাফেন। কিন্ত 
পৃথিবীতে আজ পর্যস্ত কোন্‌ বড় লেখক জন্মগ্রহণ করেছেন, ধার বেশির ভাগ 
রচনায় তার বিশিষ্ট মতবাদ দেখতে না পাওয়া যায়? দর্শকদের বিকৃত বা 
স্থল রুচির জন্য যর্দিও কোথাও কোথাও তাঁর রচনা-শৈথিল্য দেখ। গিয়েছে, 
তবু মানবজীবনের এত অধিক দিক গিরিশচন্ত্র ব্যবহার করেছেন যা দেখলে 
তার জ্ঞান ও ধারণার প্রসার সম্বন্ধে অবাক হতে হয়। সমসাময়িক বাংলার 
নাট্যকারদের সঙ্গে গিরিশ-প্রতিভার পার্থক্য এইখানেই ৷ সর্বরসের সার্থক 
চিত্রণে গিরিশচন্দ্রের নাটক যথার্থ ই সর্বযুগের সকল রসিক পাঠকের কাছে 
মূল্যবান। 

গিরিশচন্ত্রের নাটক সম্বন্ধে এত কথা বললাম শুধু এই কারণে যে রঙ্গমঞ্চে 
শিশিরকুমার তার নাটকের খুব বড়ো মূল্য দিতেন । তা যদি না দিতেন 
তাহলে এই বিংশ শতাব্দীতে তিনি মঞ্চে গিরিশ-নাটককে উপস্থাপিত 
করতেন না। এমন কি, জাতীয় নাট্যশাল৷ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন £ 
“জাতীয় নাট্যশীলার মঞ্চে লোক দেখবে বিগত দিনের ভাল ভাল নাটক ।” 
এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর একটি উক্তি ম্মরণীয়। তার মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে 
গিরিশ-পার্কের নামকরণে যখন বাধা উপস্থিত হয় (অবশ্য মেয়র হিসাবে 
তিনি সেই বাধা অগ্রাহা করেছিলেন )১, তখন তিনি আক্ষেপ করে 
বলেছিলেন £ “গিরিশবাবুকে বাঙালি চেনে নি, এখনো! চিনবার বিলম্ব 
আছে। মৃত্যুর একশো বছর পরে ইংলগ্ডে যেমন শেক্স্পিয়ারের আদর 
হয়েছিল, তেমনি একদিন আসবে, যেদিন এ-দেশ গিরিশচন্দ্রকে চিনবে, 
তাকে আদর করবে, তার গুণকীর্তনে গর্ব অনুভব করে ধন্য হবে। 
গিরিশচন্দ্রের নাটক যাচাই করবার জন্য সাগরে পাড়ি দিতে হবে না। 
পশ্চিম থেকে বিদেশীয় শিক্ষার্থ এসে নতজান্ছ হয়ে শিখে যাবে গিরিশ- 
প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, গিরিশ-সাহিত্যের রসমাধূর্য 1” গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধদেব- 
চরিত+ ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে লণ্ডনের কোর্ট থিয়েটারে মহাসমারোহে 
অভিনীত হয়েছিল ; তার “নল-দময়স্তী” ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়েছিল; 
তার “বিবমঙ্গল'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন পশ্ডিত বৈকুষ্ঠনাথ বনু) 
ভগিনী নিবেদিতা এই অন্থবাদ সংশোধনরে দিয়েছিলেন ; “বিষাদ” ও 
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“ছুখিয়া” ছিন্দীতে অনুদিত হয়ে একদা এলাহাবাদে অভিনীত হয়েছিল ; 
হিন্দী সাহিত্যের এক প্রসিদ্ধ লেখক "শঙ্করাচার্ নাটকখানির হিন্দী অনুবাদ 
করেছিলেন; 'পূর্ণচন্ত্র নাটকখানিও হিন্দী ভাষায় অনূদিত হয় আর 
আচার্য হরিনাথ দে প্রফুল্স' নাটক ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন, সে অনুবাদ 
অসমাপ্ত । সরকারী সঙ্গীত-নাটক-আকাদমির গিরিশ- বানি, প্রচারে 
সচেষ্ট হওয়া উচিত। 

গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ের শ্রষ্টা ও পালক । তার চিক বর 
আলোচনা এখানে করব না। এ-কলায় তিনি দেবদত্ত শক্তির অধিকারী 
ছিলেন। শুধু তাই নয় নাট্যকলাবিগ্ভা শিক্ষার জন্য তিনি কারো কাছে 
পাঠ গ্রহণ করেন নি। তাই না তার মৃত্যুতে অমৃতলাল বন্থু লিখেছিলেন £ 

গুরুর অভাবে কে সে নটগুরু আপনি হইল! সিদ্ধ ; 
“নিমচীদবেশে প্রথমাভিনয়ে করিলা বঙ্গ মুগ্ধ। 

শিশিরকুমারেরও তেমনি কোনো গুরু ছিল না; তিনিও স্বয়ংসিদ্ধ অভি- 
নেতা এবং গিরিশচন্ত্রের ন্যায় তিনিও নাট্যকলাবিগ্ভায় দেবদত্ত শক্তির 
অধিকারী ছিলেন। তাই বলি, বঙ্গরঙ্গমঞ্জের এক প্রান্তে গিবিশচন্দ্র অন্ত প্রাস্তে 
শিশিরকুমার | নাটক নির্বাচনে, রঙ্গালয় পরিচালনায়, নট-নটাদের শিক্ষা- 
দানে, গিরিশ-প্রতিভ। বাংল! থিয়েটারকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন 
করে গিয়েছে । রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম হয়ে মিশে যেতে 
পেরেছিলেন বলেই ছুই যুগ ধরে তিনি এর কর্ণধার হয়েছিলেন । থিয়েটারের 
উন্নতির জন্য তার স্বার্থত্যাগও ছিল অতুলনীয়। শিশিরকুমারের সঙ্গে 
গিরিশচন্দ্রের এইখানে আশ্চর্য সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য কর। যায়। প্রঙ্গমঞ্চ ভালবাসি” 
_- এমন কথ! প্রত্যয়ের সঙ্গে, দরদের সাঙ্গ গিরিশচন্দ্রের পর একমাত্র 
শিশিরকুমারই বলতে পেরেছিলেন । অভিনয়কলা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের 
গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে তার একটি রচনায় । সেটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে 
সংযোজিত কর! হোল । 


এইবার শিশিরকুমারের কথা। এ আলোচনা তুলনামূলক নয়, দুটি 
প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার মধ্যে সে অবকাশই বা কোথায় ? গিরিশযুগের 
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থিয়েটারে যে জিনিসটা ছিল না, পেশাদার রঙমঞ্চে শিশিরকুমার নিয়ে 
এলেন সেই বহু প্রত্যাশিত জিনিস--প্রয়োগকৌশল, ইংরেজিতে যাকে বলা 
হয় ৪: 0£ 0:90000], বা 02591008002) সেদিন এরই বিশেষ প্রয়ো- 
জন ছিল বাংলা থিয়েটারের অগ্রগতির পক্ষে । ববীন্দ্রনাথ অবশ্য বহু পূর্বেই 
তাদের পারিবারিক মঞ্চে এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথও 
একাধারে নট, নাট্যকার এবং নাট্যশিক্ষক ছিলেন। ববীন্ত্রনাথের 
প্রযোজনানৈপুণ্য সন্বন্ধে অনেক সময়ে শিশিরকুমারের কাছে অনেক কথা 
শোনার স্থযোগ হয়েছিল। বলতেন : “পৃথিবীতে নাটক রচন! করেছেন 
অনেকেই, কিন্তু মঞ্চে সেই নাটক প্রযোজনা! করবার ক্ষমতা খুব বেশি 
নাট্যকারের মধ্যে আমরা পাই না। আমাদের দেশে নিজের নাটকের 
প্রযোজক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রডিউসার ছিলেন । 
তিনি তার নাটক ও অভিনয়ের ভেতর দিয়ে আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চকে 
অনেক কিছু দিয়ে গেছেন। আমাদের ছূর্তাগ্য, আমরা তা পুরোপুরি গ্রহণ 
করতে পারি নি। নাট্যশিক্ষক হিসেবেও তার জুড়ি দেখি না । অভিনেতা 
ও অভিনেত্রীকে তৈরি করতে তিনি দিনের পর দিন পরিশ্রম করতেন । 
অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি কোনদিন পেশাদারী 
অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে নিয়ে এ কাজে নামেন নি। নাটকের বিভিন্ন 
চরিত্রের অভিনয় তিনি এক শেখাতে পারতেন ।” শিশিরকুমারের নট- 
জীবনের প্রত্যক্ষ প্রেরণ! রবীন্দ্রনাথ, এ অনুমান অসঙ্গত নাও হোতে পারে। 
পেশাদার মঞ্চে তাঁকে পাবার জন্ত তার একট বড় রকমের আকাজ্কাও 
ছিল। পরিশিষ্টে শিশিরকুমারের “রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
শিশিরকুমার যেমন নূতন অভিনয়রীতির অরষ্টা, তেমনি প্রয়োগরীতিরও 
প্রবর্তক তিনি। শ্রীরঙ্গমে তাকে একদল বলেছিলাম তীর নটজীবনের 
রেমিনিসেন্স লেখবার জন্য । বাজী হননি । বলতেন, কী দরকার? তখন 
আভিং-এর স্বতিকথা বইখান! একদিন তাঁকে দিয়ে বলেছিলাম, একটা 
কিছু থাকা চাই তো। তার উত্তরে বলেছিলেন, “কেন, 2০ 9০3001 
০৫ 8০0176 711] 12109117. আলোচন আর বেশি অগ্রসর হয় নি। আজ 
বুঝছি যে, নটের সত্যকার জীবনম্থৃতি এ ছাড়া আর কিছুই হোতে পারে 


৩০৮ শিশিরকুমার ও বাংল থিয়েটার 


না। গিরিশচন্দ্রের মতন, শিশিরকুমারেরও একটা আদর্শ ছিল এবং 
আদর্শনিষ্ঠাও ছিল এবং তার জন্য পৃথিবীর সকল আদর্শবাদীদের অনৃষ্টে 
যা ঘটে থাকে, তাঁকে মূল্যও দিতে হয়েছিল অনেক । রঙ্গমঞ্চে নবীনের 
বিদ্রোহ নিয়ে আবিভূত হলেন শিশিরকুমার । গিরিশচন্দ্র সাধারণ বাঙালি 
দর্শকদের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের প্রতি যে কৌতুহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন, 
শিশিরকুমার তাকে শতগুণে বরধধিত করে তুলেছিলেন-_শিক্ষিতজনের (মধ্যে 
তিনি এনে দিয়েছিলেন থিয়েটারের প্রতি একট। £০00176 £521108, 
প্রকৃত আকর্ষণ, ভালবাসা । রঙ্গমঞ্চের ভেতর দ্দিয়ে বাংলার সাংস্কাতিক 
জীবনে তিনি যে নূতন যুগের সৃষ্টি করলেন, তার স্বরূপট। অনেকের 
কাছেই খুব পরিষণার নয়। 

শিশিরকুমার যখন রঙ্গমঞ্জে অবতীর্ণ হলেন তখন তার সম্মুখে, প্রধান 
অস্থবিধা ছিল পাঁচটি, যথা_-(১) শিক্ষিত যুবক ও অভিনেতার রঙ্গমঞ্চে 
অবতীর্ণ হবার সাহসের বিরলত1 ; (২) দর্শকবুন্দের মধ্যে রুচি, শিক্ষা 
ভদ্রতা ও নিয়মান্থগত্যের অভাব ; (৩) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের থিয়েটার বিরাগ; 
(৪) নীতিবাদীদের থিয়েটারের নামে নাসিকা কুঞ্চন করা এবং (6) 
থিয়েটারের প্রায় সব ধরণ-ধারণের মধ্যেই একটা গ্রাম্যতাদোষ, সৌকুমার্ের 
অভাব ও সারারাত্রিব্যাপী নিছক পেশীাদারী অভিনয় । মঞ্চের মাধ্যমে তিনি 
যুগপৎ নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষসাধন এবং সংস্কাতির পুনরুজ্জীবন করতে চেয়ে- 
ছিলেন এবং সফলকামও হয়েছিলেন । রঙগমঞ্চকে সামাজিক পাতিত্য 
থেকে বক্ষা কর! ছিল শিশিরকুমারের প্রথম কাজ ৷ শিশিরকুমারের সম- 
সাময়িককাল পর্যস্ত বাংল! ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ কিংবা অভিনয় কার্ষে ধারা 
নিষুক্ত থকতেন, নানা কারণেই তার! যথাযোগ্য সামাজিক মর্যাদা লাভ 
করতে পারেন নি। এর বড়ো দৃষ্টান্ত শ্বয়ং নটগ্ুরু গিরিশচন্দ্র । রঙ্গালয়ের 
অষ্টাকে “নোটো। গিরিশ” বলে উপহাস পর্যস্ত করা হোত। তাই তো তিনি 
আক্ষেপ করে বলেছিলেন £ 

সবে কয় অভিনয় নিন্দনীয় নয় 
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতা জন। 

এই নিন্দা সামাজিক অমর্ধাদার বূপ ধারণ করেছিল সেদিন। অপরেশচন্্ু 
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একবার মিনার্ভা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত গিরিশচন্ত্রের চতুর্দশ বাঁধিকী স্থৃতি- 
সভায় (১৩৩২, ২৫শে মাঘ) বড় ছুঃখের সঙ্গেই বলেছিলেন : “বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাহাকে একবার ডাকিয়াও 
জিজ্ঞাসা করে নাই। তাঁহার জীবিতকালে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে 
গিরিশচন্দ্র একখান ছেঁড়া কুশীসনও পান নাই |” দ্েশের শিক্ষিত সমাজ 
_বিশেষ করে ইংয়েজি-শিক্ষিত সমাজ রঙ্গমঞ্চের প্রতি সেদিন তেমন 
আকর্ষণ বোধ করত না। 4১ 18010]; 15 1150 ৮ 10 5096০--এই 
বোধই তাদের মধ্যে তখনো! পর্যস্ত পুরোপুরি জাগে নি। মননশীল সমাজের 
কাছে মঞ্চের কোনো আবেদন ছিল বলে মনে হয় না। গিরিশ-পরবর্তী 
যুগে থিয়েটারের অবনতির এইটাই ছিল একটা বড়ো হেতু । 

তারপর এলেন শিশিরকুমার। বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করে 
এবং একটি সন্ত্রস্ত জীবিকা পরিত্যাগ করে তিনি যোগদান করলেন পেশা- 
দারী মঞ্চে । আজ যে বাংল! থিয়েটার সামাজিক মর্যাদা লাঁভ করেছে, তার 
মূলে আছে শিশিরকুমারের এই ছুঃসাহস। তাঁকে দিনের পর দিন প্রতিকূল 
অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাংলার অভিনেতা-অভিনেত্রীগোর্ীর জন্ত 
বর্তমান মর্যাদা আদায় করতে হয়েছে । একাজ একদিনে সম্ভব হয় নি। 
শিক্ষিত ও সামাজিক মর্ধাদীসম্পন্ন ব্যক্তিও যে মঞ্চকে জীবিকার ক্ষেত্র 
করতে পারে, তা তিনিই প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন । অথচ তারই নট- 
জীবনের প্রথম যুগে আমরা তাকে সামাজিক মর্যাদা দিতে কুগ্ঠ বোধ করেছি 
_মনে করেছি তিনি ব্রাত্য । কিন্তু তার ছিল সকল বাধাবিদ্থজয়ী গ্রতিভা 
আর ব্যক্তিত্ব; তারই বলে তিনি লাভ করেছিলেন আত্মপ্রতিষ্ঠা । 
সনাজের অবজ্ঞ। তাঁকে আদর্শচ্যত করতে পারে নি। শিশিরকুমারকেই 
কতবার বলতে শুনেছি, “কলকাতার খবরের কাগর্জগুলে! প্রথম ছু'বছর 
আমার বিষয়ে একটি লাইনও লেখে নি।” কিন্তু তার জন্য তার ভ্রুক্ষেপ ছিল 
না, স্বীয় লক্ষ্যের প্রতি তিনি অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, শিক্ষিত 
বাঙালির মনীষাকে রজমঞ্চের দিকে আকর্ধণ করেছেন, তাকে শেষ প্স্ত 
জাতে তুলেছেন । এই-ই তার নটজআীবনের শ্রেষ্ঠ কীতি। এবং এরই মধ্যে 
' তিনি অমর হয়ে থাকবেন । 


৩১০ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


শিশিরকুমারই সর্বপ্রথম অভিনয়শিল্পে নিয়ে এলেন রুচি, শিক্ষা, সৌঠ্ঠব 
জ্ঞান, সৌকুমার্য, ভদ্রতা, সৌজন্য এবং স্থদর্শন নট-নটী । এমন কি যেখানে 
আগে রঙ্গমঞ্চের বিলাতি ধরণের নাম ছিল, সেইখানে তিনি খাটি বাংলা 
নাম আমদানী করলেন | “06 80%6106 0£ 91911501089 01 016 [15027 
80852 15 90100600110 1176 11]110717801017”- বলেছিলেন রাখাঁলদাস 
বন্্যোপাধ্যায় | সত্যই, শিশিরকুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই “পটা, নট, 
মঞ্চ, আলোকশিল্প এবং অভিনয়কৌশলের নবরূপায়ণের সামশ্রিক স্ুসন্বন্ধতায় 
বজ রঙ্গমঞ্চ যেন পুনঃ প্রন্থত হোল ।” আগেই বলেছি, বাংল। রঙ্গমঞ্চের 
প্রায় এক অন্ধকার যুগে এই সুশিক্ষিত সাহ্িত্যরসিক এবং প্রতিভাবান নটের 
আবির্ভীব। এর পেছনে ছিল ইতিহাসের সক্রিয় বিধান। শিশির- 
প্রতিভার মূল্য নির্বপণে এই কথাটি বিশেষভাবেই স্মরণীয় । 

শিশিরকুমীরকে আমরা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের যুগপ্রবর্তক বলি। তার নট- 
জীবনের শ্রীরঙগম পর্যায়ে আমি একবার আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ 
লিখি; সেই প্রবন্ধটির নাম ছিল “বঙ্গরঙ্গমঞ্চের নবধুগ প্রবর্তক শিশিরকুমার |, 
ধতদূর মনে পড়ে, তার সম্পর্কে এ বিশেষণটি ঠিক এভাবে তাঁর পূর্বে আর 
কেউ ব্যবহার করে নি। সেদিন সকালে কাগজখানা হাতে করে তাকে 
দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম । প্রথমেই সনত্দাকে ( সনৎকুমার মুখোপাধ্যয় ) 
দেখালাম। তিনি সেটা! হাতে করে নিয়ে গেলেন ভেতরে শিশিরকুমীরকে 
দেখাবার জন্ত। আমিও চলেছি সঙ্গে সঙ্গে ।_-“এই গ্যাখে! শিশির, 
আনন্দবাজারে তোমার সম্বন্ধে মণি কি লিখেছে”, বললেন সনতদা ।_-“কি 
লিখেছে” ?-_-“লিখেছে বঙ্গরঙ্গমঞ্জের নবধুগপ্রবর্তক” ।-__৭190 5০০, 06795 
106. 6015 0101511282১, 9৪290 ? বললেন শিশিরকুমার ১ তারপর তিনি 
কাগজথান! নিয়ে লেখাটা পড়লেন । সবটা পড়ে আমাকে বললেন, “৪৪, 
০৩ 17952 20816 025 11817600108 1” তারপর একটু চুপ করে থেকে 
বললেন, “একরার আনন্দবাজারের প্রফুল্ল সরকারকে আনতে পার? মাখন 
সেনেত্স আমলে এ কাগজ তো! সর্বদা আমার বিরুদ্ধে ছিল। এখন বুঝছি 
কাগজের ০০.০১০:৪০ দরকার, আগে গ্রাহন করতাম ন।। জানো, কাঞণ্চেন 
নরেন দত্তকে একবার কি বলেছিলাম? তিনি তখন 4.4৮৩:ড+ কাগজ. 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ৩১১ 


চালাচ্ছেন । আমি বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছি, পয়সাকড়ির তখন খুব টানাটানি । 
বিজ্ঞাপনটা তিনি £5£5০ করলেন, টাকা না দিলে ছাপবেন ন1, বললেন। 
আমার লোক ফিরে এসে এই কথা আমাঁকে যখন জানাল, তখন টেলিফোনে 
তাঁকে বলেছিলাম, [০001 17616 0806591) 100860 5০005 15 ৪. %610016) 
10 102 206 1856 000 00176 15 27 11501000100, 10 আ1]] 1850 29 
10175 25 ] 1150.৮ 

যাক সে প্রসঙ্গ । আমি যা লিখেছিলাম তার সারাংশ হচ্ছে এই £ 
বাংল! রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের দান শুধু নৃতন অভিনয়রীতি নয়, তার 
প্রকৃত দান হোল সুষ্টু প্রয়োগরীতি এবং এই ক্ষেত্রে তার প্রতিভা মঞ্চে যে 
যুগান্তর এনে দিয়েছে, যে অসাধ্যসাধন করেছে, বাংলার নাট্যশালার 
ইতিহাসে ত। ্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে । গিরিশযুগে বা তারপরেও আমা- 
দের দেশে মঞ্চে 0:090061-এর প্রয়োজনীয়তা বা মূল্য সম্পর্কে দর্শকদের 
কোনো ধারণাই ছিল না; মালিকদের তে নয়ই । গিরিশচন্দ্র বড়ো 
অভিনেতা ছিলেন, কিন্ত তিনি প্রভিউসার ছিলেন না । অবশ্য ইংলগ্ডের 
থিয়েটারেও প্রয়োগশিল্পটি উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের আগে দেখা 
দেয় নি। বাংলা পেশাদার থিয়েটারের ধার। রা গভীরভাবে অন্গশীলন 
করেছেন, তারা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন যে অভিনয়ে 20:5521/2801015 বা 
প্রয়োগশিল্পের গুরুত্ব কত বেশি। নাট্যকলাকারুতে প্রয়োগশিল্পীর 
স্থান যে কত উঁচুতে, এ ধারণা বিশ শতকের দর্শকের মনে স্ুস্প্ট। 
গিরিশচন্দ্র বাংল! থিয়েটারের গ্যারিক ছিলেন, রেণহার্ট বা স্ট্যানিঙ্সীভিস্কি- 
প্রমুখ প্রয়োগাচার্যদের তুলা কল্পন! তাঁর ছিল না। সে কল্পন৷ ছিল শিশির- 
কুমারের । অভিনয়শিল্প আর প্রয়োগশিল্প__এ ছুটো সত্যই পৃথক আর্ট 3 
আবার এই ছুইয়ের সম্মিলিত ফলেই মঞ্চের আবেদন দর্শকচিতে সমগ্র 
রূপ এবং রস নিয়ে ফুটে ওঠে | 

যে কোনে! নাট্য প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে দরকারি ব্যক্তি প্রযোজক বা 
প্রডিউসার । সর্বগুণসম্পন্ধ হতে হবে তাঁকে । যন্ত্রসঙ্গীতের রস উপভোগ 
থেকে আরম্ত করে নাচের হুল গতির ইঙ্গিতও তার কাছে অজ্ঞাত থাকবে 
না। এখনকার নাটকের অভিনয়ের বিচার প্রযোজকের কলানৈগুণ্যের ওপর 


৩১২ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


নির্ভর করে বেশি । মহলা আরম্ভ হবার আগে থেকেই প্রযোজকের কাজ 
শুরু হয়ে যায়। তাঁর কাজ হচ্ছে এমন সহজ উপায়ে নাটকটিকে দর্শক 
সমক্ষে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে করে নাটকের আবেদনকে কোনো 
দর্শকই অগ্রাহ করবার সাহস-না পায়। নাট্যকারের স্বপ্ুকে বাস্তবের সাজ 
পরিয়ে তাঁকে জীবস্ত করে তুলতে হবে। সব ক্ষেত্রেই যে প্রযোজককে 
নাটকের জন্ত বিশেষ মাথা ঘামাতে হবে তার কোনে। মানে নেই। নাট্যকার 
যদি পাক] হন তা“হলে প্রযোজকের কাজের ভার কমে যায় বহুল পরিমাণে। 
কারণ নাটকের মধ্যেই প্রযোজকের সমন্তার সমাধান থাকে । তবে নাট্য- 
কার যদ্দি কাচা হন তাহলে প্রযোজককে বেশ রীতিমত মস্তিষ্ক চালনা করতে 
হয়। প্রথমেই নাটকথানি বার তিন-চার আগাগোড়া পড়ে ফেলতে হবে । 
এটা প্রযোজকতে ভুললে চলবেনা যে, যে কোনো আর্টের তুলনায় বিভিন্ন 
বুদ্ধিসম্পন্ন বিভিন্ন লোককে থিয়েটারি আর্ট বুঝিয়ে দেওয়! অত্যন্ত শক্ত । 
এই বিভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের মনে স্বাভাবিক ভাবে কি রকমে আঘাঁত করে 
সফলকাম হওয়া যায় তা প্রযোজকের জান! উচিত। ধীর মন্তিষ্কে সকল 
জিনিস ভালভাবে বুঝে তাকে কাজে অগ্রসর হতে হবে। অসম্পূর্ণ মাল- 
মসল! থেকেই তাঁকে সম্পূর্ণতার সীমানায় পৌছবার চেষ্টা করতে হবে। নাট্য- 
কারের ভাবের সঙ্গে থাপ খাইয়ে তাকে তার নিজের ধারণাগুলো শিল্পীদের 
বুঝিয়ে দিতে হবে । শিল্পীরা বাছ্যযস্ত্রের মতই অনেক সময় অচল-_তাদেরকে 
স্থরে বেধে নিতে হবে ৷ নট-নটাদ্দের ঠিকমতো! চালনা করলেই প্রযোজকের 
কাজের বা দারিত্বের শেষ হয় না। দৃশ্যপট, আলো, সাজ পোষাক, বাদ্- 
সঙ্গীত- যে কোনোটির ভেতর দিয়ে যদি দর্শকদের চিত্ত কিঞ্চিতমাত্র দোলানো 
যায়, তাদের মনে একটু আচড় কাটতে পারা যায়, তার দিকে প্রযোজকের 
তীক্ষ দৃষ্টি থাকা উচিত। তার নৈপুণ্য যাতে অতি সরল দর্শকও বুঝতে 
পারে, এইরকমভাবেই তাঁকে কাজ করতে হবে। অসাধারণ কল্পনাশক্তির 
অধিকারী ভিন্ন প্রযোজক হওয়া যায় না। এ যুগে শিশিরকুমার ছিলেন 
এমনি ছুর্লভ শক্তির অধিকারী একজন প্রডিউসর | 

গর্ভন ক্রেগ বলেছেন-_নাটক, অভিনয়, দৃশ্তপট বা নাচগান, এর 
্কোনোটাকেই থিয়েটারের আর্ট বলা চলে না। “নু 502091565 ০ ৪] 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ৩১৩ 


(06 61651001205 0৫ ৮018101 00652 0131785 216 50100590.৮ কথাই হচ্ছে 
নাটকের দেহ, কাহিনী অভিনয়ের মূলশক্তি ; দৃশ্তপট নিজেকে স্বন্দররূপে 
প্রকাশ করতে পারে শুধুমাত্র রেখ। ও বর্ণসমষ্টির মধ্যে দিয়েই, দৃশ্যই নৃত্যের 
প্রাণ । এখানে কোনোটাই অপর কোনোটার চেয়ে বেশি দরকারি নয়। 
বিভিন্ন 615161)৮ বা মূল পদ্দার্থগুলির প্রকৃত মিলন ঘটাতে পারলেই 
উচ্দরের আর্ট স্থষ্টি করতে পারা যায় । মঞ্চের বহিরঙ্গের সুব্যবস্থা করার পর 
প্রযোজককে নাটকের দিকে মন দিতে হবে। প্রত্যেকটি দৃশ্যের প্রাতিটি 
গতি প্রতিটি বিশিষ্ট কথার উপর ঝেক, বিরাম, লয়ের মাত্র! ইত্যাদির 
সম্পূর্ণ মহল! দ্বার পূর্বে তীঁকে সমস্ত বৈচিত্র্য এবং বিষয় ঠিক করে রাখতে 
হবে; কি ধরণের নট-নটী দরকার, অভিনয়-ধার! কি পদ্ধতিতে শুরু হবে 
ইত্যাদি । তবে এই বিষয়ে যদি নাট্যকারের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা 
যায় তবে অনেক স্ুুবিধা। নাটকটির প্রতি লাইন ভাল করে পড়বার 
আগে যদি নাট্যকাঁরের সঙ্গে বইটির সম্বন্ধে ভালভাবে আলোচনা! করা 
ষায় তাহলে আরো! ভাল হয়। এজন্ঠ প্রথম কয়েকটি মহুলায় নাট্যকারের 
উপস্থিতি প্রয়োজনীয় । মহলার পূর্বে প্রযোজক যা ঠিক করেন, মহলার 
সময়ে তাঁর অনেক কিছুই বদলান, হবে না_এমন কোনে কথ! নেই। 
প্রযোজকের কল্পনার শেষ তুলির টান চলে মহলার সমাপ্তির সঙ্গে | ভূমিকা! 
নির্বাচন আর একটি প্রয়োজনীয় কাঁজ। মোট কথা, কলাশিল্লের প্রতি 
নিখুত ও নিরলস দৃষ্টি ভিন্ন প্রযোজকের পক্ষে সাফল্য অর্জন অসম্ভব। 
শিশিরকুমার ঠিক এমনি ধরণের একজন প্রযোজক ছিলেন। নাটকের 
সাজসজ্জা, রূপ ও রঙ্রদ্দিক থেকেও যে অনেক কিছু ভাববার আছে, 
তা তার প্রয়োগনৈপুণ্য থেকে বোঝা যেত। নাট্যমন্দিরের নাটকে সাজসজ্জার 
আড়ন্বর ব! চাকচিক্য অবান্তর বলে মনে হোত। গীতিকাব্যের মতো 
একটি সৌন্দর্যের আনন্দকে অনুভব করানই ছিল প্রয়োগশিল্পী শিশির- 
কুমারের লক্ষ্য। তার প্রযোজিত নাটকে তাই রূপ ও রঙের কোনো 
আড়ম্বরের চেষ্টা থাকত না, থাকত না তাতে চোখ ঝলসানোর প্রচেষ্টা--সব 
মিলিয়ে দর্শক যা অনুভব করতো তা হোল নান! রঙের বিন্যাসে শ্গিষধ শাস্তি, 
সুন্দর তৃপ্তি। রঙ্গমঞ্চের প্রগতির পথে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধকে শিশির- 
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কুমার অনেকখানি গ্রহণ করেছিলেন এবং নাট্যমন্দিরের যুগে নৃতন-পুরাঁতন, 
বহু নাটকের গ্রয়োজনায় তিনি এর অন্থসরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন । 
শ্রীরঙ্গমের যুগে শিশিরকুমারের এই সৌন্দর্যবোধ কিছুটা শ্্রান হয়ে গিয়েছিল. 
মনে হোত । 

নাট্যমন্দির মঞ্চে শিশিরকুমার যখন “তপতী” মঞ্চস্থ করেন, তখন 
শুনেছি, মঞ্চসজ্জ নিয়ে কবির সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচন! হয়েছিল । 
“তপতী+ নাটকের ভূমিকা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সেই আলোচনার লারমর্ 
এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। নাট্যমঞ্চের আয়োজনের দিকে আজকাল 
খুব বেশি মন দেওয়া হয় এবং এর ফলে আমরা প্রকৃত জিনিস থেকে কতদূর 
সরে যাচ্ছি, সেটা আজ বিশেষভাবে চিস্তা কর! দরকার । বর্তমানে ধারা 
মঞ্চব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তাদের অবগতির জন্ঠ রবীন্দ্রনাথের অভিমত 
এখানে তুলে দ্রিলাম ৷ তুলে দ্রিলাম এই কারণে যে তিনি একাধারে ছিলেন 
নাট্যকার, অভিনেতা ও প্রযোজক । কবি লিখেছেন : “আধুনিক বুরোগীয় 
নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা! উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা! ছেলে- 
মান্ষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা । সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে 
ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। শকুস্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার 
আভাসেই আছে। সে"ই পর্যাপ্ত। আকা ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট 
না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্য- 
কাব্য দর্শকের কল্পনার ওপরে দাবী রাখে, চিত্র সেই দীবীকে খাটো করে, 
তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, 
গতিশীল । দৃশ্তপটটা তার বিপরীত । অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার 
মধ্যে থাকে লে মূক, মুড, স্থাপু) দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিকে সে 
একাস্ত সংকীর্ণ করে রাখে । মন যেজায়গায় আপন আসন নেবে, সেখানে 
একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেবার নিয়ম যাল্ত্রিকযুগে প্রচলিত 
হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশ চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে 
লোকের ভীড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ওদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় 
না” বর্তমানে পটের গুদ্ধত্যের সঙ্গে এসে মিলেছে যাত্ত্রিক প্রাধান্ত । 
শিশিরকুমার তাই শেষজীবনে আসরাভিনয়ের £55:৪1-এর কথা বিশেষ- 
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ভাবে চিস্তা করতেন। বলতেন, “দৃশ্ঠপট বা মঞ্চসজ্জার বাহুল্য (০3:০835 ) 
বাস্তব সত্যকে বিভ্রপ করে, ভাবসত্যকেও বাঁধ! দ্বেয়।” “তপতী” নাটকে 
এইদিক দিয়ে তিনি কিছুটা প্রয়াস পেয়েছিলেন, মঞ্চলঙ্জাকে বাহুল্যবঞ্জিত 
করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে ছিল ভাবীকালের গ্রয়োগব্যবস্থার 
প্রতি একটা স্থুম্পষ্ট ইঙ্গিত। 

শিশিরকুমার একাধারে প্রতিভাবান অভিনেতা! এবং প্রথমশ্রেণীর 
প্রয়োগশিল্পী। বাংলা থিয়েটারে মাজিত রুচির অভিনয় দ্বারা মঞ্চে, নৃতন 
যুগ প্রবর্তনের জন্য কলান্থরাগীর! চিরকাল তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে । 
শিখিয়ে পড়িয়ে অভিনেতা গিরিশচন্দ্রও তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সব জড়িয়ে 
যে প্রয়োগনৈপুণ্য, অভিনয়ে যে সামগ্রিকতা ও হুক্মতার দিকে দৃষ্টি, তার 
প্রত্যেক অভিনেতাকে সব সময়ে কোনে! কিছুতে রত রেখে সজীব করে 
তোল, এ সবের দ্বিকে প্রাক্-শিশিরধুগের কারোরই কোনোদিন তীক্ৃষ্টি 
ছিল না। তখন যে কোনো নাটকের কয়েকটিমাত্র ভূমিকার অভিনয় স্থন্দর 
হোত, কিন্তু বাকী ভূমিকাগুলির অভিনয় ভালো৷ হোত না এবং লব মিলিয়ে 
প্রয়োগশিন্পের ত্রুটি থাকতো অগুণতি। শিশিরকুমারকে প্রয়োগকর্তা 
হিসাবে উচ্চতম স্থান দেওয়ার প্রধান কারণ এই যে তিনিই সর্বপ্রথম ছোট 
ছোট ভূমিকার অভিনয়ের 21151,-এর দিকটা! বড়ো করে দেখেছিলেন, 
ছোটথাটো। অভিনেতার অভিনয়ে তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেন । “বিজয়া” 
পরেশ এর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত । ধারা দেখেছিলেন তারাই জানেন কী 
অপূর্ব সুন্দর হয়েছিল এই ভূমিকাটির অভিনয়__তাঁও আবার একটি 
আনকোরা নৃতন অভিনেতাকে দিয়ে। সবাই সেদিন মনে করেছিল” 
£একেবারে যেন জ্যাস্তো পরেশকে পল্লীগ্রাম থেকে ধরে এনে কলকাতার 
রঙ্গমঞ্জের ওপর ছেড়ে দেওয়া! হয়েছে”-_ চেহারায়, হাসিতে, চলনে* বলনে, 
সাজসজ্জায় দে অভিনয় এমনই বাস্তবান্ুগ হয়েছিল। এইখানেই নাট্য- 
শিক্ষক শিশিরকুমারের কথা আসে । 

শিক্ষক হিসাবে তিনি অপ্রতিরথ | প্রায় সম্পূর্ণ নূতন নট-নটী নিযে 
একটি নৃতন থিয়েটারের পত্তন করা৷ বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে নাটা- 
মন্দিরের পূর্বে আর দেখ! যায় নি। শিশিরকুমার যদি সুদক্ষ শিক্ষক না 
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হতেন তা"হলে এ জিনিস সম্ভব হোত না। রবীন্দ্রনাথের মতন তিনিও অজত্র 
'অভিনেতা-অভিনেত্রী স্প্টি করেছেন । নাট্যমন্দিরের প্রথম যুগে নাট্যশিক্ষক 
শিশিরকুমারের মধ্যে যে প্রশংসনীয় ব্যাপার দেখ! গিয়েছিল তা হোল তার 
সহকর্মী ও সহকগ্নিনীদের উন্নতিকল্পে তার স্নেহসিক্ত আচরণ ও প্রাণগণ 
প্রয়াস। এই সময়ে তিনি প্রায়ই বলতেন, “আমার নাম হোক নাই হোক, 
দেশের নামকে আমি গৌরবময় করবে!, এই ভেবে যে কাজ না করে সে 
দেশের কোনো! অনুষ্ঠানকে সাধারণের আধার করে তুলতে পারে না । আর 
সকলকে বড়ে। করলে তবে আমি বড়ো হব”, এই মনোভাব তার মধ্যে 
প্রবলভাবে ছিল বলেই না অত কম সময়ের মধ্যে তিনি অতগুলি শিল্পী 
সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন । এমন কি অন্য অভিনেতার শক্তিবিকাশের 
পথ ও স্থবিধা করে 'দেবার জন্য শিশিরকুমার সময় সময় নিজের 
অভিনয়কেও কুষ্টিত করতেন । শচীন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত বলেছেন যে, রিহাসণলের 
সময় তিনি বহুবার নাট্যাচার্ষের ধৈর্যের প্রগাঢ়তা ও শিক্ষাদানের নিপুণ 
পদ্ধতি দেখে তিনি বিম্মিত হতেন। শচীনবাবু তারাস্থন্দরীর একটি কথা 
উল্লেখ করে লিখেছেন : *তারাহ্্ন্দরী একবার আমাকে বলেছিলেন, 
গিরিশবাবুর রিহার্পাল দেখেছি। ভাছুড়ীমশায়ের রিহারপালও দেখি। 
অনেক তফাৎ। এমন করে মনের হুয়া গিরিশবাবু খুলে দিতে 

তেন না।+ 

শিশিরকুমার ফাঁকি দিয়ে যুগগ্রবর্তক হননি, এম-এ পাশ-করা প্রতিভাবান 
অভিনেত| বলেই তিনি খ্যাতি লাভ করেন নি। তিনি পরিশ্রম করেছেন, 
সাধনা করেছেন, যুগসচেতন শিল্পীর প্রত্যেকটি দারিত্ব সাধ্যমত পালন 
করেছেন, তবেই না তিনি নাট্যমন্দিরকে নাট্যকজগতের নীর্যদেশে স্থাপন 
করতে পেরেছিলেন। তাঁর যৌবনকালে শিশিরকুমার যে কি অমানুষিক 
পরিশ্রম করতে পারতেন তার একটা দৃষ্াত্ত মিলবে ১৩৩৪ সালে নাট্য- 
মন্দিরের বড়দিনের অভিনয়স্থচীতে (পরিশিষ্ট) । একাঁদিক্রমে তিনি দশরাত্তি 
অভিনয় করেছেন এবং এব মধ্যে আট দিন দুবার করে অভিনয় করেছেন। 
এ বড়ো! কম শক্তির পরিচয় নয় । নাট্যশিক্ষক হিসাবে দিনের পর দিন 
, তিনি যে কী অকাস্ত পরিশ্রম করত্তেন, সে ইতিহাস ভবিষ্ততের এ্তিহাঁসিক 
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লিপিবদ্ধ করবেন। প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে কোথায় কি ভাবে ঝেশক 
(৪০০৪0) দ্দিতে হবে, কি ভাবে স্বরের বৈচিত্র্য আসবে, সবই শিশির- 
কুমার নৃতন শিল্পীদের পুঙ্ষাণুপু্ষরূপে দেখিয়ে দিতেন । এক সময়ে এমন 
ব্যক্তিকেও তৈরি করেছেন যাকে দ্বেখে সেই অভিনয়ের পূর্বে কেউ মনে 
করতে পারে নি যে, তার মুখ দিয়ে কথা ফুটতে পারে। অভিনয়কালে 
অভিনেতার চাল চলনে হাবভাঁবে পাছে কোনৌপ্রকার জড়তা ব। আড়ষ্টতা 
প্রকাশ পায় সেই কারণে প্রতি পদক্ষেপে, ওঠা-বসার, হাত ও দেহের 
ভঙ্গি কি ভাবে চালালে অভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে-_এ সবই তিনি 
অত্যন্ত যত্বের সঙ্গে শিক্ষ। দ্রিতেন। তিনি নিজে নাটকের জন্য লোক 
বেছেছেন, শিখিয়েছেন । যতক্ষণ না কোনো অভিনেতার পার্ট সম্পূর্ণ সুন্দর 
হয়েছে, ততক্ষণ তাঁকে খুশি করা অসম্ভব ছিল। তার নিজের প্রাতি যে 
বিশ্বাস ছিল তার জোরে তিনি অন্যকেও সেই ভাবে দেখতে চাইতেন ॥ 
বলতেন, কেন পারবে না, না পারবার কী হেতু থাকতে পারে। শিক্ষক 
হিসাবে শিশিরকুমারকে আমর! রবীন্দ্রনাথের সমগোত্রীয় বলতে পারি । 
তাদের প্রতিটি অগসঞ্চলন, দৃষ্টির ব্যঞ্জনা, কণ্ঠন্বরক্ষেপণের ভঙ্গি, এমন কি 
তাদের সাজসজ্জ। পদ্ধতি পর্যন্ত শিশিরকুমার মঞ্চের ওপর নিখু'তভাবে তুলে 
ধরতেন। অভিনয়কে তিনি আবৃত্তি প্রধান করে তুলতে বলতেন না; 
বলতেন__-“তোমরা তোমাদের অন্তরের অনুভূতি দিয়ে তোমাদের ভূমিকাকে 
জীবস্ত করে তুলবে ।” শরৎচন্দ্রকে তাই বলতে শুনেছি__-“শিশির যত বড়ে! না 
অভিনেতা তার চেয়েও উনিন বড়ো নাট্যশিক্ষক।” শিশিরকুমার প্রকৃত 
নাট্যশিক্ষক ছিলেন, সেকালের 22000787085 ছিলেন না। নৃতন 
নট-নটা যেমন তৈরি করেছেন, তেমনি পুরাতনকালের নট-নটাদের নূতন 
যুগের উপযোগী করে তিনি গড়ে নিয়েছিলেন। এইভাবেই তিনি নরম 
মৃত্তিকাপিগড থেকে কঞ্চনগরের পুতুল তৈরি করতেন। এইভাবেই তার 
প্রযোজিত প্রত্যেকথানি নাটকের অভিনয্নে দামগ্রিকতা মূর্ত হয়ে উঠতো । 
এজিনিস বাংল! পেশাদার মঞ্চে শিশিরকুমাঁরের পূর্বে ছিল অকল্িত ব্যাপার । 
শিক্ষা প্রতিভা, দূরদশিতা ও কল্পনার বিরল সমাবেশেই শিশিরকুমার 
নাট্যাচার্য হতে পেরেছিলেন । পরবর্তীকালে বিশেষ করে শ্রীর্ম পর্যায়ে 
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শুনেছি শিক্ষাদান ব্যাপারে তিনি নাকি বছ্ধমুষ্টি হয়েছিলেন। কাউকে 
শেখাতে চাইতেন না । আমার মনে হয়, এ অভিযোগ মিথ্যা । তাহলে 
“ছুংখীর ইমান কেমন করে সফল হোলো, করিমচাচার স্ষ্টি কি করে হোল, 
শ্রীমতী রেবাই বা কি করে তার সহ-অভিনেত্রী হোতে পেরেছিলেন? 

নাটক নইলে থিয়েট'র চলে ন1। নাট্যশালার গঠনে ভালে! নাটকের 
'অভাব কি গিরিশচন্দ্র, কি শিশিরকুমার দুজনকেই প্রতিপদে অনুভব করতে 
হয়েছে । গিরিশচন্দ্র একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন : *প্রকৃত নাট্যকার' 
তো প্রায় চল্লিশ বৎসর রঙ্গালয়ে বেড়াইয়া দেখিতে পাইলাম না।” তবে 
তিনি আক্ষেপ করে নিশ্চে ছিলেন না, কলম ধরেছিলেন এবং স্বীয় 
প্রতিভাবলে বাংলা থিয়েটারের একটা প্রবল অভাব দূর করতে প্রয়াস 
পেয়েছিলেন । আর শিশিরকুমার বলতেন £ “নবধুগের উপযোগী নবীন 
নাট্যকার পেলাম লা__রঙ্গমঞ্চে এখনো তাঁর পদধ্বনি শুনতে পাইনি । 
একদিন জাতির প্রার্থনায় এদেশে মাইকেল দীনবন্ধু গিরিশ প্রভৃতি আত্ম- 
প্রকাশ করেছিলেন, জাতীয় সাহিত্যকে তারা যথেষ্ট অগ্রসর করে দিয়ে 
গেছেন, সেই সঙ্গে রঙ্গালয়কেও । কিন্ত নাটকের দিক দিয়ে আধুনিক যুগ 
একেবারেই নি:স্ব ।” কিন্তু তার এই আক্ষেপ আক্ষেপেই পর্যবসিত হয়েছিল। 
শিশিরকুমীর কলম ধরেন নি। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ অভিনেতা, তার 
প্রতিভা এক পথেই ধাবিত হোত । 

শিশিরপ্রতিভ। বাংলা রঙ্গমঞ্চকে কি ভাবে সমৃদ্ধ করে গিয়েছে তার 
সম্যক মূল্যায়ন এখনই হয়ত সম্ভব নয়, ভাবীকালের নাট্যকলাহুরাগী কোনো 
এরতিহাসিক যখন যুগপ্রবর্তক এই নাট্যাচার্যের প্রতিভার পরিপূর্ণ পরিচয় 
লিপিবদ্ধ করবেন, তিনি যেন তখন মনে রাখেন যে, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ 
হয়েই শিশিরকুমার নটের বৃদ্ধি গ্রহণ করেছিলেন । অভিনয়কে তিনি 
একট! নৃতন ব্যঞ্জন৷ দিয়ে গেছেন। তার তীক্ষ অন্ুণীলনশক্তি রঙ্গমঞ্চ 
রূপস্থষ্টির ক্ষেত্রে একটি নূতন ধারা প্রবর্তন করেছিল । পৌরাণিক নাটকের 
অভিনয়ে বিলাতী কনসার্ট তো তিনিই উঠিয়ে দিয়েছিলেন । তাঁর একটি 
কথা এখালে উদ্ধত করি। “অভিনয় কি কেবল অভিনেতৃরই ওপর 
নির্ভর করে ? না। ভালো! নাটর্ক চাই। অভিনেতৃর অভিনয় করবার 
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সুযোগ পাওয়া চাই, রসকে জমিয়ে তোলবার সাজ-সরঞ্জাম, দৃশ্যপট, 
আলোছায়ার খেলা, স্বর, সঙ্গীত, অর্থাৎ কল্পলোকের সৃষ্টির অনুকূল সব 
অবস্থ। থাকা চাই, অভিনয় ধারা করবেন তাদের প্রত্যেকের আত্তরিক 
সহযোগিতা, সাহচর্য চাই, আর চাই দর্শকদের শ্রদ্ধা ও সহান্ুভৃতি-_-এক 
কথায় মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে ভাবসন্ধি থাকা দরকার নিবিড়ভাবে । 
সমাঁজজীবনকে প্রতিফলিত করতে হবে মঞ্চে । সমাজের সঙ্গে রঙমঞ্জেরও 
ভাবসন্ধি থাক! দরকার ।” 

ঢাকাই মসলিনের স্চারু ও স্ক্ম বয়ন কার্য যেমন অনুভবের জিনিস, 
তেমনি অনুভূতির বিষয় ছিল শিশিরকুমীরের অভিনয়স্থাপত্যের সুম্ক্রতা। সে 
কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা, ব্যঞ্জনা, স্বরগ্রামের উচ্চতা-নিম্নতা, ভাষায় বুঝিয়ে বলবার 
নয়। তেমনি ছিল তার অভিনয়। একমাত্র তীরই অভিনয়ে দেখেছি 
ইমোশনের সঙ্গে ইনটেলেক্টের সমন্বয়, অভিনেয় চরিত্রের 176610160561012- 
এর সঙ্গে অভিনীত নাটকের কাহিনীর 11107019097, এবং এই শক্তি 
পৃথিবীর নাট্যশালার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত মাত্র ছু'চারজন অভিনেতার 
মধ্যেই দেখা গিয়েছে । প্রযোজক শিশিরকুমারের কলাজ্ঞানও ছিল 
অসামান্য ; এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থ ই 
লিখেছেন ১ “45 2 01090009]1 0£ 71955 1)2 €০০7 £:920 09115 710) 
115 5205 200 06০01) 00০ ৮100096 211071176 12100 00 £০6 025 
00107921-1787.৮ তার প্রযোজিত প্রত্যেকখানি নাটকের প্রয়োগকৌশলের 
মধ্যে কৌশল অপেক্ষা কলারই যে প্রীধান্ত থাকত, তাঁর কারণ তার রসবোধ 
ছিল তীক্ষ, মুদ্রাজ্ঞান ছিল সঠিক। শিল্প এবং সাহিত্য ছুই-ই ক্বপায়িত 
হোয়ে উঠত তার অভিনয়ে । শিল্পস্ষ্টি তার কাছে ছু'দণ্ডের বিলাসের সামগ্রী 
ছিল না, এ ছিল তার জীবনের সাধনা, অনুভূতির সামগ্রী । তবে তার শ্রেষ্ট 
সম্পদ ছিল আবৃত্তি-কৌশল । রাম, দিগম্বর, মাইকেল প্রভৃতি ভূমিকায় তার 
আবৃত্তির যাদুকরী শক্তি শ্রোতাদের কি ভাবে অভিভূত করত, সে-কথা 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন । এমন হুজ্মাতিসক্ম বাচনভঙ্গী বাংল! থিয়েটারে 
আজ পর্যন্ত আর কোনো অভিনেতার মধ্যে আমরা দেখতে পাইনি । 


৩২৪ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


বার্ধক্য নটের ভীষণ শক্র-_-অপরাজেয় শক্র । ইংলগ্ডের প্রতিভাঁশালী 
অভিনেতারা এ সত্য জানেন ও মানেন। একসময়ে ম্যাক্রেডি ছিলেন 
ইংলগের প্রধান অভিনেতা । কিন্তু পূর্ণ গৌরবের মাঝখানে তিনি রঙ্গালয় 
থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তারপরও তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। প্রশ্ন 
অর্থের লোভ দেখিয়েও ম্যাক্রেডিকে কেউ আর রঙ্গমঞ্জে নামাতে পারে নি। 
স্তর ফোরবেস রবার্টসনও যথাসময়ে নাট্যজগৎ থেকে সরে দাড়িয়েছিলেন। 
গিরিশচন্দ্রকে অর্থের জন্য বুদ্ধবয়সেও অভিনয় করতে হয়েছে, তখন তিনি 
মঞ্চের ওপর ঠিক মতন দ্রাড়াতেই পারতেন না। দানিবাবু অভীতগর্বের 
মহিম! নিয়ে পিতার পদ্াঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তারান্থন্বরী সম্পর্কেও 
সেই একই কথা । শিশিরকুমারও এই ভূল করেছিলেন_-এমন কথা কেউ 
কেউ বলে থাকেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা ছিল যেমন চির অল্নান, দৈহিক 
স্বাস্থ্যও ছিল তেমনি অটুট । জরার ভারে কেউ তাকে কোনোদিন জয়ে 
পড়তে দেখে নি। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেও মহাজাতি সদনে শেষ মঞ্চাবতরণ 
করেছিলেন তিনি । তিনি বলতেন : “দেহে যতদিন শক্তি আছে, গলা না 
পড়ে যাচ্ছে, আর উন্মাদ না হচ্ছি ততদিন আমি যা চাই, তা হোল 
নাট্যশীলা ।” শক্তি তার অটুট ছিল, গলাও তার পড়ে যায়নি-_বার্ধক্যকে 
তিনি সত্যই জয় করেছিলেন। তবে মন তার ভেঙে গিয়েছিল ব্যর্থতা আর 
নৈরাশ্টে । সে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্টের হেতু--একটি জাতীয় বঙ্গশালা। দেশ 
তার লে ইচ্ছা পূর্ণ করেনি। তাই বুঝি সেই আত্মসচেতন শক্তিমান পুরুষ, 
সেই গ্রতিভাধর শিল্পী অতি ছুঃখে রাষ্ট্রপতি-প্রদত্ত খেতাব প্রত্যাখ্যান 
করেছিলেন। এর মধ্যে দস্তের প্রশ্ন ওঠে ন]। 


শিশিরকুমারের মৃত্যুর পাঁচ মাস পূর্বে ২৬শে জাঙগয়ারি মাইকেলের অন্ম- 
দিনে তার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। সেদিন সকালে তাঁকে আমার সদ্য 
প্রকাশিত “মাইকেল, বইখাঁনা দিতে গিয়েছিলাম__এ বই আমি তার নামেই 
উৎসর্গ করেছি । খবর পাঠাতেই নীচেয় নেমে এলেন । বইখানা হাতে দিয়ে 
আকট! প্রণীম করলাম । বললাম- আপনাকে না৷ জানিয়ে বইটা আপনার 
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নামে উৎসর্গ করেছি । চোখের খুব কাছে বইখানা ধরে পাতা উদ্টোতে 
উল্টোতে শিশিরকুমীর গাডস্বরে বললেন-_“মাইকেলের ওপর অনেকেই 
অবিচার করেছে ।৮--“অবিচার তো! আপনার ওপরেও করেছে, তবে তার 
প্রায়শ্চিতন্বরূপ বোধহয় আপনাকে খেতাব দেওয়া হয়েছে ।৮--এ খেতাবের 
কি মূল্য আমার কাছে? জানো, খেতাব আমি ফিরিয়ে দিয়েছি |, গুনে 
চমকে উঠলাম | তখনো! সংবাদটা1 কাগজে প্রকাশিত হয় নি। শিশির- 
কুমারের মধ্যে এক নূতন শিশিরকুমারকে দেখে সেদিন তীর প্রতি শদ্ধায় 
আমার মন ভরে উঠেছিল । খেতাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি দিলীতে যে 
চিঠিখান| পাঠিয়েছিলেন, সেটি পরিশিষ্টে দেওয়া হোল। 


১৯৫৯, ৩০শে জুন । রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে শিশিরকুমারের মৃত্যু হোল । 
তার গৌরবময় জীবননাটেযর ওপর নেমে এলে! শেষ যবনিক1। বরানগরের 
বাড়ির সেই নির্জন ছ্িতল গৃহে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস পড়ল 
শিশিরকুমারের । মঞ্চে একটি যুগের অবসান হোল । 

“সহন্্ বান্ধব মাঝে রহিবে একাকী |” 

“সীতা” নাটকে রামচন্ত্রের প্রতি সীতার এই উক্তি অযোধ্যাপতি রামচন্ত্রের 
জীবনে যেমন, নটরাজ শিশিরকুমারের জীবনেও তেমনি মর্মান্তিকভাবে সত্য. 
হয়ে দেখ! দিয়েছিল । শিশিরকুমার যখন নটের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন, 
তখন বাংলায় এমন কোনে! মনীষী ছিলেন না যিনি তাকে অভিনন্দন না 
জানিয়েছিলেন, তার বন্ধুত্বগর্বে গর্ববোধ করেন নি, এমন লোকের সংখ্যাও 
নিতান্ত কম ছিল না। তবু নিঃসঙ্গতাই ছিল সেই মহৎ শিল্পীর জীবনের 
অভিশাপ । বৃপেন্ত্ক্ণ সত্যই লিখেছেন : “যোড়শীর জীবানন্দের অভিনয়ে 
তার সমস্ত গতি, এমন কি তীর ক্লান্ত পদচারণার মধ্যে যে সহজ চেষ্টাহীন 
নিঃসঙ্গতার বাথ! ফুটে উঠতো, সে-নিঃলঙ্গতা! যতখানি জীবানন্দের, ঠিক 
ততথানি শিশিরকুমারের | তার সুদীর্ঘ নটজীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে তার 
আশেপাশে কত লোক এচপসছে, চলে গিয়েছে, তবু নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ দিয়ে 
তার মনের অন্তংপুর কেউ ভতিয়ে ভুলতে চায় নি। দেখ! যেত বহলোকের 
মাঝখানে শিশিরকুমার যেন নিঃসঙ্গ, তার অন্তরলোক শুন্ত--”অভিনকের পর 


২১ 
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প্রেক্ষাগৃহ যেমন শূন্য মনে হয়, ঠিক তেমনি। এই শুন্ততা, অন্তরের নিঃসঙ্গতা 
বিশ্বৃত হবার জন্তই বুঝি তিনি দিনরাত বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন। 
'অত বড়ো! শিল্পীর কেন এই মানসিক নিঃসঙ্গতা? সন্ত্াস্ত বংশে তার জন্ম, 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত তিনি, কৃতী অধ্যাপক তিনি--জীবনে খর 
কোনো অভার ছিল না, সমাজে ছিল তাঁর উচ্চ স্থান। কিন্তু নাট্যকলালক্পী 
একদিন ডাক দিলেন তাঁকে--গিরিশ-অর্ধেনদুর প্রতিভাপুষ্ট বাংলা রঙ্গম$ 
ডাক দিলে তাকে । সে-আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। 
তার পূর্ববর্তী যুগে সমাজ ও মঞ্চের মধ্যে কি বিরাট ব্যবধান ছিল, তা তো 
তিনি প্রত্যক্ষই করেছিলেন। রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে শিশিরকুমার ভেবে- 
ছিলেন, সমাজ ও রঙ্গমঞ্চের এই ছুস্তর মানসিক ব্যবধান তিনি দূর করবেন। 
আর মঞ্চকে করে ভুলবেন নাট্যান্থরাগী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিসম্তানের 
জীবিক1 অর্জনের স্থান । প্রায় তিন যুগ ধরে তিনি এই চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন । 
বাংলা রঙ্গষঞ্চের নবধুগ্-্রষ্টার সে প্রয়াস সম্পূর্ণ সার্থক হয় নি। রঙ্গমঞ্চের 
মাধ্যমে তিনি জাতির অন্তরকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন ; এরই' জন্য তার 
সমন্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল একটি স্বপ্প-যার কথা তিনি বার বার 
বলতেন--“একটি জাতীয় নাট্যশাল! গড়ে তুলব |”, এ শুধু শিশিরকুমারের 
ত্বপ্র ছিল না, এই-ই ছিল তার অস্তিত্ব, তার নিজের কথায়--“45 
৮6] 551905,০৮ এবং তিনি যখন ববীন্্নাথের সেই কবিতাটি 
আবৃত্তি করে বলতেন,_-'মনে ছিল আশা” তখন কতদিন তার 
চোখের দিকে, মুখের দ্রিকে তাকিয়ে অনুভব করেছি_-লেই ইডেন 
“ুগ্নার্ডেনে তাবু ফেলে থিয়েটার করার প্রথম দিনটি থেকে শ্ত্রীরঙ্গম অধ্যায় 
পর্যন্ত, এই দীর্ঘকাঁলের মধ্যে শিশিরকুমার একটি স্থায়ী মঞ্চ পান নি 
যেখানে তিনি তার প্রতিভার আরো চমকপ্রদ নিদর্শন দেখাতে পারতেন । 
আমাক তো মনে হয় এই 'আশাভঙ্গের বেদনা থেকেই শিশিরকুমারের 
শেষজীবনের তিক্ততা, ব্যর্থতার সুর বেজে উঠেছিল । এ্ররই জন্য তার 
অনেক নাট্যপ্রয়াস, অনেক কল্পনা ঠিকমতো! কপ পায় নি। শিশিরকুমারের 
মতন প্রতিভা এক শতাবীন্তে একটির বেশি জন্মায় না; অথচ তাঁরই 
ধশেষজীবনের অভিজ্ঞতা এই হোল যে-্রাড়িওলার পোকজন এসে 
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তার জিনিসপত্র সমস্ত বাইরে ফেলে দ্িল। গায়ে জামাট! দিয়ে রাগে 
কাপতে কাপতে শিশিরকুমার রাস্তায় এসে দাড়ীলেন”__এই কথা লিখেছেন 
নৃপেন্ত্রবাবু। এই কলকাতা শহরের শিক্ষিত সমাজের যিনি একদা 201 
ছিলেন তার নটজীবনের প্রারস্ভে, একদ! ধার কণ্ঠন্বর রোমাঞ্চ জাগিয়ে 
তুলতো৷ শ্রোতার হৃদয়ে, ধার অভিনয়প্রতিভা মুগ্ধ করেছে বিদেশীদের__সেই 
যুগপ্রবর্তক শিশিরকুমারকে যে এমন রিক্তভাবে নাট্যশাল1 থেকে বিদায় 
নিতে হবে, একি কোনোদিন কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল? সমাজে তিনি 
ব্রাত্য হয়েই রইলেন, অন্তরের নিঃসঙ্গতা নিয়েই তাকে এই পৃথিবীর মঞ্চ 
থেকে চলে যেতে হোল । রঙ্ৃমঞ্জে এই প্রতিভাধর নটের প্রবেশ যেমন 
গৌরবময়, তার প্রস্থান তেমনি বেদনাদায়ক | 

এখানে একটা প্রশ্ন আছে-ক্তীর নটজীবনের অর্থনৈতিক পটভূমিটি 
তা”হলে কি কোনোদিনই উজ্জ্বল বা স্বচ্ছল ছিল না? “সীতা, তো কম 
পয়সা! দেয় নি? বিজয়া, রীতিমত নাটক, দিগ্থিজয়ী, জন!1, ষোড়শী, 
বিপ্রদান-এ সবই তে। শিশিরকুমারের একাধিক থিয়েটারে 0180091 
০৪:এু-এর মতন ছিল। তা” ছাড়া, বাংলার নাট্যান্থরাণী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ 
থেকে বিভিন্ন সময়ে তিনি যে পরিমাণ অর্থসাহাধ্য লাভ করেছিলেন, তার 
পরিমাণ তো কম ছিল না । তার নিজের পক্ষে কি একটা নিজন্ব থিয়েটার 
তৈরি কর! সম্ভব ছিল না? না, তাছিলনা। শিশিরকুমার শিল্পী ছিলেন, 
ব্যবসায়ী ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে ডর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি 
চমতকার বি্গেষণ দিয়েছেন £ প্রঙ্গালয় পরিচালনার গুরু ও বহছুমুখ দায়িত্, 
আধিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান ও নিজের অভিনয় সবই শিশির অবলীলাক্রমে 
নিজের বিশাল স্বন্ধে তুলিয়া! লইয়াছিল। হয়ত এত গুরুভার বহন একজন 
লোকের সাধ্যাতীত। ঝ্েেইক্গভই- শেষ পর্যন্ত তাহার মত লোকোত্বর 
প্রতিভাকে র্মঞ্চ হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল ।” 

একবার চুঁচুড়ার পাবলিক প্রসিকিউটর ধতীন মুখোপাধ্যায় (শিশির- 
কুমারের অস্তরজ বন্ধুদের মধ্যে ইনি একজন) তার বন্ধুকে অনুযোগ করে 
নাকি বলেছিলেন, “শিশির, টাকা তো! তুমি কম পাও নি, একটু হিসেব 
করে চললে তুমি কি একটা নিজস্ব স্টেজ তৈরি করতে পারতে ন1?” উত্তরে 


৩২৪ শিশ্িরকুমাঁর ও বাংল! থিয়েটার 


শিশিরকুমার বলেছিলেন : “ওইটাই তো ভুল করেছি, যতীন । 9০ 0০ছ 
1615 0009 1866 00 2:006100- ৮ নাট্যাচার্ষের এই হ্বীকৃতি খুবই স্পট সন্দেহ 
নেই। কিন্তু সেইসঙ্গে আমরাও যে ভুল করেছি, তীর যোগ ম্ধারা দিই দি 
এ কথাটাও বলতে হয়। | 


বসন্তের আবিরীবে রিক্ত বনভূমি যেমন অকল্মাৎ পত্রপুষ্পে বিপুল 
সৌন্দর্যম্িত হয়ে ওঠে, তেমনি আমরা দেখতে পেলাম যে বিংশ শতকের 
ছিতীয় দশকে শিশির-প্রতিভার বাঁসম্তীম্পর্শে হৃতশ্রী বাংলা থিয়েটার যেন 
অকন্মাৎ নব-নবীনের সৌন্দর্ধমণ্ডিত হয়ে উঠলো; তীর আকর্ষণে এলেন 
সব তরুণ নট-নটা এবং তাদের মিলিত প্রয়াসে বাংল! থিয়েটার যেন জমে 
উঠল, জলে উঠল। কিন্তু আবার এও আমর দেখতে পেলাম যে, দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর থেকেই পেশাদার থিয়েটারের অবস্থাটা কী দীড়াল। 
গিরিশচন্জ্রের মৃত্যুর পর বাংলার রঙ্গজগতে একটা দুঃসময় এসেছিল । তখন 
আবিভূ্তি হয়েছিলেন শিশিরকুমার । প্রায় পচিশ বছর ধরে রঙ্গালয়ে তিনি 
উচ্চমানের নাটক প্রযোজনা! করে বাংলার নাট্যজগতকে গোৌরবাত্বিত 
করে গিয়েছেন । কিন্তু থিয়েটারে অবনতি বা ৫6০৪8061)০5-এর হৃচন। দেখা 
দিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ৷ এই সময়ে রঙ্গালয়ে যে অকাল 
গুরু হোল, তারই জের চলেছে এখনো ৷ শিশিরকুমীর তার জীবিতকালেই 
এ-জিনিস প্রত্যক্ষ করে গেছেন। মঞ্চমালিকের! টাকার ওপর দৃষ্টি রেখে 
এই সময়ে নাটকের নামে যে সব বস্ত পরিবেশন করেন, তা বেশির ভাগই 
 ক্সোতীর্ণ হোল না, ফলে নাটক দেখার দর্শক গেল কমে । থিয়েটারে এই 
অবনতি অনিবার্য ছিল প্রধানতঃ তিনটি কারণে, যথা_(১) নূতন ভালো! 
নাটকের দন্ত) (২) পুরানো নাটকের অভিনয় আর (৩) খ্যাতনাম? 
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বয়স। শিশিরকুমারের যুগে নাটকের দৈল্ত 
সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়। বহুবার আমি তাঁকে বলেছি, রঙ্গমঞ্চে আপনি 
গ্রবেশ করেছেন একা, সঙ্গে কোনো প্রতিভাবান নাট্যকার পাননি, পরেও 
' কোনো নাট্যকার তৈরি করতে পারেন নি] তার যুগে সত্যকার ভালো! 
নাট্যকার কোথায়? তীর প্রতিভা তো পুরাতন নাটকের অভিনয়েই 


শিশিরকুমার ও বাংল! খিয়েটার ৩২৫ 


বেশির ভাগ নি:শেষিত হয়েছিল, আর কয়েকখানি উপন্যাসের সার্থক 
 নাট্যকপ তিনি মঞ্চস্থ করেছিলেন। অন্তান্ত থিয়েটারে যেসব নাট্যকার 
ছিলেন তীর! জনপ্রিয় নটদের কথা মনে রেখে ফরমায়েসি দাটক লিখতৈন 
মাত্র। 

শেষজীবনে শিশিরকুমার ছুটি বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে চিস্তা করতেন। 
একটি বাংলার সাধারণ নাট্যশালার শতবাধিকী উৎসব আর দ্বিতীয়টি 
হোল বাংল থিয়েটারের প্রসিদ্ধ নাটকগুলির একটি 0:869 2911018 
বা মঞ্চ-সংস্করণ তৈরি কর1। বলতেন, “স্যর হেনরি আডিং আর ফ্ত্যাঙ্ক 
মার্শাল মিলে যেমন শেকম্পিক়ারের নাটকগুলির একটা থিয়েটার এডিসন 
বের করেছিলেন, আমাদের দেশের থিয়েটারের নাটকগুলির এ রকম একটা 
এডিসন বের কর! খুব দরকার। তা! নইলে নাটকের রস আস্বাদন ঠিকমত 
হয়না। নাটকের সাহিত্যের দিকটা যেমন দেখতে হবে, তার অভিনয়ের 
দিকটাও তেমনি বিচার্য।” দুঃখের বিষয়ঃ এই কল্পনাকে বান্তবে র্ূপায়িত 
করবার সুযোগ তিনি পান নি। 

ব্যক্তিত্বাভিমানী চির অপরাজেয় শিশিরকুমারের জীবনের ব্যর্থতার 
প্রতিক্রিয়া বাংলা থিয়েটারের ওপর সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য । 


শিশিরকুমারের অসাধারণ শিল্পশক্কি, তার হ্জনীগ্রতিভা দেশের জীবন 
ও মননশীলতাঁকে বিচিত্রভাবে প্রভাবিত করেছে । তার ব্যক্তিত্ব ছিন 
অসাধারণ-_শিল্প-সাধনায় এই ব্যক্তিত্ই তাকে গৌরবের আসনে বৃসিয়ে 
দ্বিয়ছে। জমাজ-সংস্কারে, সাহিত্যে, শিল্পকলায়, রাজনীতিতে কিংবা 
মানবতার উদার প্রাজনে যেসব ঘুগ্নপ্রবর্তক বাংলা দেশের জীবনধারাঁকে- 
সমুদ্ধতর করে গিয়েছেন, নাটযকলার যুগপ্রবর্তক রূপে শিশিরকুমার তাদের 
সমগোত্রীয়। শিল্পী শিশিরকুমারের মতো মান্য শিশিরকুমারও ছিলেন 
মহৎ। তার সম্প্রদায়ের প্রাক্তন নট ও মঞ্চশিক্পী ্প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় 
(বাদলবাবু) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : “দয়ালু, কোমল-হদয়। শিশিরকুমার 
লোকচক্ষর অস্তরালেই থাকিতে ভালবালিতেন। আর্তাণ, ব্পিয়ের 
বিপদমুক্তি তাহার জীরনের গোপন ব্রত ছিল। গিরিশ ও গিরিশোতর 


৩২৬ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


যুগের বার্ধকো অক্ষম, বৃত্তি ও সহায়হীন, নট-নটাকে তিনি গোপনে অর্থ- 
সাহাযা করিতেন ।+ 

শিশির-চরিত্রের আর একটি মহৎ গুণের কথা উল্লেখ করতে হয়। অত্যন্ত 
মাতৃভক্ত ছিলেন শিশিরকুমাঁর। তাঁর জীবনে তার মায়ের প্রচণ্ড 
ছিল। কধিত আছে, “সীতা” নাটকের উদ্বোধনের সময়, মঞ্চে প্র 
করবার আগে শিশিরকুমীর সর্বাগ্রে ভার মাকে প্রণাম করে তার আশীর্বাদ 
নিয়েছিলেন । স্ত্রীর অকালমৃত্যুর পর তাঁর মা-ই ছিলেন এই বৃহৎ সংসারের 
সর্বময়ী কর্্ী। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, শিশিরকুমারের থিয়েটারে 
অভিনয়ের সময়ে তিনি নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকতেন; তার অন্ত একখানি 
স্পেশাল বক্স থাকতো! । প্রতিদিন বরানগরের বাসা থেকে শিশিরকুমার 
তার মা-কে দেখতে যেতেন। মা-অন্ত প্রাণ ছিলেন শিশিরকুমার, তাই 
মায়ের মৃত্যুতে তিনি গভীর শৌক পেয়েছিলেন । মাতৃভক্তি যেমন, তেমনি 
আবার ভ্রাত্বৎসল ছিলেন শিশিরকুমার ৷ পিতার মৃত্যুর পর বুহৎ পরিবারের 
সকল দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়েছে এবং সেকালের যৌথ- 
পরিবারের আদর্শে তিনি খুব বেশি বিশ্বাসী ছিলেন । থিয়েটার পরিচালনার 
ব্যাপারে দেখেছি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হষীকেশ ভাছুড়ীর ওপর শিশিরকুমারের 
নির্ভরতা ছিল সবচেয়ে বেশি । এই দাক্িত্বপালনে হৃষীকেশবাবু চিরকাল তার 
যোগাতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন, বলা যেতে পারে। শিশিরকুমারের 
বন্ধশ্রীতিও প্রবল ছিল। উনিশ শতকীয় বাঙালি সমাজজীবন ও পারি- 
বারিক জীবনাদর্শের অনুসরণ শিশির-চরিত্রের একটা বড়ো! বৈশিষ্ট্য । 
স্নট্যিশীলার তিনি যথার্থ “্বড়বাঁবু ছিলেন_ শাসনে ও ন্নেছে তিনি নাটা- 
শালা সংঙ্ষিষ্ গ্রত্যেককেই ভালবাসতেন । 

প্রসঙ্গত; শিশিরকুমারের দেশপ্রেম সম্পর্কে কিছু বলব। সকলেই 
জানেন তার নটজীবনের প্রীরস্তে তিনি দেশবস্ধুর ঘৃনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন । 
চিত্তরঞ্জনের দেশগ্রেমঃ দেশের জন্য তীর সর্বন্থ ত্যাগ শিশিরকুমারকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল । তারপর দেশের স্বাধীনতার অন্য তরুণ 
হভাষচন্দ্রের অত্যাশ্্য আঁত্মোৎসর্গ দেখে তিনি তার প্রতি বিশেষভাবে 
আর্ট হন। শিশিরকুমারের দেশপ্রেমের মধ্যে তরক্গায়িত উচ্ছ্বাস হয়ত 
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ছিল না, কিন্ত তার মধ্যে যেকী আন্তরিকতা ছিল, তা তীরাই অনুভব 
করেছেন যখর! তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন । তিনি কংগ্রেস সরকারের 
খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে অনেকের মলে এই ধারণা বদ্ধমূল 
হয়েছে যে, শিশিরকুমার বুঝি ত্বদেশপ্রেমিক ছিল না। এধারণ! ভূল । 
তিনি গভীরভাবেই দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধার ও বিভিন্ন আনোলন 
পর্যবেক্ষণ করতেন । যখন লগুনে গোল টেবিল বৈঠক হয়, শিশিরকুমার 
তখন রাজধানী দিলীতে- সবেমাত্র তিনি আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। 
তিনি ভাইসরয়ের মিলিটারি সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও আমে- 
রিকাঁর বিভিন্ন পর্িিকায় তার অভিনয় সম্পর্কে যেসব সমালোচনা 
বেরিয়েছিল, সেগুলো তাকে দেখিয়ে তিনি ভাইসরয়ের প্রাসাদে অভিনয় 
দেখাবার প্রস্তাব করেন। এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমার বলেছিলেন £ 
“আমার প্রস্তাবে ওরা! রাজী হোল বটে, কিন্ত অভিনয় যাতে সফল নাহয় 
তার জন্য বাধাও এসেছিল । উদ্দেশ্য-_আমার £811016টা নজীর হিসাবে 
বিলাতে দেখিয়ে বলবে, [10195 ৪1০ 1506 16 601 1506001509106-- 
তবে আমি খুব সজাগ ছিলাম । ভাইলরয়ের বাড়িতে যখন অভিনয় হয়, 
তখন সাজঘরে দেখি পুলিশের ব্যবস্থা । আমি আপত্তি জানালাম 
প্রবলভাবে । মিলিটারি সেক্রেটারিকে বললাম-_7)6 00110617005 72 
161005%60. 00100 0105 £65217 1090205 09012157156 ] 12056 6০ £1%6 
0১৫ 02:69:222)০9+ আমার এই দৃঢ়তায় ফল হয়েছিল--পুলিশ সরিয়ে 
নেওয়া হয়েছিল। অভিনয়ও নিখু'ত হয়েছিল৷ সেদিন যে রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি দেশের মধ্যে এসেছিল, তাতে করে আমার সামান্যতম ক্রুটি 
ওরা কাজে লাগাতে পারবে জেনেই আমি খুব হ'সিয়ার হয়ে অভিনয় 
করেছিলাম ।* শিশিরকুমারের ব্বদ্দেশগ্রীতির উৎস ছিল বাংলার 
জাতীয়তাবাদ, গান্ধীমার্ক রাজনীতি নয় । তিনি নিজে ছিলেন বিপ্রবতন্তরে 
বিশ্বাসী, তাই তে তার 310] ছিলেন লুভাষচন্ত্র। তার ঘরে একমাত্র 
নুভাষচন্ত্র ভিন্ন অন্ত কোনো দেশনেতার ছবি স্থান পায় নি। 

তেমনি প্রসিদ্ধ ছিল শিশিরকুমারের সাহিত্যগ্রীতি ৷ ইংরেজি সাহিত্যে 
বিশেষ করে কাব্য ও নাটকে তিনি যেমন স্ুপপ্ডিত ছিলেন তেমনি 
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গাহিত্যের প্রতি ছিল তার আস্তরিক অনুরাগ । রবীন্দ্রনাথ ও'সত্যোন দত্তের 
কবিতাকে তিনিই তো! জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তীর ম্ৃকণ্ঠের আবৃত্তি 
দিয়ে। তিনি একাধারে ছিলেন সাহিত্যের পাঠক ও সমালোচক । বাংলা 
নাটক সম্পর্কে তার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। খ্যাতনামা টাল 
নাটক থেকে শুরু করে গীতাভিনয়ের নাটক পর্যন্ত সবই তিনি যত্বের সঙ্গে 
পাঠ করেছিলেন। তাঁর মতন নাট্যসমালোচক আমি খুব কমই দেখেছি । 
একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম--ডি. এল. রায়ের কোন্‌ নাটকথানা আপনার 
মতে শ্রেষ্ঠ ? উত্তরে বলেছিলেন-_-"সাজাহান। আমি এই নাটকখানাকে 
70 7160/-এর সমতুল্য মনে করি ।” বয়োঃজ্যোষ্ঠ,সাহিত্যিকদের প্রতি 
শিশিরকুমারের শ্রদ্ধার নিদর্শন আছে “জলধর কথা” বইতে ৷ অলধর মেনের 
৭৫ তম জম্মতিখি উপলক্ষে (১৯৩৪, আগষ্ট ) তাকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে 
অভিনন্দিত কর হয়েছিল। সেই উপলক্ষে ত্রজমোহন দাশ-সম্পার্দিত 
'অলধর কথা”য় শিশিরকুমার বাংল! সাহিত্যের এই প্রবীণ পৃজারী সম্পর্কে 
লিখেছিলেন £ 
“সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় বাঙালির ঘরের কথা, সুখের কথা, 
দুঃখের কথা, জলধব দাদা আমাদের যেমনভাবে গুনিয়েছেন, 
আজকালকার অধিকাংশ লেখক তেমনভাবে শোনাতে পারেন 
না। তিনি শতায়ু হোন। তার লেখনি ধন্ক হোক এবং দিনের 
' পর দিন এমনি করে রসহাষ্টি বার! আমাদের চক্ষু সজল করুন) 
অন্তর সরল করুন, ঠাকুরের চরণে এই আমাদের প্রার্থনা |” 
 ধহপাঠী শিশিরকুষারের সাহিভা্রীতির আরো অনেক নিদর্শন আছে। 
মঞ্চে অভিনা, আর অবসর সময়ে চুরুট ও বই-এই ছিল শিশিরকুমায়ের 
জীবনের অবলম্বন, তার ব্যলন। গৃহলক্্মীর শুন্য আসন পূর্ণ করেছিলেন নাট্য- 
কলাপক্্ী এবং তারই একাত্তিক সেবায় সার্থক ও শুনার হয়েছিল শিশির- 
কুমারের নটজীবন | তারই অগ্কতম উপচার ছিল নিরলস অধায়নম্পৃহ! | 
... শিশিরকুমারের জীবনের আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করব । 
এটিতে ভার চট্িত্রের আর একদিক পরিস্ফুট হয়েছে। ঘটনার সাক্ষী 
“ছিলেন অশোকদা (পরলৌকগত পণ্ডিত অশোকনাখ শাস্্রী)। বাংল 
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থিয়েটারের সঙ্গে, বিশেষ করে শিশিরকুমারের সঙ্গে, তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
ছিল দেখেছি । ঘটনাটি আমি তার কাছেই শুনেছিলাম । তখন শ্রীরঙ্গমের 
আধিক অবস্থা খুব কাহিল। টাকার অভাবে শিশিরকুমীর একখান! নতুন 
বই খুলতে পারছেন না । এমন সময় সুরেন্ত্রনীথ বিশ্বাস ও অশোকদার 
মারফত তিনি বঙ্গলক্্ীর সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্ষের কাছে কিছু অর্থসাহাষ্য চেনে 
পাঠালেন। শিশিরকুমারের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের ওপর ভষ্টাচার্ধমশাইয়ের 
'অগাধ শ্রদ্ধা ছিল এবং এমন একজন গুণীব্যক্তি টাকার অভাবে বিব্রত বোধ 
করছেন জেনে, তিনি তাকে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করতে সম্মত হলেন। 
তারপর ছুজনের মধ্যে একদিন সাক্ষাৎ হোল সচ্চিদানন্দের বরানগরের 
বাড়িতেই। সঙ্গে ছিলেন স্থরেনবাবু আর অশোক শাস্ত্রী। পুকুরের 
ধারে সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে উন্দক্ত আকাশের তলায় সেদিন মিলিত 
হয়েছিলেন এ-যুগের এক কৃতী ব্যবসায়ী এবং এক প্রতিভাধর নট ও 
নাট্যাচার্য। “আপনার কত টাকার দরকার ?”__-সোজ! প্রশ্ন সচ্চিদানন্দের | 
“আপাততঃ হাজার পাঁচেক হোলেই নতুন বই নামাতে পারি।” তেমনি 
সোজ। উত্তর শিশিরকুমারের ।--”"টাক! আমি আপনাকে দিতে পারি 
একটি সর্তভে ?--“কী সর্ত, বলুন ।৮-_“আমার গা ছুঁয়ে আপনি প্রতিজ্ঞা 
করুন যে আপনি মদ আর ম্পূর্শ করবেন না।” চকিতের মধ্যে শিশিরকুমার 
মেকুদণ্ডট! সৌজ! করে নিয়ে উত্তর দিলেন_-“আমি শিশির ভাছুড়ী, ৮৮%: 
দিয়ে টাকা নেব না। এ সর্ভ আমি করতে পারি না|, অতান্ত দুঁশি 
হলেন সচ্চিদানন্দ তার এই স্পষ্ট কথায়। অমনি তিনি শিশিরকুমারের, 
হাত-ছুখানি ধরে বললেন-_-“আপনার এই ম্পষ্টবাদিতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি, .. 
সর্ভ আপনাকে আর করতে হবে লা । আমি কালই টাকা পাঠিয়ে দেব ।” 

কোনো! হাগুনোট লিখে দেব?” _জিজাস! করেন শিশিরকুমার ।--. 
“তার দরকার নেই ।৮ ঘটনাটি মনে রাখবার মতন । 


(১৪০ 


রঙ্গমঞ্চকে শিশিরকুমার ভালবাসতেন-_এই ভালবাসার সম্পূর্ণ ইতিহাস 
ভবিষ্বতে একদিন রচিত হবে। সেদিন যেন আমরা! শিশিরকুদারের এই 
কথা কর়্টি বিশেষভাবে স্মরণে রাখি : “নাট্যশালাকে উন্নত করতে হোলে 
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সর্বাগ্রে মনের ভেতর থেকে নাট্যশালার সম্বন্ধে যে অনাদরের ভাব আছে, 
তা দুর করা দরকার। নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই 
নাটামঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্য-গীত, অডিনয়, সাহিত্য, 
ইতিহাস--লাট্যকলার মধ্যে সকলেরই বিকাশ। সর্বজাতির তরে 
সাহিত্যিকের! নাট্যকার | সাহিত্যের মধ্যমণি নাটক | অভিনয় ব্যতিবেৰে 
নাটক সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় 
প্রয়োজন” মনে রাখতে হবে, তার এই ঈপ্সিত কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে । 
শিশিরকুমীরের মহত্ব কোথায়? এটা বৈশ্বুগ__সমাজের সকল ক্ষেত্রেই এই 
যুগের বিলক্ষণ প্রভাব | শিল্পের ওপরও এর প্রভাব এসে পড়েছে । সখের 
বিষয়, “এই গ্লানিকর পরিবেশের মধ্যে শিশিরকুমার শিল্পীজনোচিত দত্তের 
সঙ্গে লোডের পায়ে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেছেন। অর্থপ্রতি- 
পত্বির মোহে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন ন! দিয়ে তিনি কঠোর দারিদ্র্যকেই 
বরণ করে নিয়েছিলেন”, তবু বৈশ্যবৃত্তির যুপকাষ্ঠে স্বীয় শ্বাতন্তরকে 
বলি দেন নি। শিল্পজগতে তিনি সত্যই ছিলেন শিল্পাদিত্য । বাদশাহ 
আলমগীরের বেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তিনি প্রবেশ করেছিলেন- সুদীর্ঘ 
পঁয়জিশ বছর কাল আলমগীরের মতোই দোর্দগ প্রতাপ নিয়ে বাংলার মঞ্চ- 
সাজাজা শাসন করেছেন তিনি সগৌরবে ৷ ক্ষমতা ও অর্থের পায়ে আত্ম- 
বিক্রয় করেন নি শিশিরকুমীর । অভিনয় ছিল তার জীবনের “মিশন” বা 
সাধন! । সেই সাধনার বেদীমূলেই আত্মোৎসর্গ করে গিয়েছেন শিশিরকুমীর 
এই কথা যেন আমরা বিশ্থৃত না হই। 

আমরা তাই আশা করবো, আগামীকাঁলে আবার যেদ্দিন আর একজন 
প্রতিভাধর লট এসে বাংল! নাট্যশালার যবনিকা উদ্ভোলন করবেন, সেদিন 
তিনি হয়ত-নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের স্বপ্নকে সফল করে তুলবেন। আজ 
এই মহত শিল্পীর জীবনের প্রশান্ত পরিণতির সম্মুখে ঈীড়িয়ে, আমরা! আর 
এক মহৎ শিল্পীর অত্যুদয়ের প্রতীক্ষায় থাকব । 








 মনোযোহন-নাট্যমন্দির 
৬৮ বি, বিডন গ্রীট ] [ ফোন নং ১৭১৭ বড়বাজার 


শনিবার ২৭শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, রাত্রি ০ টায় 
ও পরদিন রবিবার বৈকাল &॥* টায় 


ভ্রীধোগেশচন্র চৌধুরী প্রমীত অভিনব পৌরাণিক নাটক 





বুধবার ৩১শে আযাঢ়, ১৫ই জুলাই, রাত্রি ৭॥০ টায় 
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' জালা --্ীঞ্মভভী ভাল্বাস্তম্জল্ত্ী 


এখন হইতে প্রবেশ পত্র পাওয়া যায় 


পরিশিষ্ট (ক) 
॥ এক ॥ 
প্রবোজক শিশিরকুমার 

শিশিরকুমার ভাছুড়ীর অভিনয় দক্ষতা ঘরোয়া প্রশংসার সীমা অতিক্রম 
করিয়! গিয়াছে । নাটক সম্পর্কে এদ্রেশে যাহাদের অন্রীগ আছে তাহারা 
সকলেই তাহার অভিনয়-প্রতিভা অবগত আছেন । কিন্তু তাহার নাটক- 
প্রযোজনা সম্পর্কে যথেষ্ট এবং বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই। প্রযোজনার 
ক্ষেত্রে তিনি যে কয়টি বিষয়ে ৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন এই প্রবন্ধে তাহার 
আলোচনা করিব । 

সাধারণ দর্শকের নিকট বোধ হইতে পারে যে নাট্যকার ও অভিনেতাদের 
উপরই নাটনের মঞ্চ-সাফল্য নির্ভর করে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে নাটককে 
মঞ্চস্থ করার সাফল্যে ইহাদের অবদান ততোটা নয় । 

ভালো লেখক এবং স্থ-অভিনেতা অবশ্যই একটি স্থ-অভিনীত নাটকের 
পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু তাহারা যদি একটি দক্ষ প্রযোজকের দ্বারা 
পরিচালিত না হ'ন তবে ফল নৈরাশ্ঠজনক হুইয়৷ উঠিতে বাধ্য । এক কথায় 
বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রযোজকই হইতেছেন নাট্যাভিনয়ের আদত 
মাগুষ । 

বহুতর সীমাঁনিষেধের ভিতরে থাকিয়া প্রযোজককে ভাবপ্রকাশ এবং 
শিল্পসম্মত উপস্থাপনের দ্বার! একটি কল্পনার পরিবেশ হ্ঙি করিতে হুয়। 
নাটকের ছুর্বল অংশগুপির সংশোধন ও পরিবর্তনের উদ্দেস্তে তাহাকে সঙ্গ্তি- 
হীনবা আত্মবিরোধী বিষয়গুলিকে বাদ দিতে হয় এবং নৃতন বিষয়সমূহ 
সঙ্গিবিষ্ট করিয়া অভিনয়ের পারম্পর্য রক্ষা করিতে হয়। প্রচলিত ভত্রতা 
বোঁধের মাপকাঁটিতে এবং আইনে শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন নিষিদ্ধ। সুতরাং 
নাটকের সংশোধন শুধু আংশিক পরিবর্জনের মধ্যেই লীমাবন্ধ থাকিতে 
বাধ্য ; বাংলাদেশের মঞ্চাভিনয়ে শিশিরকুমার ভাছুড়ী এ বিষয়ে পর্থিকুতের 
গৌরবের অধিকারী । তীছার-পূর্বে প্রযৌজকরা রুচিৎ এই পন্থ। অবলম্বন 
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করিতেন, এবং নাটকের এইক্প সংশোধন করিলে দর্শকরা ধৈর্যচ্যুত হইত, 
কারণ তাহারা ওৎকর্ষ অপেক্ষা নাটকের বিস্তৃত পরিখধিই অধিকতর পছন্দ 
করিত। এধুগের দর্শকদের শিল্পবোধের মাপকাঠির পরিবর্তন হইয়াছে). 
এখন পরিধি অপেক্ষা নাটকের ওৎকর্ষই সমধিক আদৃত হইতেছে । এক: 
একটি দৃশ্য যদি অবান্ডব বলিয়া! মনে হয়, তবে বর্তমান কালের দর্শকরা 
গীড়িত হইয়া ওঠেন। 

নাটকের দৃশ্যবস্ত ও আনুষঙ্গিক চরিত্র পরিব্র্জন ও সংশোধন ছাড়াও, 
শিশিরকুমার আরেকটি রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অঙ্ক ও গর্তাঙ্কগুলির 
বিস্তাস পরিবর্তন করিয়া এবং একটি চরিত্রের ভক্তি অন্ত চরিত্রকে দিয়া 
বলাইয়া অথবা কোনও দৃশ্য বা অঙ্কের সামান্ত এদিক-ওদিক করিয়! তিনি 
'অভিনবত্থ দেখাইয়াছিলেন। ইহার ফলে নাটকের গতি ও পরিণতি স্থুসম্মত 
ও সরল হইয়াছে । নাটকীয় মনস্তাত্বিক ছন্দ ও সঙ্গতির দিক দিয়! এই 
অভিনবত্ব যাছুকরী হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে 
যে, সর্বত্রই এইরূপ প্রয়োগরীতি নাটকের ওৎকর্ষ সাধন করিতে পারে নাই। 
যতদিন অবধি নিখু'ত নাটক যথেষ্ট পরিমাণে রচিত না হইতেছে, ততদ্দিন 
প্রযোজককে এইরূপ পরিমিত ক্ষেত্রেই তাহার নৈপুণ্য দেখাইতে হইবে । 
মান ইহাই নয়। কলাবিদপ্ধ অভিনেতা, অভিগ্রেত দৃশ ইত্যাদি সংগ্রহের. 
জন্ত উপযুক্ত অর্থ-সংস্থানের অভাব, এবং সর্বোপরি সমাজ-চেতন1,_এই 
সমুদয়ই নাটক-প্রযোজকের কৃতিত্ব প্রদর্শনের পক্ষে প্রবল অস্তরায়। উদাহরণ- 
"স্বরূপ উল্লেখ করা! যায় যে শিশিরকুমারের পূর্বে দেবদেবীদিগকে মানবীয় 
রীতিনীতির মাধ্যমে মঞ্চে দেখালে। বিশেষ আপত্িকর ছিল। কাল 
প্ররিবত্তিত হইয়াছে এরং জুট মনোভাব দেখা যাইতেছে ? ইহা সুলক্ষণ। 

প্রত্যেক নাটকেই “একটি মূল বন্ত বি্ধমান_কোনো৷ একটি সমন্তার 
সমাধান এবং শেষ পরিণতির দিকে নাটককে অগ্রন্থত করিবার উদ্দেশ্টে 
প্রত্যেকটি নাটাণ্চরিত্রের সহক্রিয্নত। প্রয়োজন । অনাবশ্কক ও সঙ্গতিহীন 
কোনো! চরিত্রকেই মঞ্ষে উপস্থিত কর! বিধেয় নহে । জগতের বৃহত্বর এই 
জীবন-মঞ্চে উচ্চ নীচ প্রতোক চরিত্রেরই স্থান আছে, এবং জীবন-অভিনয়ে 
তাহাদের প্রত্যেকেরই সহক্রিম্বাতার দ্বারা প্রতিদিনের অস্ভিনয় সাধিত 
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হইতেছে । এই সহক্রিয়তার মূল্য সম্পর্কে শিশিরকুমার সজাগ ছিলেন এবং 
জীবনের অভিনয় হইতেই তিনি নাট্য-অভিনয়ের প্রযোজনারীতি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

এক অভিনেতা যখন অন্ত অভিনেতাকে দাবাইয়া রাখিবার অন্য 
নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা করিতে থাকে তখনই সহক্রিয়তার মূল্য 
নিঃশেষ হইয়া যায়। শিশিরকুমার প্রত্যেক অভিনেতাকে বিশেষ ভাবেই 
পরথ করিয়া নিতেন, এবং নাটকের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে 
অভিনেতাঁকে নাটকের সাফল্যের দিক দিয়! প্রয়োজন, তাহাকেই সমধিক 
প্রাধান্ত বিস্তার করিতে দিতেন । একটা দৃষ্টান্ত দিই ; রবীন্দ্রনাথের “শেষ- 
রক্ষা” নাটকে নাট্যকার ইন্দুমতীকে অন্যান্য চরিত্র অপেক্ষা বেশি প্রাধান্ত 
দিয়াছিলেন ; শিশিরকুমার কিন্তু কমলমণি ও ক্ষান্তমণিকে এমনভাবে 
অভিনয়ে নিযুক্ত করিলেন যে তাহাদের অভিনয়ের ফলে ইন্দুমতীরই প্রাধান্ত 
হইয়। উঠিল। যদি এই চরিত্র দুইটি প্রযোজকের নির্দিষ্ট সীম! লঙ্ঘন করিয়া! 
্ব-স্য প্রধান হইবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে সহক্রিয়তার কোনো মানেই 
হইত না। সহযোগী অভিনেতাদিগকে প্রত্যেক চরিত্রই শিশিরকুমারের 
নাটকে উপধুক্ত প্রাধান্য দিতে দ্বেখি। নাটকের গতি অব্যাহত রাখিবার 
উদ্দেস্টে তিনি সর্বদাই চরিক্রগুলির দুর্বলতা! বিভিন্ন অভিনেতার অভিনয়ের 
ভিতর দিয়া সুসংহত ও সংশোধন করিয়া দ্িতেন। এই একটি দৃষ্টান্তেই 
বোঝা যাইবে যেতিনি “টিম ওয়ার্ক” বা বিভিন্ন অভিনেতৃর সহক্রিয়্তাকে 
কতোটা মূল্য দিতেন ও আগাইয়। নিয়াছিলেন। ৃ 

নাটকের অভিনয়-সাফল্যে দর্শকদের সহযোগিতাঁও, প্রচুর কার্ধকরী 
হইয়া থাকে । অপ্রয়োজনীয় ও অসময়ে কব্বতালি প্রদ্ধান দর্শক-বিশেষের" 
ব্যক্তিগত উল্লাসের নিদর্শন হইতে পারে, কিন্তু তাহ অনেক সময়ে নাটকের 
গতি ব্যাহত করে। সীতার বনবাস যাত্রার পূর্বৃশ্তে রাম ও সীতার বিদায় 
সময়ে যদি করতালি দেওয়৷ হয়, তবে সেই বিদায়-দৃশ্তের ঘনীতৃত রসকৃষ্টি 
ব্যর্থ হুইয়া পড়ে । আবার, সীতার পরিচারিকাদের কৌতুককর অভিনয়ে 
যদি দর্শক করতালি ন! দেয়, তবে সেই দৃশ্ঠও অকিঞ্চিৎকর হইয়া! ওঠে । 
অবশ্থই মঞ্চ এবং দর্শকদের মধ্যে একটি ফাক জায়গা আছে । কিন্তু পরই 


৩৩৮ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে মনস্তাত্বিক কারণ থাক! চাই। এই পরিবর্তন বা 
পরিণতির গতি স্বাভাবিক করিবার জন্ত নাট্যকারকে সেদিকে প্রথর দৃষ্টি 
রাখিতে হয়। এরকম ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়, যেখানে নাট্যকার 
নাটকের গতির মোড় অকন্মাৎ ঘুরাইয়া দিয়াছেন, কোনোক্ধপ যুক্তিসন্্ত 
কারণ না থাক! সত্বেও। প্রযোজককে এই সব আকস্মিক গতি পরিবর্তনের 
একটা সুসংহত কারণ বা! ভাষ্য উপস্থিত করিতে হয় । হুম্্মই্গিতের সাহায্যে 
প্রযোজককে এই সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশের সমাবেশ করিয়া তুলিতে 
হয়। মনন্তত্বের উপর ভিত্তি করিয়! শিশিরকুমার এই সব ক্ষেত্রে অসামান্ি 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 

দ্বিজেন্ত্রলালের *চন্দ্রণ্পত” নাটকে চন্দ্রগুপ্ত মাতা মুরার নিকট নন্দের 
অন্য অনুনয় করিতেছিল। এই দৃশ্যটি নাটকীয় পরিবেশে এত তীব্র যে 
যে-কোঁনে। মুহূর্তে মুর! চন্ত্রপ্তপ্রের অনুনয়ে বিচলিত হইয়া পড়িতে পারে । 
এইরূপ নাটকীয় পরিবেশে শিশিরকুমীর অকন্মাৎ চাণক্যকে দিয়া চন্্রগুপ্তকে 
সম্বোধন করাইলেন, এবং পর মুহূর্তেই চন্ত্রগুপ্তকে আগের কথায় ফিরিয়া 
যাইতে বলিলেন ; কিন্ত যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ মানসিক 
দুর্বলতার দুর্লভ ক্ষণটি অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন আর শতচেষ্ঠাতেও সুরার 
মন দ্রবীভূত হইবার নয়। সাধারণ দর্শকের চক্ষে চাণক্যকে দিয়া চন্ত্রগুপ্তের 
অন্ুনয়ের বাধাদানের মূল্য ধর! পড়িবে না, কিস্ত একজন মনস্তত্বের অনুশীলন- 
কারীর কাছে এই সামান্য ব্যাপারটির অসামান্ঠ মূল্য প্রতিভাত হইবে। 

স্ু-উচ্চারিত পার্ট বলা শুধু একটি আর্ট নহে, নাটকের প্রকৃত তাৎপর্য 
অন্ুধাবনের পক্ষে উহা অপরিহীর্য। শ্রুতিমধুর হওয়াই শেষ কথা৷ নহে, 
"নাটকটির গল্প এবং সংলাপ ও প্লটটি যাহাতে দর্শকের নিকট সহজে বোধগম্য 
হয়, প্রযোর্জককে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হয়। সমসাময়িক 
অভিনেতাদের তুলনায় শিশিরকুমার উচ্চারণ বিষয়ে যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন, 
এ তাহার নিকৃষ্টতম শত্রু স্বীকার করিবে ।. উচ্চারণে সাফলালাভের কারণ 
এই ছিল যে, শিশিরকুমার মাত্রা লয় মান ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ 
ছিলেন। 

অভিনেতাদের ব্যক্তিগত চেহারা, বাবহার, চলাফেরা, ত্বর ইত্যাদি বিচার 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার “৩৩৯ 


করিয়া শিশিরকুমার তাহাদের পার্ট নিবিষ্ট করিতেন । এই রীতির ব্যতিক্রম 
করার অর্থই হইতেছে শিল্পের মূল সংজ্ঞাকে অস্বীকার করা ।- যথাযথ 
অভিনেতৃ নির্বাচনে শিশিরকুমীরের দক্ষত। অনস্বীকার্য । 

পোষাক পরিচ্ছদ নির্বাচনে, পশ্চাৎপট এবং আলোকসম্পাত বিষয়ে 
শিশিরকুমারের দৃষ্টি প্রথর ছিল। “রঘুরীর” নাটকে ছুইটি মনস্তাত্বিক প্রবাহ 
বিদ্যমান, এবং নাটকের শেষ দৃশ্যে ভিতরের ধারাটি পরিণতি লাভ করিয়াছে । 
সমগ্র নাটকটি নাতি-প্রোজ্জল আলোকের দ্বার! উদ্ভাসিত করা হইয়াছে) 
আলোকসম্পাতের এই আধুনিক টেক্নিক্‌ দর্শকদের মনোরঞ্জন করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । *শাজাহান+ নাটকের একটি দৃশ্যে, যেখানে সপরিবার দ্বারা 
মরুভূমির ভিতর দিয়! চলিয়াছে, সেখানে সমগ্র দৃশ্তে একটি কথাও নাই) 
পরবর্তী দৃশ্টে তাহারা নীরবত1 ভঙ্গ করিয়াছে। এই নিঃশব যাত্রা 
অভিনয়ের ওৎকর্ষের সাক্ষ্য দেয় এবং দর্শকরা অভিভূত হুইয়! পড়ে । “সীতা, 
নাটকে নেপখ্য-সঙ্গীতের দ্বার অতীত দুঃখের পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছে 

মুক অভিব্যক্তি বিষয়ে আমার জ্ঞান যাহা তাহাতে আমি বলিতে পারি 
যে শিশিরকুমারের জ্ঞান এই বিষয়ে গভীর ছিল। তাহার কয়েকটি 
অভিব্যক্তি খুবই বৈজ্ঞানিক-সত্যের উপর প্রতিষ্টিত ছিল বলিতে পারি। 
“আলমগীর নাটকে দিলীর খা যখন ছুর্গাদাসের প্রশস্তি করিতেছিল তখন 
শিশিরকুমারের অস্ুলিসঞ্চালন আলমগীরের অসহিষু্তা যেরূপ প্রকাশ 
করিয়াছে তাহার তুলন! নাই । 

“ষোড়শী” নাটকে ষোড়শী যখন কাগজপত্র জীবানন্দের হাতে তুলিয়! 
দিল, তথন এ কাগজগুলিকে শিশিরকুমার দীত দিয় কাম্ডাইয়াছেন। 
অন্তরের ছন্দ হইতে পরিত্রাণ-প্রয়াসের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি আর 
কি হইতে পানে জানি না। 

অভির্যক্তির ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতা এবং স্থুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, 
এবং তাহার প্রত্যেকটি অভিব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিঠিত। 
অনেকের কাছে শুনিয়াছিঃ “শিশিরবাবু অমুক তমুক অভিব্যক্তি প্রার করেন, 
এটা তার মুদ্রাদোষে দাড়িয়েছে ।” হায়, বন্ধুরা অভিব্যক্তি সম্বন্ধে কতোটুকুই 
বাজানেন ! কীই বা তাহারা বোঝেন বা বোবাইতে পারেন। 


৩৪ ৮ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


গ্রযোজ্জকদ্ূপে শিশিরকুমারের স্থান অগ্যাবধি অদ্বিতীয় হইয়া আছে, 
এ কথা নিঃসন্দেহেই বল! চলে । * 
-রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
* মুল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন £ নির্ণলকুমার ঘোষ। 


॥ দুই ॥ 
নটরাজ শিশিরকুমার 


আমি তখন নিজগ্রাম উখরায় চিকিৎসা করি । সেখানে ১৯২০ সালের 
২৬শে নভেম্বর বন্ধুবর কবি ধরণীধর চট্টোপাধায় একটি টেলিগ্রাম পাইলেন ; 
কলিকাত। হইতে অধ] দা” (শ্রীস্্রধাংশুভৃষণ মুখোপাধ্যায়) তার করিয়াছেন 
1921006  0021£16 010ঘ:৪৮সেই টেলিগ্রামের পশ্চান্তাগে ধরণীধর 
আমায় লিখেছেন_“কোনও প্রকার তাগুবতায় যাহার আপনি নেই ও 
সকল রকম অসম্ভবতার প্রবল আকাজ্ষ! যাহার নিতান্ত নিজন্য, তাহার পক্ষে 
ঘরে থাকাই আশ্র্ব। আমরা সকলেই, আমাদের শ্রেষ্ঠতমের ভাষায় 
নুদুরের পিয়াসী” | বৈদ্যুতিক বার্তাবহ এখনই এই সংবাদ আনিল। কুমার- 
ডিহিতে লোক পাঠাইলাম-_-সেখানে “শিশির” স্থধাময় অথবা “মৃধা, 
শিশির-সিক্ত হয়ে যদি এসে থাকেন । আমর] বেরুচ্চি বেলা ১০-১০॥০টায়।» 
এই টেলিগ্রামের কথা ধরণীধরের কাব্যগ্রন্থ “জীবনখাতার” ভূমিকায় উল্লেখ 
করেছি। বদ্ধমান সম্মিলনী স্বর্ণ জয়স্তী ম্মরণিক! পুস্তকেও কবি ধরণীধরের 
কথ। লিখিত হইয়াছে । 

নির্ধারিত দিনে শিশির দা” ও স্ধা দ্বা” আসেন । সুধা দা” ও ধরণীর 
মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, এবং সুধ। দাঃ ও শিশির দ্া”র মধ্যেও ছিল একাস্ত 
একাত্মতা ॥ বন্ধুত্বের এই শ্বতঃসিদ্ধ ত্র অনুসারেই আমার বন্ধুত্ব হয় সুধাদা, 
ও শিশির দা”র সঙ্গে । এই দলের মধ্যে কনিষ্ঠতম এবং সকলেরই অন্ুজ- 
প্রতিম শ্রীতিভাজন শ্রীমান শৈলবিহারীলাল সিংহ উর! যেই জমিন্ধারিজ- 
লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ৩৪১ 


অতঃপর এই স্ুদুরের পিয়াসীর দল উখরায় কয়েকদিন ক্রমাগত রবীন্্র- 
কবিতার আবৃত্তি, থণ্ড খণ্ড অভিনয় ও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রভৃতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে 
যাপন করেন। সেখানেই শৈলবিহারী দে-র বাড়ীতে আমরা মন্ত্রমুধবৎ 
শিশিরদা*র “বন্দীবীর, আবৃতি শুনি। পরের দিন সকলে মিলে মোটর 
নিয়ে শৈলবিহারী দের শালবন চক গোপালে যাওয় হয় । সেখানে চারিদিক 
খোলা খড়ের ছাউনি তাদের কাছারী বাড়ীতে সমস্ত দিন এবং বাত্রির প্রথম 
প্রহর পর্যন্ত শিকার, বনভোজন ও মজলিসী আনন্দে অতিবাহিত হয় । 

এ-সময় শিশির দার বয়স আনুমানিক ৩০।৩১ বৎসর, তিনি তখন 
মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে পূর্ণ উদ্ভামে ইংরাজীর অধ্যাপনা! করছেন। 
স্বশক্তিতে আস্থাবান হলেও ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে মনে তখনও যেন কুয়াসাচ্ছ্ 
ভাব। কয়েকদিন ধরেই মজলিসের হাল্ক1 হাওয়া বয়ে যাওয়ায় পর একটু 
পৰিবেশ পাওয়া গেলেই প্রধান আলোচনার বিষয় হয়__শিশিরদা”র ভবিষ্যৎ 
কর্মপন্থা সন্বন্ধে। তিনি যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিরত হয়ে প্রাচীনপন্থী 
আদিধর্ম পালন করবেন না, এ বিষয়ে আমাদের সকলের মধ্যেই ্রকমতের 
ব্কতান বেজে উঠলো । 

শিশিরদা”+র মনের অবস্থাটা তখনে_্যাবো কি যাবো না, মিছে এ 
ভাবনা, মিছে মরি লোক লাজে”' বূপ- শ্যাম রাখি কি কুল রাখি এই দ্বিধা 
দ্বন্দের মধ্যে ছটফট কচ্ছে। নিত্যই তার মনের সংকল্প-বিকল্পের দোলায় 
আমর! সকলে মিলেই দোল খেতে লাগলাঁম। সমন্যাটার এক প্রান্তে 
হল--কলেজে প্রতিষ্ঠিত থেকে মধ্যে মধ্যে 820890--অভিনয় করে 
গতানুগতিক জীবন যাপন করা আর অপর প্রান্তে হল-_সাধারণ রহমঞ্চে 
যোগদান করে নাট্যশিল্পে আত্মনিয়োগ ব! আত্মসমর্পণ করা । শেষপর্যস্ত 
এই সমহ্যার সমাধানে--056 065০9001000 3013207108 21 0000 
6106 501)216 0£ ০00 50100%--1006 06951601075 018170 00: £56 
09010--৮ (-9106]125 )-ই জয়ী হল--অর্থাৎ সুদুরের পিয়াসী দলের 
সুদুরের পিপাসাই চরিতার্থ হল। সকলে মিলে শিশিরদা” ও সুধাদা'কে 
অপ্তালে ড্রেন ধরিয়ে দেওয়। হল-_তারা ট্রেনে উঠলেন।. স্রেন ছাড়লো। 
শিশিরদা+ কমাল নেড়ে স্থির সিদ্ধান্ত জানালেন--“56886% ! 


৩৪২ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


এর পর কলকাতায় ফিরে গিয়ে কয়েক মাল পরেই তিনি অধ্যাপনা 
ত্যাগ করে 7,ঢু. 21281-এর রঙ্গালয়ে যোগ দেন,_-সে ইতিহাস সকলেই 
জানেন। 

চক গোপালের মনোরম আরণ্য পরিবেশ শিশিরদা”কে মুগ্ধ করেছিল) 
পাশেই একটা অনতি বৃহৎ অগভীর জলাশয়ে এক ফোটাও জল নেই (দেখে 
তিনি একদিন বলে উঠলেন--“ওহে জল যে ধূ-ধু করছে পুকুরে!” 

স্থানটি তার এতই ভালো৷ লেগেছিল যে তিনি প্র শীলবনে মাঝে মাঝে 
শহর থেকে এসে সপ্তাহীস্ত যাপন করবার ইচ্ছা প্রকাঁশ করায় শ্রীশৈলবিহারী 
নামমাত্র শালিয়ানা জমায় তাহাকে কয়েকশত বিঘা সমেত এ জায়গাটি 
বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কিন্তু তার পরবর্তী জীবনের কর্মব্যন্ততায় তাহার 
আর দ্বিতীয়বার সেখানে আসা সম্ভব না হওয়ায় তিনি এই বন্দোবন্তে পরে 
ইন্তফ1 দিয়! দেন। 

উথরায় ও চক গোপালে কয়দিন স্থধাদার রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র- 
কবিতার অন্কুপ্রাণিত উদাত্ত অভিনয়কল্প আনন্দময় আবৃত্তি থেকে আমি যেন 
রবীন্দ্রকাব্যের প্রকাশভঙ্গীর এক নূতন সন্ধান পাই। শিশিরদা”র হাস্টে, 
কথার ভাবভঙ্গীতে চোখে মুখে উছলে পড়া আনন্দমুখর কৌতুক এবং 
ইরাজী সাহিত্যের ভাবাবেগ পূর্ণ প্রাণবন্ত উদ্ধৃতি মনে চিরদিন অঙ্কিত 
হইয়া থাকিবে । 

এরপর ইং ১৯৩১ সালে কলিকাতায় আমি তার চিকিৎসার ভার প্রাপ্ত 
হই। তাহার শরীরে একই সঙ্গে বু ক্ফোটক ও বিস্ফোটকের আক্রমণ 
হয়। শিশিরদ। গ্িথে পাঠালেন-_-“একবার আসিতে পারেন? বড় 
কষ্ট পাইতেছি-_-এক সন্ষে অনেকগুলি ফোড়ার আক্রমণ-__ইতি প্রীতিমুগ্ধ 
শ্রী শিশিরকুমার ভাছুড়ী 1” (সেপ্টেঘ্বর-অক্টোবর-১৯৩১ ) তাহার পৃষ্ঠদেশে 
যতগুলি ক্ষতচিহ্ন ছিল সেগুলির সঙ্গে আমার হন্ডের ও শস্ত্রের যোগ ছিল। 

পৃষ্ঠদেশে ক্ষতচিহ্ন বীরের চিহ্ন নয় বলে একদ্রিন কৌতুকও করেছিলাম । 

এই সময় আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “মন্দিরের চাবি” প্রকাশমাত্রই নিষিদ্ধ 
হুয় এবং এই নিষেধ সংবাদটি নংবাদপত্রে প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই শিশিরদা 
জানতে পেরে আমাকে জানিয়ে দেন, ফলে আমি সমঘ্য বইগুলি সঙ্গে 


শিশিরকুমার ও বাংল থিয়েটার ৩৪৩ 


সঙ্গে বুকপোষ্ট যোগে ষত্র তত্র পাঠিয়ে গ্রন্থের পুজি নিঃশেষ করে ফেলি,_ 
পুলিশ এসে একখানি বইও পায় নি। 

ছিতীয় গ্রন্থ “সাজের প্রদীপ”-এর প্রথমে "দীপালী নাম দিয়েছিলাম। পরে 
এঁ নামে অন্ত পুস্তক আছে বলিয়৷ শিশিরদা”র ইচ্ছানুসারে তাহার রাশিনাম 
গোপন করিয়! প্রচ্ছদপটে নাম রাখা! হয় "সাজের প্রদীপ? । ইহাও তাহার 
ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। 

শিশিরদাঁর রঙ্গালয় সম্পর্কে আথিক অভাব অনটন বহুবার উপস্থিত 
হয়। শ্রীশৈলবিহারী তাহার শুধু ভক্ত নহেন, চিরদিন তাহার অভিনয়কলার 
অনুরাগী ছাত্র। তিনি তাহার আচার্য হিসাবে শিশিরদী'কে কয়েক সহন্র 
টাক] অর্থসাহায্যও করেন। এই টাকা ফিরিয়া না পাওয়ার জন্ত তাহার 
মনে কখনো! কোন ক্ষোভ দেখি নাই। 

“সীতা*র প্রথম অভিনয় রজনীতে উর হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা 
উভয়ে আসিয়! নাট্যমন্ৰিরে তার অভিনয় দর্শন করি । 
১৯৫৫ খুষ্টাব্বে যখন আমার “মন্দার ও মালঞ্চ+ নামী নাটিকাটি মুদ্রিত হয় 
তখন তিনি শ্ত্রীর্গমের শেষ অধ্যায়ে উপনীত। তিনি স্বয়ং আসিয়া 
নাটিকাটির কিয়দংশ শোনেন, অবশিষ্ট অংশ আমি উহার আমন্ত্রণে তাহার 
নিকট গিয়! তাহাকে পড়িয়া শোনাই । আমার দুর্ভাগ্যের বিয়য় তাহার ইচ্ছা 
সত্বেও নান। কারণে সেটিকে তাহার রূপদান করা সম্ভব হয় নাই। 
প্রীরঙ্গমের পর তিনি বরাহনগরে বাসকালে আমার উপর দিয়! নানাবিধ ঝড়- 
ঝঞ্ধা বহিয়া যায় এবং আমি তীহার সংশঅব হারাই_ইহা চিরদিনই 
আমার অন্ুশোচনার কারণ হইয়! থাকিবে । 

_ঞ্ীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত । 


॥ তিন ॥... 
পস, 


নাট্যাচার্য শিশিরকুমীর ভাঁদুড়ির সঙ্গে কুড়ি বৎসর পূর্বে আমার প্রথম 
পরিচয় হয়__তাহার বি টি রোডের বাড়ীর সংলগ্ন পশ্চিম দিকের বাড়ীতে 


৩৪৪ শিশিরকুমার ও বাংল] থিয়েটার 


আমি ছিলাম ভাড়াটে । আমাদের ছুই বাড়ীর ছিল 2০22007, টিউব-ওয়েল 
ও পাতকুয়া। 

প্রথম আলাপে আমি ঢাকার বাঙ্গ(ল”? বলাতে তিনিও হেসে উত্তর 
দিয়েছিলেন__“মশায়, আমিও বাঙ্গীল--আমাদের বাড়ী ছিল রাজসাহী 
জেলার “খাজুরিয়া গ্রামে । আমার বাব! সীতরাগাছি এসে বসবাস 
করেন; আমরাও সেখানে তাই আছি। |] 

তারপর বছুদ্িন অনেক বিষয় তাহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাহার 
বাড়ীতে নিজন্ব একটী লাইব্রেরী আছে-_আমাঁকে সেখানে গিয়ে বই পড়তে, 
বলতেন ; বেশীর ভাগ বই ছিল ইংরাজী নাটক, নভেল | 

তিনি পড়াশুনা করতে খুবই ভালবাসতেন । আমি দ্রেখেছি যে রাত 
আড়াইটা পর্যন্ত টেবিল ল্যাম্প জেলে তিনি রোজই পড়তেন। একদিন কথা- 
প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে_ত্াহার ছোটবেলা হতেই এরূপ পড়ার অভ্যাস 
আঁছে। তাহার বিবাহের পরও রাত্র ২টা ২॥০টা পর্য্ত এরূপ পড়াশুনা করতেন 
বলে তাহার স্ত্রী ভাবতেন যে স্বামীর মন মতন তিনি বোধ হয় হন নাই, তাই 
তাকে অবহেলা করছেন-এই অভিমানে তার স্ত্রী আত্মহত্যা 
করেছিলেন। আমি অফিস হ'তে বাড়ী ফিরলেই ভাছুড়ী মহাশয় 
প্রায়ই আমাকে ডাকতেন-_-তিনি বড় আলাপপ্রিয় ছিলেন__-এবং আমাঁকে 
খাবার ও চা দিয়ে আদর করতেন । 

তাহার কাছে অনেক লোকের সমাগম হতো । এবং অনেকেই 
কাঙ্াকে ফল ও নানারপ মিষ্টি দিতেন । তিনি আমার ছেলেপিলেদের 
খাবার পাঠিয়ে দিতেন । 

প্রায় সময়ই তাঁহার আবৃত্তি, কবিতা, পাঠ ইত্যাদি শুনতাম । 

তাহার বাড়ীর পশ্চিম দ্রিকে একটা বারান্দা আছে । সেখানে তাহার 
বাড়ীতে প্রত্যহ যেসব লোকজন আসতেন তীহারা কেহই দ্লাড়াইতেন না। 
শিশিরবাবু তাদের বলতেন “পাশের বাড়ীতে বউমা আছেন, ওখানে কেউ 
দ্াড়িও না।* তিনি ছিলেন একজন সতর্ক প্রহরী-__আমার অন্ধুপস্থিতিতে 
আমার বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেদের ও আমার স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। 
একদিন দুপুরে আমার বাড়ীর দরজা! খোলা দেখে দুইটি পাঞ্জাবী সাধু 
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আঙিনায় ঢুকে পড়লে।। ওদের দেখে আমার স্ত্রী ভয়ে কাঠ হয়ে গেল-_ 
একলা! বাড়ী--তার উপর সাধু ছইজন ভবিষ্তত্বাণী করে কিছু আদায়ের 
মতলবে ভয় দেখাল । শিশিরবাবুর কাঁণে এই কল্লা' যাওয়াতে তিনি উপর 
থেকে নেমে এসে সাধু ছুজনকে গালাগা'ল দিয়ে জোর করে বাড়ী থেকে 
বের করে দিলেন। 

অন্য একদিন আমার বাড়ী ফিরতে বীত্র ১০ট1 হবে, স্ত্রীকে বলিয়া 
গিয়াছিলাম | কিস্তু রাত্র ১১টায় ফিরি নাই বলে, আমার স্ত্রীর মনে একটু 
ভয় হল--তখন আমার স্ত্রী ভাছুরীমশীয়ের চাকর ঝগড়ংকে ছুই-এক- 
বার ডাক দ্িল- চাকর কিন্তু ঘুমে অচেতন-_ডাঁক শুনে নাই। কিন্তু উপর 
হইতে শিশিরবাবুর কাঁণে এ ভাক পৌছিল--তিনি শ্রীমতী কঙ্কাবতীকে 
ডেকে বলিলেন__“ওগেো॥ ও বাড়ীর বউমা বোধ হয় ভাকছেন, দেখতো কি 
দরকার”_ শ্রীমতী কঙ্কাবতী তত্ক্ষণাৎ দরজ। খুলিয়া আমার স্ত্রীর কথা শুনে 
ভাছুরী মশায়কে বললেন যে, আমি তখনও বাড়ী ফিরি নাই বলে আমার 
ভয় হচ্ছে। শিশিরবাবু তখনই আমার অফিসে ফোন কল্লেন_-এবং 
জানিলেন যে আমি বাড়ীতে রওনা হইয়া গিয়াছি। তিনি তাহার চাঁকর 
ঝাগড়ংকে আমার বাড়ীতে বসাইয়া রাখিলেন যতক্ষণ না আমি বাড়ী 
পৌছিলাম। 

ভাছুরীমশায়ের স্বাস্থ্য ছিল অটুট- আমাকে তীহার মাংসপেশী 
দেখাইতেন এবং ধাতে ধীত ঘর্ষণ করিয়া আমাঁকে বলিতেন যে ৫০ বৎসর 
বয়সেও তাহার একটী ধাতও নড়ে ন।। 

তাহার কর্তব্যপরায়ণত! ছিল আশ্চর্য রকমের-_তাহাঁর সর্ব কনিষ্ঠ ভাইয়ের 
হয়েছিল ঘক্ার ্ত্রপাত। তিনি নিজে তাহার সেবা পথ্য ওষধ দিতেন 
এবং মান্দ্রাজ সেনিটোরিয়ামে তাহাকে পাঠাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া আনিয়া 
ছিলেন। আমাকে বলিতেন যে তাহার ছোট ভাই তাহার প্রাণাধিক-_ 
তিনিই স্বহৃস্তে তাহাকে পালন করিয়াছেন-_-অপূর্ব ভ্রাতৃত্গেহ ! 

তিনি যেসব বায্নোস্কোপে নামিয়্াছেন যেরূপ-_চাণক্য, ক্ীতিমত নাটক 
ইত্যাদি-_যখনই এসব বই কল্পিকাঁতার কোন সিনেমাগৃহে দেখান হত, 
আমাকে পাশ দ্বিতেন- বলতেন, বউমাকে নিয়ে গিয়ে দেখে আনুন । তাহার 
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শ্রীরঙ্গমেও অনেকবার আমাদের বক্সে বসে থিয়েটার দেখার নিমন্ত্রণ 
করেছেন_সব সময় তাহার অনুরোধ এড়াতে পারি নাই, বিশেষতঃ 
“আলমগীর”, “শীতা”, “ষোড়শী” প্রভৃতিতে | 

আর একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়। আমার বক্তব্য শেষ করিব। শিশিরবাবু 
ত্রাঙ্গণের অপমান সহা করিতে পারিতেন ন!। একবার আমার বাড়ীওয়ালার 
সঙ্গে কোন কারণে একটু ঝগড়া হয় । ওরা বরাহনগরে খুব প্রতিপত্তিশালী 
জমিদার । একদিন আমাকে অনেক লোকসহ ঘেরাও করিয়া! অপমানিত 
করিল। আমি আমার অফিসের সাহেবের মারফতে প্রতিকারের ব্যবস্থা 
করিলাম ও পুলিশ হইতে তদন্ত হইল | সকালে এ ঘটন। হইয়াছিল, তখন 
শিশিরবাবু বাড়ীতে ছিলেন না । রাত্রে বাড়ী আসিয়। শ্রীমতী কঙ্কাবতীর 
নিকট ঘটনা শুনিয়া তিনি আমাকে ভাকিলেন এবং বলিলেন, “চাটুয্যে- 
মশায়। আমি বাড়ী ছিলাম না, তাই ত্রা্ষণকে এরূপ অপমান করতে 
সাহস করেছে-আমি বাড়ীতে থাকলে ব্যাপার অন্তরূপ প্াড়াত। যাঁক্‌ 
আপনি আপনার সাহেবের মারফৎ প্রতীকার চাহিয়াছেন, ভাল-_। 
আচ্ছ! কাল দেখা যাবে।” পরদিন জমিদার পরিবারকে (তাহার শিশিরবাবুর 
বাড়ীর সংলগ্নে থাকেন ) লক্ষ্য করিয়1 এরূপ অভিনয় করিলেন যে তাহারা 
বাধ্য হইয়া শিশিরবাবুকে ধরিলেন-__যাহাতে ব্যাপারটা মিট মাট, হয়। 
শিশিরবাবু বজকঠে বলিলেন--“যতক্ষণ তোমরা ব্রাঙ্গণের পায় হাত দিয়! 
নাকে 'খৎ, প্রকাশ্ঠ রীজপথে না দিবে, ততক্ষণ মিটমাট অসম্ভব__তোমাদের 
এতদূর আম্পদ্ধ! যে ব্রাহ্গণকে এ ভাবে অপমান করবে ! তোমাদের ভাগ্যি 
ভাল--আমি বাড়ী ছিলাম না-_তা হলে- আমি তোমাদের এ স্পর্দার 
উচিৎ পুরস্কার দ্রিতাম 1” বলা বাহুল্য, শিশিরবাবুর আদেশ মত তাহার 
বাড়ীর লাম্‌নে বি. টি. রোডের উপর--প্রকাশ্ট রাজপথে আমার পায়ে হাত 
দিয়া ও নাকে খৎ দিয়! তাহার! ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিল । 

নাট্যাচার্ষের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার এবং আলাপ করবার সুযোগ 
আমার খুবই হইয়াছিল । তাহার স্তায় মধুর ভাষী, সদালাপী, বিনয়ী, সরল, 
নিভীক, স্পষ্টবাদী, স্তায়পরারণ ও অহঙ্কারহীন ব্যক্তি খুবই বিরল । 

- শ্রীকালাচাদ চট্টোপাধ্যায় । 


পরিশিষ্ট (খ) 
শিশিরকুমারের কয়েকটি রচনা 
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( অনুবাদ ) 


প্রীবি. এন. ঝা, 
ব্বরা্্র সচিব, ভারত গভর্ণমেণ্ট, 
নয়াদিলী | 


মহাশয়, 
. সংবাদপত্রে দেখলাম আমাকে “পদন্মভুষণ” খেতাবে অলগ্কৃত করা 
হয়েছে । | 

'এটা ছুর্ভাঙগ্যের বিষয় যে, এ লম্পর্কে আমাকে আগে থেকে কিছু জানানো! 
হয় নি। কারণ, যদিও আমার প্রতিভার সামান্য শ্বীকৃতিও আমার পক্ষে 
ঈ্লীঘার বিষয় বটে, তখাপি আমি মনে করি যে, নীতির দিক দিয়ে আমি এ 
সম্মান গ্রহণ করতে পারি না আগেই আমার পরামর্শ নেওয়া হোলে, এই 
অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়ানো যেত। 

কোনোর্পপেই হোক, রাষ্ট্র কর্তৃক খেতাব দেওয়ার আমি বিপক্ষে । 
কারণ এর ফলে জনসাধারণের ওপর এর প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকর হয় এবং এর 
ছার! সরকারী খেতাবের কাঙালী একদল মোসাহেবের স্যষ্টি হয়ে থাকে । 

শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কতিপয় ব্যক্তিকে সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, 
এ আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাতে কোনো নিশ্চয়তা! নেই যে চিরকাল 
গুধু শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই খেতাব দেওয়া হবে । 
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নীতির দিক দিয়ে ছাড়াও, এই খেতাব গ্রহণে আমার একটি ব্যক্তিগত 
আপত্তির কারণ রয়েছে । খেতাব গ্রহণ করলে নাট্যামোদিদের এই ধারণায় 
বিভ্রান্ত করা হবে যে, জাতির জীবনে নাটকের মূল্য সম্পর্কে রাষ্ট্রকর্তৃ পক্ষ 
অবহিত আছেন। 

বাড়িভাড়া বাকী পরবার ফলে আদালতের নির্ধেশে আমার নিজন্ব 
রঙ্গমঞ্চ প্্রীরঙ্গম” যে আমার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই 
রঙ্গমঞ্চের ঠিকানায় স্বরাষ্রসচিব আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি টেলিগ্রাম 
পাঠিয়েছিলেন । গভর্ণমেণ্ট এবং আকাদমিতে এমন সব লোক আছেন ধারা 
জানেন যে, রঙ্গমঞ্চই আমার জীবনের বেদী । অভিনয় করতে পারি এমন 
কোনে নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ আমার আজ নেই, এ কথাও তার! জানেন । তার! 
এটাও আনেন যে কলকাতায়ও জনগণের মালিকানায় ব্যবসায়ী-ন্বার্থবিহীন 
কোনে! রজালয় নেই, যাকি নাজাতির জীবনে একটা অবিচ্ছেন্চ অঙ্গ 
হিসেবে নাট্যকলার গ্রসাঁরকল্পে নিয়োজিত থাকতে পরে । অনুরূপ একটি 
প্ঙগালয় প্রতিষ্ঠায় সরকারের কোনো পরিকল্পনাও নেই । 

যেআদর্শকে আমি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে অনুসরণ করে আসছি, 
সরকার যদি আমার মাধ্যমে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে সত্যই উৎস্থক 
হোতেন, তাহলে কলকাতা মহীনগরীতে একটি জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন 
করলেই উপযুক্ত কাজ হোত। যেরঙ্গালয় আমি হারিয়েছি ত! পুনরুদ্ধার 
কর! আমার পক্ষে এখন দুঃসাধ্য । 

আমি এই খেতাব গ্রহণ করতে পারি না। আপনাকে তাই অনুরোধ 
করছি, এমন উপায় করুন যাতে আমি এই খেতাব গ্রহণের বোঝা থেকে 
নিষ্কৃতি পেতে পাৰি ইতি 
২৭৮, বারাকপুর ত্রাঙ্ক রোড স্বাঃ শিশিরকুমার ভাছুড়ী 
কলিকাতা-৩৬ 
২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯ 


* অনুবাদ করেছেন : নির্মলকুমার ঘোষ । 


২৩) 


॥ তিন ॥ 
নাট্যচার্ষের ত্রিশ বৎসরের কৈফিয়€ 


বন্দেমাতরম্‌ ! ূ 

আজ ১৯৫১, ১০ই ডিসেম্বর । সাধারণ মঞ্চে আমার জীবনের ত্রিশ বছর 
পূর্ণ হোল। বত্রিশ বছর আগে এমনি দিনে আলমগীর নাটকেই পেশাদার 
মঞ্চে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল । এই ত্রিশ বছর ধরে আমি তাই 
এই নাটকখানির অভিনয় করে আসছি; আজো! আলমগীর নাঁটকাভিনয় 
দ্বারা আপনাদের আমি আপ্যায়িত করব । তবে তার আগে আপনাদের 
কাছে আমি মঞ্চে আমার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বলব। এটা 
আমার বিবৃতি নয়, কৈফিয়ৎ। 

আমি জীবনে যা কিছু করেছি, দ্েশমাতৃকার সেবার জন্যই করেছি । 
দুরবৃত্ব-দলিত দেশের বেদনায় আমি মর্মাহত হয়েছি, তাই আমি চেয়েছি 
নাটকের মাধ্যমে, মঞ্চের মাধ্যমে, দেশের সেব। করতে, দশের মুখে হাসি 
ফোটাতে । আমি যা চেয়েছিলাম তা পারিনি, নানা প্রতিকূল অবস্থার 
সঙ্গে আমাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই সংগ্রামেরই কিঞ্চিৎ ইতিহাস 
আমি তুলে ধরতে চাই। 

যে পরিবারে আমি জঙ্মগ্রহণ করেছি তাদের মধ্যে নাট্যপ্রীতি ছিল। 
তাই আমি নাট্যপরিবেশের মধ্যেই পরিবর্ধিত হয়েছি । তারপর ছাত্রজীবনে 
আমি অনুপ্রেরণ৷ পাই স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য মন্থমোহন 
বৃ ও সেই সময়কার আর ছু'একজন শিক্ষাব্রতীর কাছে। অধ্যাপক 
বিলয়েন্্রনাথ সেনও আমাঁকে খুব উৎসাহ দিতেন। স্তার গুরুদাস ছেলেদের 
দ্বারা নাট্যাভিনয় খুব ভালবাসতেন; তবে স্ত্রী-পুকুষ মিলে একত্র অভিনয় 
করলে তীর নীতিকোধে আটকাঁতো। ইউনিভাসিটি ইন্টিটযুটে সে সময় 
ষেসব নাট্কাভিনস্ত হোত তা দেখে আমি অন্থপ্রাণিত হতাম এবং পরে 
সেখানে আমি অভিনয়.করে আনন্দ পেয়েছি । 

তারপর ডৃক আসে মছন (ম্যাডান) কোম্পানির কাছ থেকে অভিনয়ের 
অন্য। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে মদন কোম্পানি আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ৩৫ 


প্রস্তাব করে । কোম্পানির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমি বুঝতে 
পারলাম যে, সমস্ত থিয়েটার বাড়ি হাত করে থিয়েটারের একচেটে ব্যবসা 
চালানোই মদন কোম্পানির আসল উদ্দেশ্য । আমি তখন অপরেশ বাবুকে 
( অপরেশ মুখোপাধ্যায় ) এই বিষয়ে সাবধান করে দিই । মদন কোম্পানি 
এক কোটি টাকার মূলধন নিয়ে ব্যবসায় নামে । নাটক নির্বাচিত হোল 
“অপরাধী কে? সে এক অদ্ভুত নাটক, স্থুল রুচির আবর্জনা স্তূপ বললেও 
চলে--বোস্বাই-মার্ক ভিটেকটিভধর্মী নাটক। আমি তাতে ভূমিকা গ্রহণ 
করতে অসম্মত হলাম । তারপর মদন কোম্পানির উদ্যোগে যখন আলমগীর 
অভিনয়ের ব্যবস্থা হোল» তখন রূপনগরের দৃশ্তপট নিয়ে ঘটলো! এক 
হাস্যকর ব্যাপার । রাজপুতনার ছোট এক ভূঞার বাড়ি যেমন সাধারণ 
হওয়! উচিত, আমি শিল্পীকে নির্দেশ দিয়ে তেমনি আজঁকালাম এক দৃশ্যপট । 
কোম্পানির মালিক রুস্তমজী দেখে বললেন, “এ কি। আমি এক কোটি 
টাক! মূলধন নিয়ে যে থিয়েটার চালাতে যাচ্ছি তার দৃশ্ঠপট হবে এরকম! এ 
হবে না, হবে নাঃ সোনে লাগাও” | অর্থাৎ সোন! দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। 
, আমি তখনই বুঝেছিলাম এঁদের হাতে বাংল! খিয়েটারের ভার থাকলে তার 
পরিণতি কি হবে। 

১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে আমি মদন কোম্পানির থিয়েটার ছেড়ে যোগ 
দিলাম এক ফিল্ম কোম্পানিতে | সেখানে কাজ করবার লময় ঘটল এক 
মোটর দুর্ঘটনা । তাতে আমি আহত হয়ে কিছুদিন ভূগলাম। তারপর 
ওল্ড ক্লাবের একদল বন্ধুবান্ধব আমাকে ধরলেন ইডেন গার্ডের প্রদর্শনীতে 
অভিনয় করবার জন্য । আমি সম্মত হলাম । সেখানে অভিনয় করে সাত 
হাজার টাক] বীচলেো । এরপর এলাম ফ্ল্যালফ্রেড থিয়েটারে । তাঁর বাড়ি 
ভাড়া আটাশ শে টাকা । সেখান থেকে গেলাম মনোমোহন থিয়েটারে | 
তার বাড়ি ভাড়া চড়তে চড়তে গিয়ে ঠেকলে। ৩৬৮৫২ টাঁকাতে ।. এত বাড়ি 
ভাড়া দিয়ে যে থিয়েটার চালানে! অসম্ভব আমি এটা ভালে! ভাবেই উপলদ্ধি 
করলাম। এই সময়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার থিয়েটার নিষ্বে আলাপ্র-আলোচনা 
হয়। দেশবদ্ধু প্রায়ই আমার ধিয়েটার দেখতে আসতেন। ডিনি আমাকে 
আশ্বান্ব.দিলেন, নিজস্ব বাড়িতে খিয়েটার করতে যে পাচ-স্ক্ঠ লাখ টাক! 


৩৫৬ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


াগবে তা তিনি যোগাড় করে দেবেন এবং দাঞ্জিলিং থেকে ঘুরে এসেই 
তিনি সকল ব্যবস্থা করযেন। কিন্তু ছু:খের .বিষয় দার্জিলিং থেকে তিনি 
আর জীবিত ফিরে এলেন না এলো! তার মৃত নশ্বর দেহ । 

এরপর আমি এলাম কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে । এখানে এসে বাড়িঘর 
মেরামত এবং দৃষ্ঠ সঙ্জাদি বাবদ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ |হোল। এত 
টাকা খরচ হোল যে থিয়েটারে, কিছুদিন বাদে মালিক তা সিইনমা। হাউসে 
পরিণত করলেন। তারপর এলে! আমেরিকা যাবার আমন্ত্রণ । ১৯৩০ সালে 
সদলবলে আমি আমেরিকা গেলাম । ছুখানা জাহাজ গুধু আমাদেরই জন্য 
নিয়োজিত কর! হয়েছিল । সেখানে গিয়ে হোল আমার নতুন অভিজ্ঞতা! | 
গিয়ে দেখি, আমি যাবার ছু” মাস আগে থেকেই সেখানে প্রচার করা! 
হয়েছে ভারতের লোক অসভ্য, অশিক্ষিত, সেখানে শিল্প সাহিত্য বলে 
কিছু নেই, মেঘেদের সে দেশে তালাচাবি বন্ধ করে ঘরে আটকে রাখা হয়-_ 
একদল নাচওয়ালি নিয়ে শিশির ভাছুড়ী এখানে নাচতে আসছেন-__তিনি 
রাজপুত মেয়ে বিয়ে করেছেন--নাটক হবে রাজ! সাড়শী (ষোড়শী) ইত্যাদি 
ইত্যাদি। আমি এ ধরণের প্রচারের প্রতিবাদ করলাম। আমন্ত্রণকারীর। 
ক্রটি স্বীকার করে বললেন যে তারা এরপর ঠিকভাবে প্রচারকার্ধ চালাবেন। 
কিন্ত কোম্পানির প্রচার সচিব কিছুদ্দিন ভারতে ছিলেন, তিনি ভাঙা ভাঙা 
কিদ্দীতে কথা! বলতে পারতেন । তিনি আমাকে “তৃম্‌” “তুম বলে সম্বোধন 
করে কথা বলতেন। তাতে আপত্তি করায় তার সঙ্গে আমার বচস! হয়ে 
যায় এবং কোম্পানি বেঁকে বলে বলেন যে, তারা আর কোনো দায়িত্ব 
নেবেন না। চুক্তিভঙজের দায়ে মামল] কর! যায় কি না আমি ভাবলাম ॥ 
শ্রীসভু সেন তখন আমেরিকায় ছিলেন। তার সঙ্গে আমি এ বিষয়ে পরামর্শ 
করলাম । 

সতুবাবু বললেন, ' “মামল! করলে তিন বছরের আগে শুনানী শেষ হবে 
না। কোম্পানি বাড়ী ছেড়ে দেবার অন্ত নোটিশ দেবে, টাকাও অনেক 
লাগবে ; বিদেশে থেকে এসব করা সম্ভর হবে কি?” আমি তখন হাল ছেড়ে 
দিলাম । এই সময়ে একজন ইহুদী এগিয়ে এলেন আমাকে লাহাষ্য করতে। 


' ভার সহায়তার আমি আমার নাটক আমেরিকায় মঞ্চস্থ করতে পারলাম । 


শিশিরকুমার ও বাংল! খিয়েটাকর ৩৭ 


আমেরিকার 79188 পত্রিকায় আমার সম্প্রদায়ের অভিনয়ের উচ্ছ্ুসিত 
প্রশংসা বেরুল। সে কাগজে বল। হোল, মস্কোর আর্ট থিয়েটার ছাড়া এত 
ভাল অভিনয় আর কোনো! সম্প্রদায় করতে পারে বলে তাদের জান! ছিল 
না। প্রশংসা পাওয়া সত্বেও আমেরিকায় অভিনয় বেশি দিন চালানো! সম্ভব 
হোল না । কাগজে বিজ্ঞাপনের খরচ সেখানে এত বেশি যে তা এদেশে 
থেকে কল্পনাও কর! যায় না । আহারাদি বাবদ ব্যয়ও অত্যধিক। এইসব 
কারণে আমর! অল্পদিনের মধ্যেই দেশে চলে আসতে বাধ্য হলাম । আসবার 
সময় আমার সম্প্রদায়ের লোকদের খাছের অভাবে কষ্ট পেতে হয়েছিল বলে 
যেসব অপপ্রচার হয়ে থাকে সেসব মিথ্যা কথা । প্রচুর অর্থ নিয়ে আসা 
সম্ভব না হলেও পাথেয় হিসাবে ষ প্রয়োজন তার অভাব আমাদের ছিল 
না। ভারতে এসে পৌছবার তিন-চার দিন আগে পর্যস্তও আমর] জাহাজে 
প্রচুর খেয়েছি। ' 

তারপর আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আমি আমার সম্প্রদায় নিয়ে দি্সী 
বাই। সেখানে ব্যাবস্থা পরিষদের সন্ত তখন ছিলেন ধীরেন্দ্রকুমার লাহিড়ী- 
চৌধুরী । তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা 
করি। প্রথমে বড়লাটের পরিষদ আমাকে আমলই দেন নি, তারপর 1৫ 
9 পত্রিকার গ্রশংলাপূর্ণ সমালোচনা! দেখে তিনি বড়লাটের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেন । দিল্লীতে ভাইসরিগাল হাউসের নিজ 
মঞ্চে অভিনয়ের আয়োজন হয় এবং বড়লাট সেই অভিনয় দেখে 
খুশি হন। তিনি আমাকে ইংলণ্ড যাবার জন্য 'অন্গরোধ করেন, কিন্ত 
আমেরিকা থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলাম তাতে ইংলও 
যাবার উৎসাহ আর আমার হয় নি। পরে মনে হয়েছে বড়লাটের এই 
আমন্ত্রণের পেছনে একটা অভিসন্ধি ছিল। তখন বিলেতে রাউও্ড টেবিল 
কনফারেন্স হচ্ছিল । আমি যদি ইংলাগ্ড গ্লিয়ে কোন কারণে £811016 হতাম 
তবে রক্লটারের মারফত সারা বিশ্বে লেই খবর ছড়িয়ে দিয়ে ভারতকে হেয় 
প্রতিপন্ন করা চলতো । আমি মনে করি, আমাকে ইংলণ্ডে আমন্ত্রণ করার 
আসল উদ্দেশ্য ছিল এই | 

বাংলাদেশে ফিরে এলে দেখি যে, যে ধিয়েটার আমি রেখে গিয়েছিলাম 


৩৫৮ শিশিরকুমার ও রাংল! খ্বিয়েটার 


লে থিয়েটার ভেঙে গেছে । তারপর আবার নতুন করে আমাকে সব গড়ে 
নিতে হোল । বাঙালি জাতি মরে নিঃ মরবে লী, মরতে পারে না, যবে 
জাতির ০০109:5 আছে, সে বাচবেই | আমাদের নাটকের ভেতর দিয়ে 
জাতীয় ভাবই প্রকাশ পেয়েছে । মুঘল-পাঠানের বিরুদ্ধে বীবত্বপূর্ণ সংগ্রামের 
কাহিনী উপস্থিত করে বাংলার নাট্যকারগণ বিদেশী শাসনের ব্বিুদ্ধে জাতির 
মনে যে অসস্তোষ জমে উঠেছিল তাকেই রূপ দিয়েছেন, হিন্দু-মুসলিম 
বিদ্বেষ প্রচার তাদের উদ্দেশ্য ছিল না-_ন্বদেশপ্রেমই তাদের প্রেরণ! 
জুগিয়েছিল। 

থিয়েটার চালাতে গেলে টাকা চাই, নিজস্ব বাড়ী চাই । কেবল ছাত্র- 
বেতন দিয়ে যেমন বিদ্যালয় ভালোভাবে চলে না, তেমনি টিকিট বিক্রয়লন্ধ 
টাক! দিয়েও থিয়েটার ভালোভাবে চলতে পারে'না। থিয়েটার সমস্ত 
চারুশিল্লের 'মিলনকেন্দ্র--জাঁতির সাংস্কৃতিক দর্পণ, সুতরাং থিয়েটারকে 
বীচাতে হলে জাতিরই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিদেশের বড় বড় 
থিয়েটার রাজশক্তির সহায়তায়ই গড়ে উঠেছে-কিস্ত এদেশের সরকার 
থিয়েটার সম্বন্ধে উদ্দাসীন। আজ চাই জীবনে বিশ্বাসী, সংগ্রামে বিশ্বাসী 
নায়ক নিয়ে লেখা নতুন নাটক । যোগেশের মতন একটুতেই ভেঙে পড়ে, 
কুদ্িনে জমিদার সরকারে দেড়শত টাকা মাইনে পেয়েও পিতা কন্ঠার মৃত্যু 
কামনা করে, এমন সংগ্রামবিমুখ নৈরাশ্বাদী নায়কের প্রয়োজন আজ নেই। 
সংগ্রাম করে যে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাকেই এ যুগে নাটকের 
নায়কক্কপে চিত্রিত করতে হুবে। 

যাত্রা থেকে যদি আমাদের থিয়েটার ' গড়ে উঠতো! তবে আজ তার রূপ 
হোত অন্ত রকম $ তা ত্যি হয়ত আমাদের জাতীয় নাট্যশালা হয়ে উঠতে 
পারতো]? কিপ্ত এ থিয়েটার গড়ে উঠেছে বিদেশীর প্রভাবে । যাই হোক, যা 
গড়ে উঠেছে তাকে ফেরাবার উপায় হয়তো! নেই । আমি চেয়েছিলাম জাতীয় 
নাট্যশাল! গড়ে তুলতে, কিন্তু তা পারিনি । আমার পক্ষে যা সম্ভব হয় নি, 
এ যুগের লোক তা সম্ভব করে তুলুক, এই আমার একান্ত অভিলাষ ।* 


*এই ভারপটিয় নোট নিয়েছিলেন নাট্যকার দিগিন বল্যোপাধ্যায় ; এটি তারই সৌজ্ে প্রাপ্ত 
এবং ঠার 'নাটযলোক' পত্রিকা থেকে পুনমুণক্রিত। 


॥ চার 
ললিতমোহন লাহিড়ী 


ললিতমোহনের মৃত্যুতে আমার যে ব্যথা তা প্রকাশ করবার স্থান খবরের 
কাগজে নয় ) তবে একটি বিশেষ কারণে তার সম্বন্ধে দু-একটা! কখা সাধারণে 
বল। আমার কর্তব্য মনে করি। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশে এখনও 
যথার্থ অভিনয় সমালোচন করতে শেখেনি ; নটের দৌোষগুণ বিচার করবার 
মত ুষ্ষ দৃষ্টি খুব অল্প লৌকেরই আছে । ফলে সাধারণতঃ নটের প্রশংস। 
বানিন্না অধিক সময় নির্ভর করে, যে শ্রেণীর চরিত্র তিনি অভিনয় করেন 
তার উপর | ললিতবাবু যে একজন খুব উচুদরের অভিনেতা ছিলেন, সে 
বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই । কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য নট হিসাবে যতখানি যশ 
তাঁর প্রাপ্য নাট্যমন্দিরে ললিতবাবুর তার কিছুই লাভ হয় নি) আমারই 
অন্থরোৌধে এবং বিশেষ আগ্রহে ও আমার হিতাকাজ্জায় তিনি বঙ্গমঞ্জে 
অবতীর্ণ হন। কিন্তু কতকটা আমারই অত্যাচারে তার প্রতিভার পূর্ণ 
বিকাশের সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়ে মঞ্চ ত্যাগ করলেন__এ কথা 
চিরকালই আমার অন্তরকে পীড়া দেবে । তিনি সর্বপ্রথম বশিষ্ঠের ভুমিকায় 
(“দীতা, নাটকে) সাধারণ দর্শকের নিকট পরিচিত হন। এই চরিত্রের 
বিশিষ্টতা এই ছিল যে, নাট্যকার বশিষকে সাধারণ দর্শকের সহানুভূতি 
থেকে একেবারে বঞ্চিত করে এঁকেছেন। বশিষ্ঠের চরিত্রে অভিনেতা 
যতখানি বেশি বশিষ্ঠ হোতে পেরেছিলেন ততথানি বেশি তিনি দর্শকের কৃপা 
থেকে সরে গিয়েছিলেন ।. অভিনয়ে 361£-০669০6076৮ যে কতথানি কর! 
যেতে পারে তা৷ ললিতবাবু এই অংশের অভিনয়ে তা দেখিয়েছিলেন। তীর 
কোমল অন্তরের সঙ্গে ধারই পরিচয় ছিল তিনিই ললিতবাবুর অভিনয়ে একটু 
চেষ্টা করে দেখলেই এটা উপলন্ধি করতে পারতেন। আর একটা! জিনিস 
ললিতবাবুর ছিল-_তিনি অনেকথানি ৫1215 তার অভিনীত অংশের 
মধ্যে বিস্তার করে দিতে পারতেন | চলায়-ফেরায়, কথার-বার্তায় তার 
বশিষ্ট হুর্যবংশের গুরুর এতটুকু মর্যাদা কখনও লঙ্ঘন করে নি.। কিন্তু ছুর্তাগ্য- 
বশত: এই 92552009020 অংশটুকু অভিনয় করবার জন্যই ভিনি অনেক 


হিঃ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


দর্শকের নিকট অপ্রিয় হয়ে পড়েন । যেবিরাগ প্রাপ্য অভিনীত অংশের, 
সেই বিরাগ গিয়ে পড়লো! দুর্ভাগ্য অভিনেতার স্বন্ধে। আমাদের দেশে 
অভিনয় সমালোচকদের মধ্যেও এমন কাউকে দেখলাম না ধিনি এই 
সামান্য সত্যটুকু আবিফার করতে পারলেন । এত শীদ্র ললিতবাবুর মৃত্যু না 
ঘটলে তার গ্রতিভা। আুঙ্গকূল চরিত্রের সহায়তায় বাংলার দর্শককে নিশ্চই 
মুগ্ধ করতো! । প্রকাশ্য রজমঞ্চ ছাড়া সুখের থিয়েটারে ললিতবাঁবুর সঙ্গে 
আমি কিছুদিন অভিনয় করেছি এবং তাঁর মধ্যে অনেক জায়গার এমন বড় 
কিছু দেখেছি যাঁতে আমার নিজের ললিতবাবুকে খুব বড় নট বলেই 
টিরকাল ধারণ] থাকবে ।* 
* লাচঘর ১৩৩২ 


॥ পাচ ॥ 
রঙ্গমঞ্চ ও রবীজ্নাথ 


আমাদের দেশের যাত্র। ছিল আমাদের দেশের মাটির জিনিস। দেশের 
লোকের প্রাণের সাড়া পেয়েছিল এবং দেশের লোকের প্রাণে নাড়া 
দিয়েছিল যাত্রার গীতাঁভিনয় । ঠিক যেভাবে যাত্রা আমাদের দেশের মাটিতে 
শিকড় নিয়েছিল, আমাদের অভিনব থিয়েটার, ঠিক সেইভাবে দেশের 
মাটির সঙ্গে স্থম্ধ স্থাপন করতে পেরেছে কি না সেটা ভেবে দেখবার 
জিনিস। ভালই হোক, মন্দই হোক আমাদের দেশে একটা রঙ্গমঞ্চ গড়ে 
উঠেছে এবং দেশের সংস্কৃতি, দেশের জীবনধারা! তার ভেতর দিয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে । দেশের ধারা মনম্বী, ধারা কর্মী--তীর! এবং 
দেশের আপামর সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে অস্বীকার করতে পারে না, অবহেলাও 
করতে পারে না। সমগ্র বাংল! দেশ এবং বাংলার বাইরে যেখানে বাঙালী 
আছে, আত্ম সৌখীন নাট্যসম্্রদায়ে ভরে গেছে । আমাদের ঘুসবোধ 
ও বুলানুভূতি রঙ্গাভিনয়কে বাহন করে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত এবং 
উদগ্রীব । এরূপ অবস্থায় রক্ষমঞ্চকে অনাদর করলে বা! তাকে অপাঙক্তের 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ৩৬১ 


করে রাখলে জাতীয় জীবনের বিশিষ্ট ক্ষতি হবে, এই কথাটা যেন আমরা 
কিছুতেই না তুলে যাই। 

পূর্বকালে অর্থাৎ যাত্রার যুগে যখন মঞ্চ ছিল না, তখন হোত গীতাভিনয়, 
সাধারণ লোকে বলত পণ্পালা”। বড় বড় নামজাদা! কবির! গান বাধতেন আর 
সাধারণতঃ পণ্ডিতেরা বা শক্তিশালী অধিকারীর! (বর্তমান বুগের প্রয়োগ বর্তী 
বা 7:০90০০:) পাল! লিখতেন। কিন্তু যখন আসর ঘুচিয়ে ইংরেজি 
এলিজাবেধীয় যুগের পদ্ধতির অনুকরণে বাংলা দেশে ইংরেজি থিয়েটারের 
প্রতিষ্ঠা হোল, তখন প্রয়োজন হোল পঞ্চান্ক নাটকের । এই আসরকে মঞ্চে 
গড়ে তুলতে, গীতাভিনয়কে নাটকে পরিণত করতে, এক কথায় বাংলার ' 
ব্যবসাদারী থিয়েটারে প্রতিষ্ঠা করতে যে কয়জন শক্তিশাশশী পুরুষ আত্ম- 
নিয়োগ করেছিলেন তারা হচ্ছেন গিরিশচন্দ্র, অধেনক্দুশেখর ও অমৃতলাল। 
বাগবাজারের নবীন বস্থু বা বেলগাছিয়ার রাজাদের সৌখীন প্রচেষ্টা থেকে 
যখন সাধারণ রঙ্গালয় জক্সগ্রহণ করলো, তার নাম হলে! “গ্রেট চ্তাশনাঁল 
থিয়েটার? | দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ+ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম 
অভিনীত নাটক । এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতার! নাট্যকার হিসেবে প্রথম 
আশ্রয় নিয়েছিলেন দীনবন্ধু ও মাইকেলের কাছে । নাট্যবস্তও আহরণ 
করবার জন্ত বস্কিমের উপন্তাসকেও বাদ দেওয়া হয় নি। নাটক নইলে 
রঙ্গমঞ্চ চলে না, অথচ নাট্যকারের বিশেষ অভাব | এই.অভাববোধ থেকেই 
জন্ম হোল গিরিশচন্দ্রের বিশ্ময়কর নাট্যপ্রতিভার । পরবর্তী যুগে গিরিশচন্দ্র 
ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, ছিজেন্দ্রলাল-__এ'দের নিয়ে পেশাদারী থিয়েটার 
জমে উঠলো । শ্বীকার করতেই হবে যে, বাংল! সাহিত্যে নাট্যবিভাগে 
অনেকখানি স্থান এরা অধিকার করে আছেন। 

বাংল! দেশে শক্তিশালী নটের কখনে! অভাব হয় নি, কিন্তু গ্রতিভাবান 
ুঙ্দর্শী নাট্যকারের অভাব হয়েছে। ধারাপৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস 
আলোচনা করেছেন তীর। লক্ষ্য করবেন যে, সোফোক্রিস, শেক্সপিয়র থেকে 
গুরু করে আত্রকালকার দিনে নোয়েল কাওয়ার্ড পর্যন্ত সমত্ত নাট্যকান্েরই 
রঙগমঞ্চের ব্যাকরণ সমন্ধে ভেতর দিককার জ্ঞান আছে। এরা অনেকেই 
নট, কেউ ব৷ প্রয়োগকর্তা অথব! মঞ্চব্যবসায়ী । বাংলাদেশে একমাত্র 


৩৬২ শিশিরফুমার ও বাংলা খিয়েটার 


গিরিশচন্দ্র, অযৃতলাল ছাড়! রঙ্গমঞ্চের ভেতর দিককার অভিজ্ঞতা বিশেষ 
কোন নাট্যকাঁরের নেই, সেইজন্য তাদের নাটক অভিনয় করতে গেলে 
কাটতে ছাটতে হয় এবং অভিনয়ের রসস্ষ্টিতে অসম্পূর্ণতা ঘটে যায়। 
এতখানি ভূমিকা করছি এই কথা বোঝাবার জন্য যে, বাংলার জাতীয় 
রমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মত নাট্যকারের ৷ : রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন একাধারে কবি, নট ও প্রয়োগকর্তা । যৌবনের প্রারস্ত থেটকে, যদিও 
ব্যবসাদার হিসেবে নয়, তিনি নট ও প্রয়োগকরত্তারূপে তাঁর গুণমুগ্ধদের। 
সম্মুথে অনেকবার আবিরভত হয়েছেন। এমন কি বার্ধক্য পদার্পণ করবার 
* পরও তার অত্যাশ্চর্য প্রয়োগনৈপুণ্যের বিবিধ কলাকৌশল দেখবার সৌভাগ্য 
আমাদের হয়েছে । আমাদের দেশে নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 
উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শক বিচারকের মত আসনে বলে থাকবেন এবং 
অভিনেতা মঞ্চের কাঠগড়ায় আবদ্ধ আসামীর মত অভিনয় করবে-__এই 
ব্যবস্থার মধ্যে একটা ঘোরতর অসামগ্রস্ত আছে। দর্শক এবং অভিনেতার 
মধ্যে যে বেড়! সেকালের যাত্রায়, গ্রীক ট্র্যাজেডির অভিনয়ে, এমন কি 
শেক্সপিয়রের থিয়েটারে ছিল নাঁ, যে বেড়! তুলে দেবার জন্য বর্তমান যুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ছইজন প্রয়োগাচার্য (মায়ারহোল ও রাইনাহার্ট ) চেষ্টা করে 
আংশিকভাবে কৃতকার্য হয়েছেন, সেই বেড়! তুলে দেবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও 
তার নিজন্ব দল নিয়ে ছু'একবার করেছেন। 
আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, আমাদের রঙ্গমঞ্চের দুর্ভাগ্য, সাধারণ 
রঙ্গমঞ্চের সজে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে ঘটে উঠল না । আমি নিজে 
তাকে এদিকে আনবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্ত বাধা এসেছে নান 
দিক থেকে । ষে অপূর্ব গ্রতিভা বঙ্গসাহিত্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যস্ত আপনার 
আলোকে উজ্জল করে বিশ্বসাহিত্যের সভায় বাংলাসাহিত্যের হয়ে সমান 
. আসন দাবী করা লম্ভব করে তুললেন, সেই নব নবোম্মেষশালিনী প্রতিভা 
' সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিভাগ নাটকে তার শক্তির এবং প্রীচূর্যের অতি অল্প 
. অংশই ব্যয় করলেন। যেভাবে শেক্সপিয়র, ইবসেন বা! হাউটম্যান তাদের 
জাতীয় নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যমঞ্চ সফল করে তুলবার জন্তে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন, সেইভাবে রবীন্ুনাথের পক্ষে যদি নিজের দেশের নাঁট্যমঞ্চ ও 


শিশিরকুমীর ও বাংলা থিয়েটার ৩৬৩ 


নাট্যসাহিত্য পুষ্ট করবার সম্ভাবনা ঘটে উঠতো, তা”হলে আজকে বাংলার 
জাতীয় নাট্যমঞ্চ স্থুসম্পন্পগ্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো । 
লোকশিক্ষার জন্য যত রকম আয়োজন সকল জাতির মধ্যে আছে, তার 
মধ্যে রঙ্গমঞ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ । এই কথা গ্রীক সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, রোমক 
সভ্যতা, জগতের সকল সভ্যতার যুগে, এমন কি বর্তমানের কম্যুনিষ্ট রাশিয়াতে 
প্যস্ত অবিসম্থাদীভাবে স্বীরূত হয়েছে । যুরোগীয় সমালোচনা সাহিতোর 
সঙ্গে ধাদের কিছুমীত্র পরিচয় আছে তাদের বলে দিতে হবে না! যে, ফাইল 
আর্টের আরম্ভ স্থাপত্য, দেবায়তন, চার্চ ও মসজিদ নির্মাণ কৌশল থেকে 
এবং এর পূর্ণ পরিণতি নাটকে । নাট্যমঞ্চকে বাদ দিয়ে নাটক হয় না, 
নাটক লেখা চলে না। আমাদের হিন্দু আলঙ্কারিকরা বলেন, নাটক 
দৃ্যকাব্য । সুতরাং শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি যিনি বুঝতে পারেন যে, তাকে 
নটের সঙ্গে সাহচর্য করতে হবে। পব০ 01950806085 ০0209 
[81565 আট) 0০296000016 032) 91081565068:6”--এই' যে 
শেক্সপিরীয়ান অন্তর্ূ্টি, নাটক লেখার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ছুর্লভ ক্ষমতা 
ছিল। তার “চিরকুমার সভা”, “শেষরক্ষা”, “তপতী” এইসব ধারা অভিনয় 
করেছেন বা অভিনয় দেখেছেন, এ বিষয়ে তাদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে 
না। ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে রঙগমঞ্জের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন হলে আমরা! পেতাম 
অপূর্ব সমৃদ্ধ নাট্যসাহিত্য, জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রঙ্গশাল! ও সমাজের সঙ্গে 
রঙ্গমঞ্চের যে আবয়বিক সন্বন্ধ সেটা সুটুভাবে স্থাপিত হতে পারতো । 
কিন্ত হায়, এত কিছু হবার পূর্বেই 

রঙলমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপশিখা', 

রিক্ত হলো সভাতল, আধারের মসী অবলেপে 

স্বপ্চ্ছবি মুছে যাওয়। স্ুযুষ্তির মতো শাস্ত হলো! 

চিত্ত মোর নিঃশবের তর্জনী সংকেতে 1 


* শারদীয় আনদাবাজার পত্রিকা, ১৩৪৮। প্রবন্ধটি নাটযাচার্য আমার তাগিদেই 
লিখেছিলেন । | 


॥ছয়॥ 
বাংলা রঙ্গমঞ্জের উৎপত্তি ও গিরিশচন্দ্র 


বাংল! নাট্যশাল! প্রতিষ্ঠাকল্পে গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগ ও সার্থক! প্রয়াসের 
একটা বিস্তারিত বিবরণ আজও পর্যন্ত সংগৃহীত হয়নি । যতদিন আমাদের 
কতবিদ্য সম্প্রদায় নাট্যশালার যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে না 'পারবেন 
ততদ্দিন এ সম্বন্ধে কোনও সঙ্ঞান ও সশ্রদ্ধ চেষ্টাও হবে না। আমাদের 
নাট্যশীলার আদিষুগে শক্তিশালী লোকের অভাব ছিল না। অমৃতলাল 
বন ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ছুরস্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। নাট্যকার 
হিসাবে অমুতলাল গিরিশচন্ত্রের অগ্রণী। তীর গ্রথম নাটক “হীরকচূর্ণ 
গিরীশবাবুর নাটক লিখবার প্রায় ছুটি বংসর আগে লেখা। অর্ধেন্দুশেখর 
অভিনেতা হিসাবে গিরিশচন্ত্রের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে 
তিনি গিরিশচন্দ্রের চেয়ে অধিকতর কৃতকার্য হয়েছিলেন। এক বিনোদিনী 
ও তিনকড়ি ছাড়া গিরিশচন্ত্রের নামজাদা শিস্ত বা শিষ্কা কেউ ছিল না । 
ঘর্ধেন্দুর কাছে শিক্ষালাভ করেছেন এমন নট ও নটা বাংলার রঙ্গমঞ্চে 
অসংখ্য । স্বয়ং অমৃতলাল বনু অর্ধেন্দুকে তার নাটাগুরু বলে শ্বীকার 
করেছেন। বাংলাদেশে স্থায়ী নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে ভূুবনমোহন 
নিয়োগী, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে অর্ধেন্দু ও অমৃতলাল 
সর্বপ্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা কার্ষে পরিণত করতে এ'দের 
গিরিশ ঘোষকে ডাকতে হয়েছিলে।। যে সকল গুণ থাকলে একটা নাট্য- 
প্রতিষ্ঠানকে নিজের পায়ে ঈাড় করান যায় সে সকল গুণ গিরিশচন্ত্রের মধ্যে 
অতিমাত্রায় বর্তমান ছিল। নিজে খুব বড় অভিনেতা না হোলে, অভিনয় 
সম্বন্ধে খানিকটা তত্বজ্ঞান না থাকলে (090:6008] 10705/16086 ), কেহই 
একটা অভিনেতৃমগ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন না । গিরিশচন্দ্র অভিনয় 
কলার 00০০:5 ও 018০0০6 ছুই বিষয়েই তাহার সহযোগীদের মধো ছিলেন 
দক্ষতম। অনেকের ধারণা! উচ্চশ্রেণীর অভিনয়নৈপুখ্য অর্জন করতে হলে 
লেখাপড়া জানার বিশেষ গ্রয়োজ্জন নেই । এই ধারণ| সম্পূর্ণ ব্রমাত্মক। 
লেখাপড়া ও পঠিত বিস্ভা নটের বিশেষ প্রয়োজন । গিরিশচন্ত্রের বিার 


শিশিরকুমান ও বাংল থিয়েটার ৩৬৫ 


পরিধি ছিল বহু বিস্তৃত। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্ধীর মধ্যভাগ পর্যস্ত 
যে বহুবিষ্ৃত ইংরাজি সাহিত্য তার সঙ্গে গিরিশচন্ত্রের পরিচয় সামান্ত ছিল 
না। .ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস ও নাট্যসমালোচনার প্রায় সকল 
বিভাগেই তিনি লব্ধপ্রবেশ ছিলেন । জমসাময়িক ইউরোপেত্ রাজনৈতিক 
ইতিহাসও তার অজানা ছিল না। বহু প্রবন্ধে তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন | 
সাহিত্যের দর্শন বিভাগেও তার অধিকার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার লাভ 
করে । তবে জ্ঞানমার্শের থেকে ভক্তিমার্গে তার ছিল আস্তরিক প্রবণত! । 
সব চেয়ে বড় কথা এই যে কলাবিদেরা সচরাচর যে রকম বেহিসেবী হন 
তিনি তা মোটেই ছিলেন না। তিনি থিয়েটারে প্রবেশ করার আগে ছিলেন 
বুককিপার ব! হিসাব পরীক্ষক। এই কাজে তার দক্ষতার ম্নাম ছিল, 
এবং এতে তার যা উপার্জন ছিল সেটা তার কালের পক্ষে পর্যাপ্ত বলে ধরে 
নিতে পারা যাঁয়। যখন অবৈতনিক হিসাবে কিছুদিন মঞ্চের সেবা করে 
তিনি বুঝলেন দেশে থিয়েটার ব্যবস! হিসাবে স্থায়ী হবার কোন প্রতিবন্ধক 
নেই তখনই তিনি তাঁর সমন্ত প্রাণমন নাট্যশালা গড়ে তুলবার দিকে নিযুক্ত 
করলেন। তাঁর জীবিতকালে কোন নটেরই এই ব্যবসায় বুদ্ধি ছিল না, 
এবং এই ব্যবসায় বুদ্ধির বলেই তিনি বাংলার থিয়েটারকে দৃঢ় ভিত্তির 
ওপর গড়ে তুলতে পেরেছিলেন যা অর্ধেন্দু বা অযৃতলাল পারেন নি। 
গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে সক্রিয়ভাবে যোগ দেবার প্রথম ইতিহাস একটু 
গোঁলমেলে । দল বাধবার সঙ্গে সঙ্গে দলাদলি শুরু হয়। এক সময়ে 
গিরিশবাবু তার ভূতপূর্ব বন্ধুদের ব্যঙ্গ করে খবরের কাগজ্ছে বেনামী চিঠিও 
লেখেন । “লুপ্ত বেণী বইছে তেরোধার” বলে ছড়াঁও কাটেন । বস্ততঃ এ, 
সময় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস একটা দলাদলি ঝগড়ার ইতিহাস। 
টাকাপয়সা সাজসরঞ্রামের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত 
হল। দলটি ছুভাগে বিভক্ত হল । এই ছুদলের একদলে ছিলেন গির্সিশচন্্, 
ধর্মধাস সুর, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রনীথ চট্টোপাপ্যায় ইত্যাদি । অন্ত দলে 
' অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বনু, নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বেলবাবু প্রভৃতি । 
5088০ 208:)886£ হিপাবে ধর্মদাসবাবুর হেফাজতে 56885 ও ৯21১৪ 
9০87০. ছিল। তিনি যখন তাই নিয়ে গিরিশবাবুর আশ্রয় নিলেন, ব্যবসা- 
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বুদ্ধিসম্পন্ন গিরিশবাবু 1320101321776805 নিজেদের নামে রেজেন্ী করে 
নিলেন । পূর্বে গিরিশচন্দ্র [260725] 7106৪06এর প্রতিষ্ঠার বিরোধী 
ছিলেন । 72597] ১205এর অভিনয়নৈপুণ্য ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে 
প্রকাস্তে বিজ্রপ করতে ছাড়েন নি অথচ এই থিয়েটার যখন দাড়িয়ে শেল 
তখন সেই গিরিশচন্্র কৌশলে উহা! অধিকৃত করিলেন । এটা ঠার দল 
ছাড়া আর সকলের কাছেই অশোভন ঠেকিল। র্থেদু ও অনৃতাল বহু 
গিরিশচন্ত্রের দলে ছিলেন না । তাঁরা এই রেজেস্্ী ব্যাপারটা একেবারেই 
ভাল চোখে দেখেন নি। আন্গও পর্যন্ত অনেকে মনে করেন এটা গিরিশ- 
চন্দ্রেরই অগৌরবের কথা । কিন্তু এর আর একটা দিক আছে । গিরিশের 
মত তীক্ষবুদ্ধিশালী কর্মীপুরুষ সহজেই অনুমান করে নিয়েছিলেন যে এই 
নবজাত সম্প্রদায় যদি এক কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত না হয় এর অকালমৃত্যু 
অবধারিত । নাট্যশাঁল! গঠনের শক্তি যে একমাত্র তারই ছিল এ সম্বন্ধেও 
তিনি স্থনিশ্চিত ছিলেন। এইজন্ই আইনসঙ্গত উপায়ে নিজের নেতৃত্ব তিনি 
পাকা কপ্সে নিলেন। অভিনয়ের সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসমেত একটি 
নাট্যসম্প্রদায়ের অগ্রতিঘন্্বী নেতা না হতে পারলে তিনি কোনরকমেই বাংলা 
থিয়েটারকে সজীব ও প্রাণবস্ত করতে পারতেন না । অমৃতলাল বা অর্ধেন্দ 
জীবনের শেষ পর্যস্ত কখনও কোন নাট্যসম্প্রদায়ে সফল নেতৃত্ব করতে 
পারেন নি। বুদ্ধবয়সে অমৃতলালকে ষ্টার থিয়েটারের পরিচালনার ভার 
বাধ্য হয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল, এটা প্রমাণসিদ্ধ 
ইতিহাল। আরে! স্মরণ রাখতে হবে গিরিশচন্দ্র কেবল নেতৃত্বই গ্রহণ 
করেছিলেন, কিন্তু তার দীর্ঘ ৩৮ বৎসরের নটজীবনে কখন নিজেকে কোন 
সম্প্রদায়ের ত্বত্বাধিকারী করবার প্রয়াস পান নি। নিজের শিল্তদের স্বার্থ 
বিসর্জন দিয়ে নিক্ষেকে লাভরান করেন নি। অমৃতলাল টার থিয়েটারের 
চার আনা ত্বত্বাধিকারী ছিলেন। কিন্ত কোন অভিনেতৃ সম্প্রদায় নেতা ব৷ 
গুরু হিসাবে তাকে বরণ করেনি । এর পর থেকেই 20072210620 
অবিচ্ছি্জ ধারায় চলতে লাগলো! । গিরিশচন্ত্রের প্রতিদবন্্ী হয়ে থিয়েটার 
চালাতে পারে প্রায় বিশ বৎসরের মধ্যে এমন কোন লোক পাওয়। যায় নি। 
ক্ছনুতকর্মা অমরেক্রনাথ দত্তই উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাঙ্গে এই গৌরব 
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অর্জন করেন। কিন্তু থিয়েটার অমরেজ্ছলাঁথ বেশীদিল চালাতে পারেন নি। 

যখম প্রথম থিয়েটারে যোগ দেন তখন নাট্যকার হবার কল্পনা গিরিশ- 
চন্দ্রের ছিল না। কিন্ত যখন দীনবন্ধু, মাইকেলের নাটক ফুরিয়ে গেল, বন্ধিম, 
তারক গাঙ্গুলী প্রভৃতির উপন্যাসের নাট্যূপ আর চলে না, তখন বাধ্য হয়ে 
১৮৭৭ সালে গিরিশচন্দ্র নিজেই নাটক লেখার ভার লন এবং উপযুণপরি 
বাবণবধ, লীতার বনবাসঃ অভিমন্থ্য বধ, পাগ্ুবের অজ্ঞাতবাস প্রভৃতি নাটক 
রঙগমঞ্জের গৌরব বর্ধন করে। 

১৮৮৩ সালে ট্ব৪01008170,586:6, বিডন স্্রাটে বাড়ি করে ষ্টার থিয়েটার 
নাম নিয়ে যখন ব্যবসা শুরু করলেন তখন গিরিশচন্দ্রের প্দক্ষষজ্ঞ” নিয়েই ঠ্রার 
থিয়েটার শুরু হয়। এতদূর পর্যস্ত নাট্যশালার ধারা! ইতিহাস অনুসরণ করে 
এসেছেন তাদের কাছে গিরিশচন্দ্র যে বাংলা থিয়েটারের আদি নায়ক 
ও প্রধান পুরুষ তা বুঝিয়ে বলবার আর কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমান 
প্রবন্ধে এই কথাই আমার প্রতিপাগ্ধ । উপসংহারে গিরিশচন্দ্র বাংলা 
থিয়েটারকে কতথানি ভালবাসতেন, কতখানি তার কল্যাণ কামনা করতেন 
সেই সন্ধন্ধে দুইটি ঘটনা! আমর! উল্লেখ করবে|। 

১৮৮৭ সালে ধনকুবের গোপাললাল শীলের হঠাৎ থিয়েটারের দল 
বাধবার সথ হয়। তিনি গিরিশবাবুকে বিশ হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক 
৪০০ কি ৫০০ টাকা বেতন দিয়ে তাকে নিয়ে যেতে চান তার নিমিয়মান 
এমারেন্ড থিয়েটারে খিরিশবাবু অস্বীকূত হলে তিনি ভয় দেখান ষে 
গুণ্ডা ও আগুনের সাহাষ্যে ষ্টার থিয়েটারকে তিনি নিশ্চঙ্ধ করে দেবেন । 
গোপাললাল শীলেয় পক্ষে এ কার্ধ মোটেই অসম্ভব ছিল না! । সমসাময়িকরা 
ভার এই ধরণের নান! কীতির কথা অবগত ছিলেন । 

গিরিশচন্দ্র তার বন্ধু ও শিষ্যদের বললেন, “লোকটা অপরিমিত ধনী, 
গোয়ার ও খেয়ালী, থিয়েটারের খেয়াল তার এক বৎসরের বেশী টিকবে না, 
তাঁকে চটিয়ে থিয়েটারের ক্ষতি করাঁর চাইতে তার মতে মত দেওয়াই ভাল 1” 
বৎসবাস্তে গোপালবাবুর থিয়েটারের নেশা কেটে গেলে তিনি আবার ফিরে 
আসবেন, এই বলে তিনি বোপাসের বিশ হাজার টাকা থিয়েটারের 
উন্নতিকল্পে তীর ল্েহের দান হিসাবে বন্ধুদের হাতে তুলে দ্দিলেন। গিরিশ- 
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চঙ্্রের ভাই অতুলবাবু এতগুলো টাক! সমন্তটা এইভাবে দিয়ে দেওয়ায় কু 
হন। তখন ষ্টার থিয়েটারের তৎকালীন ০০০০৪০৪৪৬ 
টাকা অতুলবাবুকে প্রত্যার্পণ করেন । 2 


শরির 


সঃ 


আর একটি ঘটনা । এটি আমরা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের তুর 
লেখা “রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ” নামক পুস্তকে পাই। ৰ 

১৯০০ সালে মিনার্ভা থিয়েটারের ব্বত্বাধিকারী শ্রীমনোমোহ্ম পাড়ে 
হাজার টাকার এক কোবালার বলে অমরেক্দ্রনাথকে গৃহচ্যুত করতে চান । 
অমরেব্দ্রনাথ টাকাটা চুকিয়ে দিতে স্বীকৃত হন। মনোমোহনবাবুও 
আপোষে সম্মত হন। অবশ্ত আইনতঃ তিনি তখনই বাড়ী দখল করতে 
পারতেন। এই সময় অমরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত অভাবের অবস্থা । রবি, বুধ 
বৃহস্পতি প্রতিদিনের 5815 আবার পাওনাদারকে ৪5318 করা ছিল । 
অমরেন্দ্রনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন । এই সময়ে তাঁকে বীাচালেন্স 
গিরিশচন্দ্র । তিনি অমরেন্ত্রনাথের বিপদের কথা শুনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে 
২৫০০২ টাকা দিয়ে খণমুক্ত করলেন । অমরেন্দ্রনাথ সে যাত্রা পৰিত্রাণ 
পেলেন । 

গিরিশচন্দ্র লিখেছেন--“রঙ্গভূমি ভালবাসি, 

৮ ও হদে সাধ রাশি রাশি, 
আশার নেশায় করি জীবন যাপন |” 

রঙ্গমঞ্চের উপর ভালবাসা ও বঙ্গভূমি ছিল গিরিশচন্দ্রের নেশা! ও 

পেশা 1* 


চে গল্পভারতী, ভাদ্র, ১৩৬৫ 


॥লাত ॥ 


নাট্যশাল। প্রসঙ্গে 


আমাদের দেশে বৃহ শতাব্ধী থেকে নাট ছিল কিন্তু নাটাশালা ছিল না । 
ইংরাজের দেখাদেখি এইই যে ফ্রেমে-খাটা রঙ্গমঞ্চ, গর বয়স শতাববী পার 
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হতে এখনও দেরী আছে। অথচ চৈতন্তদেবের জম্মেরও পূর্ব হতে প্রতি 
বৎসর বর্ষা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাওয়ালার! তাদের দল, নট, গাইয়ে, 
ব&ুজিয়েও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাংল! দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত 
ুষ্ী্দের অঙ্গনে, মেলায় ও বারোয়ারীর মণ্ডপে কৃষ্ণলীলা ও দেবীমাহাত্য্যের 
পাল! গেয়ে বেড়াত । তাদের সকল পালায় বল? হত পুরাণের কথা, গাওয়া 
হত ভক্তিরসের গান। সকল পালারই মর্মের স্থর ছিল আত্মনিবেদন ৷ 
ভক্তের জন্য ভগবান অসাধ্য সাধন করেন, ভক্তের পরীক্ষাও সময় সময় কম 
ছফর হতো! নাঁ। ট্র্যাজেডির স্থান যাত্রার পালায় ছিল না । পুণোর জয় ও 
পাপের ক্ষয় গল্পের পরিণামে সুস্পষ্টভাবে দেখান হতো । রামায়ণ, 
মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ এই সবের কাহিনী থেকেই নেওয়া হতে পালার 
গল্পাংশ | যাত্রার অভিনয়ের ধরণ ছিল বাধা । একটা নুর দিয়ে খুব আবেগের 
সঙ্গে কথা বলা ছিল নিয়ম । রাজা, মন্ত্রী* সেনাপতি, সাধক বা ভক্ত ও 
লাধারণ লৌক সকলেরি কথা শুনলে বোঝ! যেত তিনি কে? অভিনয়ের 
দিকে খুব জোর লক্ষ্য কারো থাকতো! না। গানই ছিল যাত্রার গ্রাণ। 
গানের সুর বিচিত্র ও ভাবের আবেদনের উপর পালার ভাল-মন্দ বিচার 
হতো । এই ছিল নাট্য। 

নাটুকে দলগুলি নিয়ন্ত্রিত হতে! একজন অধিকারীর দ্বার । এই 
অধিকারীই ছিলেন একাধারে মালিক ও নাট্যাচার্য। তার ছিল বিশেষ 
খাতির । সমাজে তার স্থান ছিল উচ্চ। সময়ে সময়ে তাদের অনেকে 
ভূমিসম্পত্তি অর্জন করে ছোটথাট জমিনারও হয়ে বসতেন.) কিন্তু সাধারণ 
নট, ধাদের নিয়ে দল, তাদের বিশেষ সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল না। তারা 
ছিলেন জনপ্রিয় কিন্তু সমাজে কলকে পেতেন না । মাঝে মাঝে মেয়ে-যাত্রা 
( মেয়েদের নিয়ে যাত্রার দল-_যেমন বৌ-মাষ্টারের দল ) দেখা যেত। যাত্রার 
দলে স্ত্রী অভিনেত্রী মোটেই থাকতো! না । কিশোর বালকদের দিয়ে স্ত্রী- 
ভূমিকাগুলি অভিনয় করানো! হতো । এই সকল যাত্রার দলের লোক ও 
“যাত্রার দলের ছেলেদের সম্বন্ধে লোকের মনে একটা অশ্রদ্ধাই ছিল। এই 
সাধারণের অশ্রন্ধার মধ্যে আমাদের থিয়েটারেরও জন্ম। সেকথা পরে 
হবো ৃ | 

২৪ 


৩৭০ শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার 


যাত্র। অনেক দ্বিন ধরে লোকের শ্লীতি আকর্ষণ করে এসেছে । আজও 
দেশের অধিকাংশ লোক যাত্রাকেই চেনে। থিয়েটার তাদের কাছে ব্যয়সাধা 
বিলাস। কিন্ত আশ্চর্ধের বিষয় এই দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী যাত্রার ব্ূপ 
পরিবতিত হয়নি । সকল দেশেই দেখা যায় আদিতে নাট্যের বিকাঁশ মন্দির 
প্রানে এবং নাট্যের বিষয় মানবজীবনে দৈবের প্রভাব । পুখ্যের জয় ও 
পাপের ক্ষয়, চিরন্তন ভাল-মন্দের ছন্দ প্রায় অধিকাংশ জাতির নাটকে 
প্রতিভাত । আমাদের দেশে আদিম কাল থেকে নাটকের ও নাট্যলীলার 
উদ্দেশ্য ধর্মের মহিম। কীর্তন, পুরাণের উপাখ্যানের মাধ্যমে । সাধারণ মানুষের 
জীবনযাত্রায় ছোটখাট হ্ুথ-ছু:খ, আনন্দ ও ব্যাথ্যা আমাদের নাট্যের বিষয়ীভূত 
হয়নি । আমাদের প্রাচীন যাত্রায় খালি পুরাণ-কথাকেই আবাল-বুদ্ধ-বনিতার 
মানসগোচর করা হতো! । ইংরাঁজিতে যাঁকে বলে 496০4180121) 
আনাদের যাত্রায় কিছুদিন আগে পর্যন্ত তা ছিল না । অবশ্য “ৰিগ্যান্থন্বর'কে 
492072187 01:81008+ ধর! হলে এ কথার ব্যতিক্রম ঘটে। স্বদেশী আন্দোলনে 
দেশে যে সারা পড়ে সেই সময়ে অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নট মুকুন্দ দাস যাত্রাকে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের কাজে লাগান। থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরেই 
এঁতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের আরম্ত | যাত্রীর দুর্ভাগ্য বাংলা থিয়েটার 
আজকালের যাত্রাকে অত্যন্ত প্রভাবাঘিত করেছে । এইজন্যই আজ ত্রিশ 
বৎসর থেকে যাত্রার দল হয়ে দাড়িয়েছে ণথিয়েট্রিক্াল যাত্রাপার্টি । তবুও 
" যাত্রাই বাংলার খাটি নাট্য, একেবারে বাঙালীর নিজস্ব । আমাদের জাতীয় 
নাট্য বলে যদি কিছু থাকে সেটি হচ্ছে যাত্রা । 
ইংরাজি শিক্ষার বহুল প্রচলনের ফলে আমাদের জীবনে অনেকগুলি 
বিলাতী “রকম” গ্রবেশ করেছে । একট! বড় “রকম? হচ্ছে অবসর সময় 
কাটাবার জন্ত ক্লাব । আমাদের দেশে ক্লাব ছিল গ্রামের হরিসভা', কীর্তনের 
আখড়া ও অব্যবসায়ী যাত্রার দ্বল । এ সকলে টাদার বালাই ছিল না, গ্রামের 
ব। পাড়ার সম্পন্ন লোকদের মধ্যে কেউ না কেউ তাদের চগ্ডিমগপে বা 
বৈঠকখানায় স্থান দ্রিতেন। পান-তামাকের বন্দোবস্ত গৃহস্বামীই করতেন । 
অথচ দলের প্রত্যেক আড্ডাধারী জোরের সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় 
রাখতেন । 'ক্লাব' শব্দের কোন বাংল! প্রতিশব্ধ নেই | তবে আমাদের দেশে 
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এই সকল আড্ডাই ক্রমে ক্লাবে ক্ূপায়িত হয়। এই আভ্ডাগুলিই বীচিয়ে 
রেখেছিল--সেকালের যাত্রা ও আজও বীচিয়ে রেখেছে আজকালের 
থিয়েটার । আড্ডা পরিণত হয়েছে_এমেচার ক্লাবে । এমেচার ক্লাবের 
তাদের আদর্শ নিয়েছেন-_-চলতি থিয়েটার থেকে । অভিনেতারা অনুকরণ 
করছেন জনপ্রিয় থিয়েটারের অভিনেতাদের কথা বলার ভঙ্গী, প্রবেশ ও 
প্রশ্থানের ঢং, এমন কি 208:27,511570 7) এঁরা মুখে যাই বলুন, যতই 
[0081)1005011)05 নাটক মঞ্চস্থ করুন, ব্যবসাদারী থিয়েটার থেকেই এদের 
প্রেরণ ৷ এদেরই কল্যাণে থিয়েটারের প্রচার বাড়ছে, থিয়েটার লাভজনক 
ব্যবসায় পরিণত হয়েছে । এঁরা অভিনয় খারাপ হলে বলেন যাত্রা হচ্ছে। 
যাত্রাকে এরা অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন কিন্তু যাত্রীকে এর! নষ্ট করতে পারেন 
নি। যাত্রা বেচে রইল 3; এখনও বেচে আছে এবং বেঁচে থাকবে। 

যাত্রা ও থিয়েটারে প্রধান পার্থক্য কোথায়? পার্থকা থিয়েটার হয় মঞ্চের 
উপর, যাত্রা হয় আসরে | থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রী মনে করেন 
তার। যে চরিত্রের রূপ নিয়েছেন ঘটনার তের মধ্যে দ্রিয়ে সেই চরিত্রের 
পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেন, যতক্ষণ তার! রঙগমঞ্চে আছেন দর্শকের সঙ্গে 
তাদের কোন যোগ মেই। লোকে দেখছে, দর্শক সামনে রয়েছে, উদ্দেশ্য 
দর্শকের চিত্বে আলোড়ন তোলা, সবই সত্য কিন্ত অভিনয়ের সময় তাদের 
কাছে দর্শক নেই এটাই মনকে চোখ ঠেরে বোঝাতে হয়। এটাকে সম্ভব 
করার জন্যই তাদের দর্শক থেকে আলাদা পিছনে পট সাজিয়ে আলোকো- 
স্তাসিত মঞ্চের উপর স্থান দেওয়! হয়। যাত্রায় কিন্তু সে বালাই নেই । আমি 
রাজা সেজেছি, আমি যতক্ষণ কথা বলি ততক্ষণ আমি রাজা, রাজার 
পোষাক কিন্তু আমাকে দর্শকের সম্মুখেই তামাক খেতে বাধা দেয় না, অবশ্য 
মে সময় আমার বলবার কিছু নেই। এই যে দর্শকের সঙ্গে সোজা 
বোঝাবুঝি, “81008 006 25016005 17/00 00135067706" এইটে যাত্রাতে 
সম্ভব হয় তার কারণ আসরের মধ্যে একেবারে দর্শকের কাছে থেসে তাদের 
স্থান, দর্শকদের থেকে তীরা বিচ্ছিন্ন নন। যাত্রার এই রূপটা তখনকার 
( উনিশ শতাবীর মধ্যভাগের ) সাধারণের কাছে ভাল লাগল না । ইংরাজি 
শিক্ষার গ্রপারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রুচি বদলাতে আরম্ভ হল। কৃষ্ণ, 
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রাধা, নারদ মুনি, জটিল, কুটিল, আয়ান ঘোষ, রাম, সীতা এক ঘেয়ে হয়ে 
আসতে লাগলো ৷ সকলেরই মনে হতে লাগল াত্র। সেকেলে । ওটা আর 
চলবে না'*"হেতা হতে.যাও পুরাতন” | যাত্রাকে যুগের উপযোগী করে 
নেবার কথা তাদের মনে হল না। ওদিকে ধনী ও শিক্ষিতেরা।যাত্র। পাঁচালী 
প্রভৃতির উপর বীতশ্রদ্ধ হওয়ায় যাত্রার অধ:পতন হল ; কিন্তু মুত্যু হল না। 
সমাজের নিষ্নন্তরের প্রিয় হয়ে বেচে রইল । যাত্রা প্রথম ৫থকেই ছিল 
ইংরাজিতে যাকে বলে চ০1. ৪০৮০1 02৪708- এর সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া 
যাবে ইউরোপের মধ্যযুগের 00073501961] ৪1০-এর সঙ্গে। 
(০092970018-র অভিনেতার! ছিল আমাদের যাত্রাওয়ালাদের মত অর্ধ- 
শিক্ষিত। নাটোর বিষয় ছিল বাধা-বিত্ব অতিক্রম করে প্রেমিক-প্রেমিকার 
মিলন । হাস্যরস ও 520:017061/ ছিল এর প্রাণ। এইখানে আমাদের 
যাত্রার সঙ্গে এদের পার্থক্য । যাত্রায় হাস্যরসের অভাব । 

গিরিশচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন £ 

লোকে কয় অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়। 
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতা জন ॥ 

যাত্রার লোকপ্রিয়তা ছিল, প্রশংসনীয় পালার নাম হতো, কিন্তু 
সামাজিক প্রতিপত্তি হতো না। সুধী সমাজে যাত্রার দলের লোক তা সে 
জু বড় শিল্পী হোক ন! কেন সমাদর পেতো না। রাজপুরুষ, সাহিত্যিক, 
চিকিৎসক, স্থপতি গ্রভৃতির সম্মান যাত্রার কোন শিল্পী কোনদিন পেল না। 
তার উপরে যাত্রার ভিতরে ঢুকলো! সং, ঢুকলো! অশ্লীলতা । সামাজিক 
অনাদর ও অশ্রদ্ধার মধ্যে তার! দিন কাটাতে লাগলো । 

তারপর এলো থিয়েটার । ১৮৭২ সাল থেকে থিয়েটারে আরম্ভ হলো। 
থিয়েটারে আমরা আসর তুলে দিলাম । নটদের তুলে নিলাম মঞ্চের 
উপরে । সচরাচর অক্ষম চিত্রকরের খ্রাকা দৃশ্তপটের অগ্রভাগে দাড়িয়ে 
'পাত্র-পাত্রী অভিনয় শুরু করে দিলেন এই খিয়েটার প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্বেই 
'মেখি ধনশালী ও কৃতবিগ্ভ লোকের। দেশে বিলাতি ধরণের খিক্পেটার ন! 
থাকাটা খুবই লজ্জার বিষয় এই মনে করে অর্থ ব্যয় করে দল জুটিয়ে দেশের 
খই অগ্গৌরব মৌচন করতে লেগে গেলেন । কিন্তু বিত্তশালী লোকেরা যখন 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিক়্েটার ্‌ ৩৭৩ 


নাট্যামোদ্বে আকৃষ্ট হলেন তখন তাঁরা একটি পেশাদারী থিয়েটার গড়ে 
তুলবেন এ কল্পনা একবারের জন্তও করেন নি; বহু অর্থ ব্যয় করে উপযুক্ত 
লোককে দিয়ে নাটক লিখিয়ে যথোপযুক্ত দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার সঙ্গে 
উচ্চশ্রেণীর অভিনয় ও নৃত্যগীতের একটা বিলাতী আদর্শ খাড়া করাই তাদের 
ইচ্ছা ছিল মনে হয়। তীরা চেষ্টা করেছিলেন জাতির মধ্যে স্থায়ী নাট্যশাল! 
স্থাপনের পথ সহজ করতে, দেশে স্নাট্যের প্রসার বাড়াতে । এই সময় 
দেশে যুবকদের মধ্যে নাটকের দলও নগরে, গ্রামে সর্বত্র গড়ে উঠেছিল । 
এই সকল দল একটা খুব বেশি উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিল এই ধনীদের 
নানাবিধ নাট্য আয়োজন থেকে । বড়লোকদের দিয়ে যত নাটকীয় অনুষ্ঠান 
হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পাইকপাড়ার বাবুদের 
বেলগাছিয়! নাট্যশাল1! । এই নাট্যশাল। বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে 
সহজেই অনেকখানি স্থান অধিকার করে থাকবে । পাইকপাড়ার রাজ। 
প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র নিজেদের বেলগাছিয়ার বাগানে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। 
এদের সঙ্গে দেশের তৎকালীন নাম করবার মত প্রায় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি 
যুক্ত ছিলেন। বেলগাছিয়! নাট্যশাল! প্রভৃত অর্থবায়ে ছু'খানি নাটক মঞ্চ 
করেন। রামনারায়ণের “বত্রীবলী” ও মধুহদনের “শমিষ্টা'। সাহেব অতিথিদের 
নাটক বুঝাবার জন্ত রাজারা 'র্ধাবলী”র ইংরাজি অঙ্থবাদ প্রকাশ কর্মেদিশ" 
এই অনুবাদ করেন মাদ্রাজ থেকে প্রত্যাগত মাইকেল মধুন্দন দত্ত । বাবু 
_গৌরদাস বসাক এই অভিনয় ব্যাপারে একজন মাতব্বর ছিলেন। তিনিই 
রাজাদের সঙ্গে মাইকেলের পরিচয় সাধন করেন । এর ফলে মাইকেল 

প্রসিদ্ধি লাভ করবার পূর্বেই হলেন নাট্যকার ৷ সংস্কত হতে অনুদিত নাটক 
অভিনয় মাইকেলকে অগ্রসন্ন করল । তিনি দাবী করলেন খাটি বাংল! 
নাটক অভিনয়ের প্রবর্তন । কিন্তু নাটক লেখে কে? মাইকেল বললেন, 
আমি লিখবো” । ফল বেলগাছিয়ার দ্বিতীয় অভিনয় 'শমিষ্ঠা” । শমিষ্টার 
অভিনয়ে সহরে একটা হুলস্ুল পড়ে গেল । চারদিকে সখের দল খিয়েটার 
করতে মেতে উঠল। ঘতীন্্রমোহন ঠাকুরের কথায় “দেশে নাট্যশালা 
ব্যাঙের ছাতার মত গজ্াইয়া উঠিতে লাগিল” । ১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে শযিষ্ঠার প্রথম অভিনয় হয়! শেষ অভিনয় কবে হয় জানা নেই। 
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বেলগাছিয়। নাট্যশালায় আর কোন নাটক অভিনয় হয়নি । রাজাদের উপর 
'আস্থা স্থাপন করে মধুনুদন তাঁর অপূর্ব এতিহাসিক নাটক “কৃষ্ণকুমারী, 
লিখলেন কিন্ত অভিনয় হল না । মাইকেলও নাটক লিখবার কলম গুটিয়ে 
নিলেন । র 

১৮৬১ সালে রাঁজ। ইঈশ্বরচন্দ্রের অকালমৃত্ার সঙ্গে বেলগাছিয়! নাট্য- 
শালার সমাপ্তি ঘটল। কিন্তু বেলগাছিয়ার নাট্যশাল! যে ভিন ও 
নাট্য-প্রয়োগের আদর্শ স্থাপন করল তার স্থতি অমর হয়ে রইল। 
পাইকপাড়ার ছুই রাজভ্রাতার কাছে বাংলার নাট্যশীলা অপরিশোধ্য খণে 
খণী। মধুহুদনের এই কথা সত্য_প্ষদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুখান হয় 
তবে ভবিস্তত যুগের লোকেরা এই ছুই উন্নতমন! পুরুষের কথা বিস্বাত হইবে 
না, ইহারাই আমাদের উদীয়মান জাতির নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা”। 
(ব্রজেন্ত্রবাবুর বলীয় নাট্যশালার ইতিহাস )। বেলগাছিয়! নাট্যশালার ন্যায় 
সহরে নানা স্থানে উচ্চশিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে থিয়েটার স্থাপনার চেষ্টা 
হয়; কিন্ত কোথাও নাট্যশালা দান! বাথলো না। ১৮৭২ সালে বাগবাজারের 
কয়েকটি মধ্যবিত্ত যুবক নাল! বাধাবিপন্ভির মধ্য দিয়ে শেষে সত্য সত্যই 
বাংল! নাট্যশালা স্থাপন করলেন । সেই নাট্যশালা আজও পর্যন্ত'বর্তমান। 
গিরিশচন্দ্র ঘোষকেই আমরা নাট্যাশালার অনক বলি । .এই যে নাটশালা 
স্থাপিত হয়েছে ত। জনপ্রিয় সন্দেহ নেই । দেশে ভাবের বন্যা এনেছে 
নিঃসন্দেহে । বছকালব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনে এই নাটশীলার দান কম 
'নয়। কিন্তু এই নাট্যশাল! আজও সমাজের অঙ্গ বলে স্বীকৃত নয়। দেশের 
গণ্যমান্ত লোকেরা বিনা নিমন্ত্রণে থিয়েটার দেখেন না। থিয়েটারের নট 
একটা সম্মানের পদবী নয় । এখনও আমাদের দেশে নট ও নাট্যের আদর 
হয়নি । যাত্রার বেলায় যেমন, থিয়েটারের বেলায়ও তেমনি সত্বাধিকারীর 
সম্মান আছে পয়সার সম্মানে_ কিন্তু সাথারণ নাট্য-ব্যবসায়ীর খাতির নেই। 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্রদের মধ্যে নটের ব্যবসা অবলম্বন করতে কারে! মন চায় 
না। নট, নটী, একটা আলাদা জাত, কিন্তু উচু জাত নয়। পঁচিশ-তিরিশ 
বছর আগে এ ডাবটি যত প্রবল ছিল এখন ততটা গ্রবল নয় সত্য, কিন্তু অন্ত 
পচটা কাজের মত থিক্লেটারের কাজটা লোকে এখনও সহজভাবে নিতে 
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পারে নি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে একজন ধনী জমিদারের ছেলে বর্তমান 
লেখককে প্রশ্ন করেছিলেন_ “থিয়েটারের দরকার কি? ওগুলো উঠে 
গেলে ক্ষতি কি?” উত্তর-“কাব্যের প্রয়োজন কি? সংগীতের প্রয়োজন 
কি? সকল ললিতকলাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ । অগ্রয়োজনের মধ্যেই 
তার গ্রয়োজন। নাট্যশীল। উঠে গেলে বুঝতে হবে জাতির জীবনশক্তি, 
জাতির সৃজনীশক্তি লুপ্ত হয়েছে ।” 

বাংলার নাট্যশালা এখনও সর্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ করে নি। জগতের শ্রেষ্ট 
জাতিদের নাট্যশালার সঙ্গে হয়ত আমাদের রঙ্গমঞ্চ এখনও অনেক বিষয়ে 
তুলনীয় নয়। কিন্তজাতির পরিচয় তার রঙগমঞ্চে) স্থৃতরাং জগতে বড় 
জাতি বলে পরিচিত হতে হলে উন্নত নাট্যশালার প্রয়োজন । নাট্যশালাকে 
উন্নত করতে হলে সর্বাগ্রে মনের ভিতর থেকে নাট্যশাল৷ সম্বদ্ধে যে 
অনাদদরের ভাব আছে তাকে দূর করা দরকার । নাট্যশাল! জাতীয় কৃষ্টির 
ধারক ও বাহক। এই নাট্যমঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্যগীত, 
অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস, নাট্য-_সকলেরই বিকাশ রঙ্গমঞ্চে | সর্বজাতির 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার । সাহিত্যের মুকুটমণি নাট্য। অভিনয় 
ব্যতিরেকে নাট্য সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের 
জাতীয় প্রয়োজন ।* 


£ গল্লভারতী; ১৩৬৫ 


পরিশিষ্ট (গ) 
নটগুরু গিরিশচন্দ্রের একটি রচনা ৰ 
অভিনয় ও অভিনেতা | 

অভিনয় সম্বন্ধে পণ্ডিতের! বলেন, কবির ন্যায় অভিনে্! উ্মগ্রহণ 
করেন, শিক্ষায় গঠিত হন না। কবি ও অভিনেতার উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন, 
কিন্ধু কেবল উচ্চশিক্ষা গ্রাঙ্থ হইয়াই কবি বা অভিনেতা! হওয়া! যায় না। 
অভিনেতার অভিনয়োপযোগী আকার স্বভাবপ্রদত্ত। অভিনেতার অঙ্গসৌষ্ঠৰ 
থাকিবে- দীর্ঘকায়, প্রশস্ত ললাট, উজ্জল চক্ষু, দৃঢ়গ্রতিজ্ঞাব্যগ্রক ওষ্ঠাধর, 
পীন বাহু, বিশাল বক্ষ ইত্যাদ্ি। কণম্বর পূরুষোচিত অথচ স্থুমিষ্ট হইবে, 
কিন্তু অভিনেতাঁকে উচ্চক্ঠ না হইলে চলিবে না। আবার শুধু ধীরকণ্ 
হওয়া রঙ্গমমঞ্চের নায়কের পক্ষে যথেষ্ট নহে । কারণ নিয়্কঠে বিরলে পরামর্শ 
দূর শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতে হইবে, উচ্চকণ্ঠে সৈম্তকে উৎসাহ প্রদান ব্যতীত 
নায়িকার সহিত নায়কের মুছু প্রেমকথা গুনিতেও দর্শক উপস্থিত থাকেন। 
রঙ» পরচুল! প্রভৃতির সাহাষ্য অভিনেতা! পান বটে, কিন্ত কাঠামোটা 
একরকম উপযোগী ন। থাকিলে স্ুনিপুণ বহুরূপীর শিল্পেও তাহার নায়কত্ে 
অধিকার হইবে না । স্বভাব তাহাকে নট ন। করিয়! গড়িলে চলিবে নাঁ। 

গুরুশস্তীর ভূমিকার (5201985 78) উপযোগী আকারের যেব্ধপ 
স্আাবহ্যক। হা্রসাত্বক ভূমিকায়ও সেইরূপ । তবে এ ভূমিকায় বেশকারীর 
নিপুণতার সাহায্য অনেক পাওয়া যায়। তথাপি মুখভঙ্ী গ্রভৃতি, স্বভাবদত্ 
হইলে উৎকৃষ্ট হয়। উচ্চন্ত হান্যরসে বিশেষ উপযোগী । কগম্বর ও 
আকারিদগত ক্রটী অভিনেতার পক্ষে বিষম অন্তরায়। স্বভাবের দান 
ছাড়া অভিনেতার শিক্ষারও প্রয়োজন আছে । নটের কার্য_-[০ £1০ 6০0 
21 10706110£5 ৪ 10081 17801680015 210 ৫. 129.006 ২ কল্পিত ও 
সাংসারিক চরিত্র উপলদ্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে 
না। আস্তরিক ও বাথিক হুক্ম দৃষ্টি না থাকিলে নটের.কার্ধ হয় না__যে 
ভমিকায় অভিনয় করিবে তাহা নট বুঝিতে পারে না। 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ৩৭৭ 


নাট্যকার যে চরিত্র অন করিয়াছেন তা কিরূপভাবে গ্রহণ করিতে 
হইবে নট তাহা অনন্তমন হইয়া চিন্তা করেন। সে চরিত্র যদি স্বয়ং 
নাটককার তাহাকে বুঝাইয়া দেন তথাপিও নটের চিস্তা ফুরায় ন!। 
নাটককার যে ভাবাপন্ন হইয়া নাটক লিখিয়াছিলেন নাটকীয় চরিত্র বুঝাইবার 
কালে তিনি সে ভাবাপন্ন নহেন, কিন্তু নটকে চিস্তাযোগে সেই ভাবাপন্ন 
হইতে হইবে । অনেক সময় নট কর্তৃক নাটকীয় চরিত্রের অনুভূতিতে 
(০০০৪০০০7,) নাটককারকে চমতকৃত হইতে হইয়াছে । ?সধবার 
একাদশী”র “জীবনচন্দ্রে'র অভিনয় দর্শনে প্রতিভাবান নাটককার দীনবন্ধু মিত্র 
তদভিনেতা অধেন্দুকে “আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়। চলিয়া গেলেন 
উহা 17001052166 018 05৪ 200707” বলিয়। প্রশংস। করিয়াছিলেন | 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত “কৃষ্ণকুমারী”র ভূমিকায় নটগুরু কেশবচন্ত্র গজো- 
পাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া যাহ! বলিয়াছেন তাহাতে আভাস পাওয়া! যে 
মধৃহদন নিজ নাটকের রচনা উক্ত নটের নিকট যাচাই করিয়া লইতেছেন। 

নটের কল্পনা যে সামান্য নয় তাহা বহু দৃষ্টান্ত বার! প্রমাণ করা! যায়। 
নাটকের চরিত্র লইয়! নট, তচ্চরিত্র প্রস্ফুটনে কিরূপ পরিচ্ছদ তাহার অঙ্গে 
উপযুক্ত হইবে তাহ দর্পণ সাহায্যে স্থির করেন । চরিত্র সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা 
করাতেই অভিনেতার কার্ষের অবসান হয় না । তাহার অবয়ব স্বেচ্ছান্ুসারে 
চালিত হওয়! চাই। শুন1 যায় জগদিখ্যাত অভিনেতা স্যর হেন্রী আিং 
ফরাসী মন্ত্রী “রিসলুর+ ভূমিকার অভিনয়ে রাজার সম্মুখে নিজ মৃত্যু যেন 
আসন্ন দেখাইতেন। কিন্তু রাজা “রিসলুকে মার্জন। করিয়! চলিরী 
যাইবার পরই শক্রদমনোৎ্স্ক আভিং-রিস্বু ভীষণ মৃতিতে দণ্ডায়মান 
হুইতেন। দেহের উপর এরূপ আধিপত্য লাভ অন্ন অভ্যাসের কার্ষ নহে । 
কল্পিত চরিত্রের সহিত আপনাকে মিলাইয়া ধ্যান করা, চরিত্রের অন্ধরূপ 
কথা কওয়া, তাহার হাবভাব আনা নটের অতি কঠোর সাধন । 

কেবল হস্ত ও মস্তক সঞ্চালনই হাবভাব নহে। সৈনিকপুক্রষ কথা 
কহিতেছে, কিন্তু কখা কহিতে কহিতে অগ্তমনে তরবারি মুখে ব্ৃহরচন! 
করিতেছে ; মালিনী কথা কহিতে কহিতে অস্ুলি-ভঙগিতে মালা গাঁথে__ 
এই সকলের প্রতি অভিনেতার বিশেষ দৃষ্টি রাখী! কর্তব্য, যেন 'অভিনয়কালে 


৩৭৮ শিশিরকুমার ও বাংল! খিয়েটার 


এই লকল ভাবভঙ্গী ্বভাবপ্রস্থত বলিয়! দর্শক মনে করেন। স্তাশন্তাল 
খিয়েটারে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “কষ্ণকুমারী' নাটকে বরেন্দ্রসিংহের 
ভূমিকায় মরুদেশের রাজনুতের সহিত ধনদাসের বাদান্গবাদের মাঝে দ্রাড়াইয়া 
যখন ভূমিম্পর্শী পিধান দ্বারা বাহ রচনা! করেন তখন ভাবুক দর্শক তাহার সে 
কার্ষের উচ্চ প্রশংস। করিয়াছিলেন । বেলবাবু (কাণ্রেন বেল) ঘীবর ও 
দৈত্য” নামক নাটকে ধীবরের ভূমিকায় দৈত্যকে কৌশলে পিপৌর মধ্যে 
আবার প্রবেশ করাইয়৷ পিপের মুখ বন্ধ করিয়! দরিয়া যখন তাহার উপর 
বলিতেন, আর দৈত্য “আমায় খুলিয়া দাও” বলিয়। অন্ুনয়-বিনয় করিতে 
থাকিত, তখন রোষাবিষ্ট বেল মস্তক চালিয়া বলিত--“কভি নেহি,” এবং 
নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত তাহার জাল ছিড়িয়া গিয়াছে কি না। জেলে ন! 
হইলে এরূপ অবস্থায় জালের প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখে না__দৈত্য পাছে 
বাহির হয় এই ভয়েই বিব্রত থাকে । 

প্রসঙ্গক্রমে কাশিমবাজারের প্প্রফুল্ল” নাটকের অভিনয়ের কথ! উল্লেখ 
করিতেছি । যখন যোগেশ সর্বস্বাস্ত হইয়াছে,-পথিকের নিকট মদের 
পয়সাপ্রার্থী, স্ত্রীকে রাম্তায় পড়িয়া মরিতে দেখিয়াছে ও বলিয়াছে__-“আমার 
সাজান বাগান শুকিয়ে গেল”, তাহার পর ভগ্রহদয়ে ও মদে জীর্ণ যোগেশ” 
সাজিয়! যখন আমি বাহির হইয়াছিলাম ও পা টানিয়। চলিয়াছাম, তখন 
আমর সেই চলনভঙী কাশিমবাজারের মহারাজ। মণীন্ত্রন্্র নন্দী লক্ষ্য 
করেন । অভিনয় শেষে তিনি কাঁশিমবাজারের এ্ররূপ দুর্ঘশাগ্রস্ত এক 
ব্যক্তির নাম করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি তাহাকে দেখিয়াছি 
কিনা। আমি “না+উত্তর করায় মহারাজ বলেন-_-“আপনাঁর চলন ঠিক 
তাহারই অনুরূপ হইয়াছিল ।” এই প্রশংসায় আমার আত্মতৃপ্তি জম্মিয়াছিল, 
কারণ আমি যাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহ। লক্ষিত হইয়াছিল । 

নটের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া! বড় অল্লায়াসসাধ্য নহে । ধাহার পূর্বোল্লিখিত 
ধ্যানধারণ! শক্তি নাই তাহার রঙ্গালয়ে প্রবেশ বিড়ম্বনা! । অভিনয়ের পন্থা! 
কঠোর--কুনুমাতৃত নহে । নটের কঠম্বর লইয়া কাজ। অন্তদৃষ্টি করিতে 
হইলে অর্তবৃত্তি সকল তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে দৃষ্টিতে অনেক 
ভ্রমগ্রমাদ্দ ঘটে । এই বিঙ্লেষণ কার্ধে মনন্তত্ববিদ্‌ পণ্ডিতের! তৎসম্ন্ধে যাহ 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ৩৭৯ 


বলেন তাহা বুঝিয়! আপনার মনোবৃত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিলে 
কার্ধের বিশেষ সহায়তা হয়। ভূমিকা কোখায়ও ক্ষুণ্ন থাকিলে তাহা 
অভিনয়কালে অক্ষুপ্ন করিয়া! প্রদর্শন করা যায় কি না সে বিষয়ে নিয়ত চেষ্টা 
না করিলে নট, নাটককারের যোগ্য ভাবপ্রকাশক হন না । অনেক সময়ে 
নাটক প্রন্ফুটিত করিবার নিমিত্ত নট কৌশল করিয়া নাটকীয় কথার এইরূপ 
বিকৃত উচ্চারণ করেন যে তাহা শ্রোতার কাণে লাগে । যে অংশটি ব্বপ 
বিরৃতভাবে উচ্চারিত হয় তাহার প্রতি দর্শকের লক্ষ্য পড়ে । দর্শকচিত্তকে 
এইরূপে আকর্ষণ করিতে না পারিলে নটের কার্য সম্পন্ন হয় না। যেখানে 
নাটকের কোন পঙক্তিতে একটি 'বিশেষ ভাব আছে সেখানে সেই ভাবটি 
দর্শক যদি লক্ষ্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে নট অভিনয়ে যে প্রণালীতে 
চলিতেছেন তাহা দর্শক বুঝিতে পারিবেন না। ইয়াগোর ভূমিকাভিনয় 
ইহার একটি দৃষ্টান্ত । সাধারণ অভিনেতার দেখাইতেন যেন ইয়াগো বিন! 
কারণে, কেবলমাত্র তাহার স্বভাবদোষে ওখেলোর অনিষ্টকরণে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল । কিন্তু প্রতিভাবান অভিনেতা কীনের (6৪) অভিনয়ে 
প্রকাশ পাইত-_ইয়াগো৷ যেন ঈর্যাবশতঃ সমস্ত অনিষ্ট করিয়াছে । কথিত 
আছে, এই নট অভিনয়ের কালে 152 শবটি ভাণ করিয়া তুলিয়া 
যাইতেন এবং তৎপবিবর্তে 8০66 উচ্চারণে ছন্দঃপতন করিয়। এই বিশ্বেষ 
কথাটির প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন।* ইয়াগোর উল্লিখিত ছুই 
প্রকার অভিনয় লইয়! নান! বাদানুবাদ থাকিলেও শেষোক্ত প্রথাটি প্রতিভা- 
বান নট' করুক নাটকীয় চরিত্র প্রন্ফুউনের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত । 
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অভিনয়কালে প্রকৃত নট কখনো অবহ্লোর সহিত অভিনয় করিবেন 
না। ভাবুক দর্শক থাকুক বা নাই থাকুক, অভিনেতার দক্ষতা সম্পূর্ণভাবে 
প্ীকাশ কর! উচিত। রঙ্গালয়ে শুনা যায় অমুক ব্যক্তি এই ভূমিকা (6৪2) 
ীলাইয়া দিয়াছে*__অর্থাৎ সে ভূমিকাটি এ ব্যক্তির ছার! এত ।উৎকই 
অভিনীত হইয়াছে যে তাহা অন্য ব্যক্তি গ্রহণ করিলে তুলনায় তাহাকে 
অতিশয় নিনলীয় হইতে হইবে । ইহা নটের যোগ্য কথা নহে । যেকোন 
ভূমিকা যতই উৎক্ষ্টর্ূপে অভিনীত হউক না কেন সে ভূমিকা গ্রহণে অনিচ্ছা 
প্রকাশ প্রকৃত নটের পক্ষে নিন্দার কথা ।. এই নিন্দা অপেক্ষা অভিনয় 
করিতে গিয়! নিন্দনীয় হওয়। শ্রেয়: । ভূমিকাটি স্ুন্দররূপে অভিনয়ের জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করা নটের নিতান্ত কর্তব্য। দাবা খেলোয়াড়ের! বলিয়া 
থাকেন-_ভাবিলেই চাল বাহির হয়। আমর! নট, আমাদের কার্যও 
সেইরূপ--ভাবিলেই চাঁল বাহির হয়। মিস্‌ সিডন্স্‌ 04153 9100:)5)-এর 
লেডি ম্যাকৃবেথণ অভিনয় জগদ্িথ্যাত। হাজেলিটের মমতাঁহীন 
লেখনীতেও সে অভিনয়ের সুখ্যাতি ধরে না। কুমারী দিডন্স্‌ দীর্ঘকায়! 
ছিলেন__লেভি ম্যাকবেথের কঠিন ভূমিকা অভিনয়ের উপযুক্ত করিয়াই 
যেন তাহার সেগঠন। তিনি এই ভূমিকা যেভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন 
তাহাতে দর্শক বুঝিলেন যে লেডি ম্যাকৃবেথ অতি উৎকৃষ্ট চরিত্র। তাহার 
সে অভিনয় দর্শনে বহুদিন ধরিয়া লোকের এই ধারণ! ছিল যে সে চরিত্র 
লইয়া রঙ্গমঞ্চে আর কেহই দীড়াইতে পারিবেন না। মিস্‌ সিডন্স্‌- এর 
পর সার! বার্ণার (5878. 781199:0৮-ধাহাকে লোকে 10151) 3818 
বলিত ) লেভি ম্যাকৃবেথের ভূমিকা গ্রহণ করেন । সারার “লেডি ম্যাকৃবেথ' 
'দর্শনে লেডি ম্যাকৃবেথের চরিত্র দর্শকের মনে ভিন্ন রূপে অষ্কিত হইল। 
দর্শক দেখিল--ধেন স্বামী অনুরাগিণী স্বামীর উচ্চ পদাকাজ্কিনী প্রেমিকা 
রমণী রঙ্গমঞ্চে বিচরণ করিতেছেন । সে স্বার্থত্যাগিনী, স্বামীর স্বার্থ ই স্বার্থ । 
ত্বামীর যে উচ্চকামন! ছিল তাহা সে জানিত ; পতির আজীবনের বাসন! 
পূর্ণ হউক-_এই উদ্দেস্টেই সে পতিকে উত্তেজিত করিয়াছে এবং অন্ুতাপ- 
 স্ব্ধ স্বামীকে অন্তাপিনী শ্বপ্নাবস্থাতেও দ্রেহভরে সান্বন! দিয়াছে। যেরৃশ্তে 
.এলেডি ম্যাকৃবেধ বলিতেছে,--100006, ০003, ০00, 00096, €1০ 00৩ 
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চ000 178150, 1805 0015 ০21900 02 8120006. ৭0 ০০৭, 0০ ৮০, 
6০ ৮০'-_সেই দৃশ্যে সারাঁর অঙ্গভঙ্গিতে দর্শক দেখিত যেন প্রেমিক অতি 
যত্বে ভয়কম্পিত পতির হস্ত ধারণ করিয়া! শয্যায় লইয়া! যাইতেছে ।:. ধা, 
হইতে বুঝা যায় যে লেভি ম্যাক্বেথের ভূমিকার কল্পনা এই দ্বিতীয় প্রকার: 
উচ্চ কল্পনা হইতে পারে। সুতরাং নৃতনত্ব কেবলমাত্র নটের চিস্তাশক্তি 
ফলপ্রন্থত এবং ইহারই ফলে ষে কোন বহু অভিনীত ভূমিষ্চার দর্শকজন- 
মনোহারী নূতন অভিনয় হইতে পারে। শেক্সপীয়রের “কিং লিয়ার” 
(79 7৫2) নাটকে লিয়ারের ভূমিকায় গ্যারিকের অভিনয় প্রসিদ্ধ 
তাহারই শিক্ষায় সুশিক্ষিত নট'ব্যারীও এই ভূমিকাটির অভিনয় করেন। 
তথাপি গ্যারিকের নিকট ব্যারী পরাজিত হইয়াছিলেন। লোকে গ্যারিকের 
ও ব্যারীর পার্থক্য লিয়ারের অভিনয়ে বুঝিতে পারিল । বুঝিয়া বলিতে 
লাগিল-_501: 3210016 16 1১86 12005100615 001 (38111010 01215 €6813+, 
অভিনয়ের পার্থক্য এইরূপে বধিত হইয়াছে । 1770 7,201 নাটকের একটি 
দৃশ্তে কৃতদ্বা কন্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া লিয়ার এই অভিসম্পাত দিতেছেন__ 
“10786 516 109. 6০61 100৬/ 91017061 00217 2 56100217655 0০0০9010119 
60 1)95 ৪. 0.21511555 ০1১11.” গ্যারিক 77086 90 1085 66] ইত্যাদি 
বাক্যটি একবার খাদে বলিয়! &ঁ পঙক্তিটি পুনর্বার অতি তীব্র স্থুরে উচ্চাত্বণ 
করিতেন । 

_ উৎক্টর্ূপে অভিনীত ভূমিকা যে চিন্তার দ্বারা উৎকৃষ্টতর অভিনীত হইতে 
পারে তাহার ছুই-একটি দৃষ্টান্ত আমাদের বঙ্গ রঙ্গালয় হইতেও দেওয়া 
যাইতেছে ।  কষ্ণকুমারী নাটকের ভীমসিংহের অভিনয়ে “মানসিংহ 
মানসিংহ মানলিংহ-_-এখনি তাহাকে বধ করিব” এই অংশে মানসিংহ পদটি 
একই সুরে উচ্চারিত হইত । পরবর্তী অভিনেতা কতৃক এ অংশের 
অভিনয় এইরূপে পরিবঠিত হুইল- প্রথম মানসিংহ এরূপভাবে উচ্চারিত 
হইয়াছিল যেন নামটি ক্ষিপ্ত ভীমসিংহের মস্তিষষে দুংব্বপ্রের ছায়ার ম্যায় পতিত 
হইল দ্বিতীয় মানসিংহের উচ্চীরণে বোধ হইল যেন সেই ছায়া কিঞ্চিৎ দীপ্তি 
পাইয়াছে-যেন কি দুর্ঘটনা স্মরণ হইতেছে ) তৃতীয়বারে ক্ষিপ্ত রাজার 
স্থৃতিপটে শক্র মানসিংহ সুম্পষ্ট ্াড়াইল ; এই শেষের মানসিংহ দেখিবামজ 
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অসি মেচিনপূর্বক ভীমসিংহ তাহাকে বধ করিতে ছুটিল। এই ভীমসিংহের 
ভুমিকায় আর এক স্থলে রাজা ক্ষিপ্ত অবস্থায় বলিতেছেন--“কে ও? 
মহিষী যে। তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছ?” এই অংশ প্রথমে কাদিতে-' 
কাদিতে অভিনীত হইত) পরিবতিত অভিনয়ে কানন ছিল না। কৃ্কা যেন 
কোথায় গিয়াছে, রাজ! প্রিয় ছুহিতাকে খু'জিতেছেন, এইকূপ ভাবেই 
অভিনীত হয়। পরিবতিত' অভিনয় পূর্বের রোদন অপেক্ষা হৃদয়্ভদী 
হইয়াছিল। 

প্রতাপচাদদ জহুরীর ন্যাশন্তাল থিয়েটারে “সীতার বনবাস” নাটকে 
মহেন্দ্রলাল বসব লক্ষণের ভূমিকার অভিনয় করিতেন । পরে ষ্টার থিয়েটারে 
“সীতার বনবাস' অভিনয় আরম্ভ হইলে অমৃতলাল লক্ষণের ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। উভয়েরই অভিনয় উৎকৃষ্ট হইলেও অমৃতলালের অভিনয়ে একটু 
পার্থক্য দেখা গেল। লক্ষ্মণ আলিবামাত্র হঠাৎ যখন রামের মুখে শুনিলেন 
--"সীতা দুষ্টা নারী, তাহাকে বনে রাখিয়া আইস-_” তখন অমৃতলাল- 
লক্ষণ অমনি বসিয়া পড়িলেন ; তাহার অভিনয়ে এই নৃতনত্ব দর্শকের বড়ই 
অর্মভেদী হইয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটারে যখন “মেঘনাদ বধের অভিনয় 
হইত, তখন রামের ভূমিক! মেঘনাদের তুলনায় দর্শকের চক্ষে নিকৃষ্ট বোধ 
হইত। কিন্তু স্তাশন্াল থিয়েটাঁরে এই নাটকের অভিনয়ে রামের ভূমিকা 
সমালোচকের তীক্ দৃষ্টিতেও মেঘনাদের ভূমিকার প্রায় সমতুল্য হইয়াছিল । 

একই ভূমিক! যে বহুভাবে অভিনীত হইতে পারে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত 
বিবাঁতের রঙ্গমঞ্চে যেমন আছে, আমাদের দেশের বঙ্গমঞ্চেও তেমনি উহা 
বিরল নছে। সিদ্ধ অভিনেতা অর্ধেনদ্দশেথরের শিক্ষার প্রশংসা করিয়! তাহার 
শোকসভায় যশম্বী নাট্যকার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্রলাল রায় মহাশয় “বিশ্বমঙ্গল, 
নাটক হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেন। নাটকের এক স্থলে চিস্তামণিকে লক্ষ্য 
করিয়! বিত্বমঙ্গল পুনঃ পুনঃ বলিতেছে-_“তুমি অতি সুন্বর-_-অতি হুন্বর 1” 
পূর্বে একজন অভিনেতা এই “অতি সুন্দর” ছত্রটি উত্তরোত্তর উচ্চক্ঠে 
বলিতেন। কিন্তু অর্ধেন্দু কর্তৃক শিক্ষিত নট এই স্থলে উচ্চকণ্ঠে আর্ত 
কৰিয়া ক্রমে নিম্নক্ করিয়া আনিত। রায় মহাশয় বলেন, অর্ধেনু কর্তৃক 
এই পরিবর্তন বড়ই উপযোগী হইয়াছিল । কিন্তু তাহার এই মতের সহিত 


শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার ৩৮৩ 


আমার অনৈক্য আছে । আমার মতে এ স্থলে কামপ্রভাব প্রকাশই নটের 
উচিত। বিন্বঙ্গল “অতি হ্থন্দর” বলিয়া চিন্তামণির রূপের প্রশংসা 
করিতেছে না_বলিতেছে__এ রাক্ষপীর মায়াজাল, দৃশ্যে সুন্দর, কিন্তু 


দ্বণিত। এখানে বিবমঙ্গলের রূপপূজ! করিবার অবস্থা নয়। এতদিন সে. 


পুজ! করিয়াছে, এখন সে ঘ্বণা করিতে চায়। বিল্বমঙ্গলের তখন উৎকট 
অবস্থা, উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে “অতি সুন্দর-_অতি সুন্দর” আবৃত্তি করিলে 
সে অবস্থা প্রকাশ পায়। বিন্বমঙ্গলের উক্ত অংশে অভিনয়ে হয়ত কথিত 
প্রকার উত্তরোত্তর নিম়স্থুরে “অতি সুন্দর__অতি সুন্দর” আবৃত্তি উচ্চকণ্ে 
আবৃদ্ধি হইতে অপেক্ষাকৃত মধুর হয়, কিন্তু তাহাতে বিবমঙ্গলের চরিত্র 
অন্ষু্ন থাকে না। যেমন “হামলেট” নাটকে হামলেটের ম্বগত উক্তি-_ 
£[0 02 0£ 1506 06 01815 006 046960:৮--ইত্যাদি অংশ ব্যস্ত হইয়া 
ছুটাছুটি করিয়া! অভিনয় করিবার পরিবর্তে চিস্তামগ্র হইয়। ধীরভাবে অভিনয় 
করাই সঙ্গত। হামলেট-চরিত্রে ইচ্ছাশক্তির বল বা মনোবৃত্তির বেগ নাই । 
মাজিত ভাব ও চিন্তাই ইহার বিশেষত্ব । সুতরাং এই চরিত্র বিশ্লেষণের 
সার্থকতা ইহার ব্বগত উত্তিতে । এখানে বীররসের স্থান কোথায়? 

নট মনকে যেন দুইখণ্ড করিয়া অভিনয় করেন_ একখণ্ডে মন নিজ 
ভূমিকায় তন্ময়, অপর থণ্ড সাক্ষীম্বরূপ দেখে যে তত্ময়ত্ব ঠিক হইয়াছে কি না 
_ নাটকের কথা ভুল হইতেছে কি না_ প্রতিযোগী অভিনেতা! (০০-৪০:০) 
ঠিক চলিতেছে কি না-_যদি সে তাহার ভূমিকা! ভুলিয়া! থাকে তবে তাহার, 
প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কি না বঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত দর্শক শুনিতে 
পাইতেছে কি না? এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিগ্যাবলে নটের 
এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙজে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশ 
সাক্ষীত্বক্পপ থাকে তাহ! অপেক্ষাকৃত গৌথ । তণ্যয় অংশই মুখ্য । কিন্ত 
হান্তরসের অভিনয়ে কখনে। কখনো সাক্ষী অংশ মুখ্য হইয়া উঠে। 
'অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে এই অংশ বেশি থাকিত। 

নটের আর একটি লক্ষ্যের বিষয় আছে। যাহার সহিত তিনি অভিনয় 
করিতেছেন তাহার বিকাশ হইতে দেওয়া কর্তব্য । কোনরূপে তাহাকে 
বাধা প্রদ্দান করিলে নাটকের যে ক্ষতি হয় তাহা কাহাকেও বোধ হয় 
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বুধাইতে হইবে লা। নাটকের প্রত্যেক ভুমিকা যাহাতে বিকাশ: পার, 
কাহার প্রতি যন্ধবান হওয়া নটের একটি প্রধান কর্তব্য। অভিনয়ের, লি 
নটের প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা আবু" অর্ধেনদুর এই অনুরাগ এতই প্রবল 
ছিল যে রগালয়ে অভিনয় সম্টেছটলোচন! উপস্থিত হইলে তিমি তাহার 
তর্কবিতর্কে এমনই মগ্ন হইতেন যে 'আহীরাদির কথা একপ্রকার, টুনি 
যাইতেন। দেহের উপর আধিপত্য থাকা যে নটের গ্রয়োজন এক, 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। “র্গেশনন্দিনী/র অভিনয়ে যে অভি" অর্থের 
“বিগ্ভাদিগ্গজ+ দেখিয়াছেন তাহার ্রণ৯হইবে যে আহীরাস্তে জলপান 
কালে বিগ্ভাদিগ্গজের গলার নলী এরপর, সঞ্চালিত হইতেছে যেন 
গজপতি? সত্যই জলপান করিতেছেন । 

অভিনেতা যে ভূমিকা গ্রহণ করিবেমনট্রকবল সে ভূমিকা বুঝিলেই 
অভিনেতার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে ভূর্মিকার ধ্যা্ল অভিনেতার প্রয়োজন-_যে 
ধ্যান মুখ্ধ হইয়া অভিনেতা অনেক সময়ে নাট্যকারকে মুগ্ধ করিয়! থাকেন। 
অনেক সময়ে অভিনয়কালীন নাটককার অভিনয় দর্শনে বুঝিয়াছেন যে 
তিনি ..যাঁহী লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি বোঝেন নাই, অভিনয় দর্শনে তাহা 
বুঝিলেন। এই জন্যই বিলাতী নাট্যশাস্ত্রে অভিনয় বা 2০07$-এর সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিতে গিয়৷ ইহাকে বল। হইয়া থাকে 16-0:620101 
অর্থাৎ নাট্যকারের হৃষ্টির পর আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি। ভূমিকা 
(৪) বুঝিলেই অভিনেতা হয় নাঁ, নাটককার সকল সময়ে অভিনেতা 
নয়। কেবল ভূমিক! বুঝিয়া নয়, কেবল মানসিক ধ্যানে নয়, ধ্যানম্থ 
ছবি তাহার দেহে পরিণত করিয়া অভিনেতাকে অভিনয় করিতে হয়। 
অভিনয়ে রূপসজ্জার (5310 ০০) সাহাধ্য অত্যাবশ্যক | অভিনেত। 
ধ্যানে নিজ ভূমিকাহুপারে প্রত্যেক ভূমিকার বেশ পরিবর্তন করিতে না 
শিখিলে তিনি ভ্রম উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। প্রত্যেক 
অভিনেতাকে প্রত্যেক ভূমিকায় বুঝিতে হইবে, কিরূপ সজ্জা তাহার 
ভূমিকার উপযোগী হইবে । যুবক রূপসজ্জা ব্যতীত বৃদ্ধ সাজিতে পারে না, 
প্রৌটাবস্থার অভিনেতাকে রূপজজ্জার সাহায্য ব্যতীত প্রণয়সুখধ যুব! দেখাইবে 
না। এই অন্থই অভিনয়কে বল! হয় বহকপী বিস্বা। নাট্যকারের ধারণার 
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১ গীলউলাজ্জপৃল্টারল দিতে 
রর 
 করনারাজ্যে ভ্রমণ করিয! করনারাক্যোদরিকে আন! অভিনেতার কারধ। - 
রা সর্বতেষ্ঠ সহায় ধ্যান.) দ্বিতীয়--ধ্যানান্থুসারে অভ্যাস; 
স্্পপসজ্জী। অভিনয়ে রূপসজ্জীর স্থান সামান্ত নয় ।* | 


* নাটাম্দিয়। ১৩১:১৮। 


২৫ 


পরিশিষ্ট ঘে) 
শিশিরকুমীরের থিয়েটারের তিনটি প্রোগ্রাম 
॥ এক ॥| 
নাট্যমন্দির জিনিটেড 
বড়দিনের বড় আসর € ১৯২৭) 


শনিবার, ২৪শে ডিষেশ্বর 
প্রথম ৪৬ বেলা রি 


টির নট ভাছুন্ডি 
ছিতীক্ন অভিনয় বাত্রি৮॥টায় 
ষোড়শী 
জীবানন্দ-_ শীশিশিরকুমার ভাছড়ি 
ববিবার* ২৫শে ডিলেহ্বর 
প্রথম অভিনয় বেল! ২টার 
বযোড়শ 
আীবানন্দ- শআ্াশিশিরকুমার ভাছুড়ি 
দ্বিতীয় অভিনয় রাত্রি »াটার 
জমবে 
গোবিন্দলাল- শ্াশিশিরকুমার ভাছুড়ি 
সোমবার» ২৬শে ডিসেম্বর, বৈকানল ৪॥টায় 
বিশেষ অহরোধে মাত একরাত্ির জন্য 
১ |" আলমগীর 
আনলপমগীর--শাশিশিরকুমার ভাছুড়ি 
২ । শেবরক্ষা 
চক্র _-শ্শিশিরকুমার ভাছুড়ি 
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মঙ্গলবার, ২৭শৈ ডিসেম্বর, বৈকান্প ৪টায় 
মাত্র একরাত্রির অন্ত 
১1 চন্দ্রগগ্ত 
চাণক্য-_শ্ীশিশিরকুমার ভাছুড়ি 
২ । পাগবের অজ্ঞাতবাস 
ব্রাহ্গণ_ শ্রীশিশিরকুমার ভাছুড়ি 
বুধবার» ২৮শৈ ডিসেম্বর, বাত্রি ৭টায় 
. সাঙজাহান 
সাজাহান-_শ্রীশিশিরকুমার ভাছড়ি 
বৃহস্পতিবার, ২৯শে ডিসেম্বর, রাত্রি "টার 
মাত্র একবাত্রির অন্ত 
১। প্রফুল্ল 
যোগেশ২-শ্রীশিশিরকুমাব ভাছড়ি 
২। ব্রাধাকঙ্ 
শুক্রবার» ৩০শে ডিসেম্বর, রাত্রি "টায় 
১। দ্বিজেন্দ্রলালের 
সীতা 
রাম- শ্রীশিশিরকুমার ভাছুড়ি 
২। সধবার একাদশী 
নিমাদ_ শ্রীশিশিরকুমার ভাছড়ি 
শনিবার, ৩১শৈ ডিসেম্বর 
প্রথম অভিনয় বেল! ২টায় 
সাজাহান 
ওরংজেব- পীশিশিরকুমার ভাদুড়ি 
দ্বিতীয় অভিনয় র্াত্রি স্টায় 


ষোড়শী 
জীবানন্দ_জ্ীশিশিরকুমার ভাঁছুড়ি 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


রবিবার, ১ল]। জাচয়ারী, ১৯২৮ 
প্রথম অভিনয় বেল! ২টায় 


আীবানন্দ- শ্রীশিশিরকুমার ভাছুড়ি 
দ্বিতীয় অভিনয় রাত্রি »/টায় 
মু ূ 
গোবিন্দলাল- শ্রীশিশিরকুমাঁর ভাছুড়ি | 
সোমবার ২রা জানুয়ারী ৪1টায় 
৯৪ ব্ঘুবীর 
রঘুবীর-_শ্রীশিশিরকুমার ভাছুড়ি 
২.। জনা 
প্রবীর-_ শ্রীশিশিরকুমার ভাঁছুড়ি 
| ছুই | 
না্্মন্ফি লিমিটেড 
১৩৩৪ ) 
১৩৮ কর্ণওয়ালিশ স্বীট, কলিকাতা, টেলিফোন ৩০৪০ বড়বাজার 
শনিবার, ১৪ই শ্রাবণ, (৩০শে জুলাই ), রাত্রি খাটায় 
প্রথমেই নাট্যগুরু দীনবন্ধুর সামাজিক নাটক 
১। সধবার একাদশী 
নিম্টাদ_ শ্রীশিশিরকুমার ভাছুড়ি 
কাঞ্চন শ্রীমতী চারুশীল। 
তৎপন্ধে নাট্যসআ্াট গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক 
২। পাগ্ডবের অজ্ঞাতবাস 
(মাত্র একরাত্রির জন্য ) 
কীচক- শ্রশিশিরকুমার ভাছুড়ি 
ভীম- শ্রীমনোরঞ্জন ভষ্টাচার্য্য 
দ্রোপস্নী- শ্রীমতী প্রভা 


শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ৩৮৯ 


পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫টায় 
গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক 
প্রফুল্ল (মহাসমারোহে দশম.অভিনয় রজনী ) 
যোগেশ- শ্রীশিশিরকুমার ভাছুড়ি 
প্রফুল্ল-_ শ্রীমতী প্রভা 


॥ তিন ॥ 
প্রীরম 
রাজা বাজকিষণ গ্বীট,' কলিকাতা 
রবিবার, ২২শে জাহুয়ারী, ১৯৫৬, সন্ধা! এটায় 
মিসরকুমারী 
আবন- শ্রীশিশিরকুমার ভাছুড়ি 
সামন্দেশ- শ্রীছবি বিশ্বাস 
সোমবার» ২৩শে জানুয়ারী, সন্ধ্যা আটায় 
3... লিললীকগতিতি 
১। উদ্বোধন সঙ্গীত-_“বন্দে মাতরম্”-_শ্রীহেমচন্দ্র সেন , 
২। শ্রদ্ধাঞ্জলি- শ্রীম্ঘমোহন বসু, শ্রীশিশিরকুমার 
ভাছুড়ি, শ্রীসৌমোক্রনাথ ঠাকুর। এবং 
শ্রীপূর্ণচন্্র রায়। 
৩। চন্ত্রগুধ 
চাণক্য -শ্রীশিশিরকুমার ভাছুড়ি 
মঙ্গলবার, বিশেষ চে সন্ধা আটায় 


টির ডিন ক্ন্টীন চিন 
রেবা, শেফালিক! প্রভৃতি | 
বিঃ ভ্রঃ-এই কয়দিন অভিনয়ের পর, কিছুফালের জন্ত অভিনয় 
বন্ধ থাকিবে। 


পরিশিষ্ট (ও) 


শিশিরকুমার অভিনীত নাটক ও ভূমিকা 
ছাত্রজীবনে | ১০ “কলেজ মঞ্চে 
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দার অধ্যাপকজীবনে :- ইউনিটসটি ইন্টটযুটে 


জনা প্রবীর 
কুরুক্ষেত্র 2 অভিম্থ্য 
বুদ্ধদেব *-- বুদ্ধদেব 
চ্্রগুপ্ত -- চাণক্য 
ভীগ্ষ ০ পরশুরাম 
:পাগডবের অজ্ঞাতবাস-₹: ১" ভীম; বৃদ্ধ ্রাঙ্মণ 
'রঘুবীর _ রছুবীর 
বৈকুষ্ঠের খাতা -- অবিনাশ, কেদার ও তিনকড়ি 
অবৈতনিক নাট্যসমাজে | 
রাঁণা প্রতাপ - আকবর 
ল-কলেজ মঞ্চে 
পুনর্জন্ম -- সৌদামিনী, অশ্থিনী 
... ঘ্যাডান থিয়েটারে 
আলমগীর - আলমশীর 
রঘুবীর - রঘুবীর 
চন্ত্রুপ্ত _- চাঁণক্য 
ইডেন গার্ডেন মঞ্চে 
সীত! ভ্বিজেন্রলাল) রাম 


শিশিরকুমার ও বাংলা খিক্েটার এড 


নিজন্য মধ" _নাটামন্দির, নব লাট্যমন্দির ও শ্ীরজমে 
সীতা (যৌগেশ চৌধুঝু) রাম 


পুণুরীক . পুশুরীক 
জনা -হ প্রবীর্‌, নীলধবজ, বিদূষক 
পাষালী _- গৌতম, ইন্র 
বি্বর্জন _:&, রঘুপতি, জয়সিংহ 

' সঙ্ঘধবনি ২ -প ক্ষেতলাল 
সিরাজদ্দৌলা (গিরিশচক্ু) সিরাজ 
প্রফুল টি যৌগেশ, রমেশ 
বলিদান _ করুণাময়, ছলালচাদ 
হাস্-হছ-হান। _-- ঘাতক 
বৈকু্ঠের খাতা -_- কেদার 
শেষরক্ষা - “চন্জ 
তপতী :. _- রোজা বিক্রমদেব 
যোগাযোগ --- মধুহুদন 
ষোড়শী -- জীবানন্দ 
বিন্দুর ছেলে _-- যাদব 
রম! পেলীসমাজ) -_- রমেশ, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী 
বিরাজ বো -- নীলাম্বর 
অচলা (গৃহদাহ) -- কেদার ও সুরেশ 
বিজয় (দত্ত) -+  রাঁসবিহারী, নরেন 
বিপ্রদ্াস __ বিপ্রদাঁস (মূল ভূমিকা বিশ্বনাথ ভাছুড়ি) 
প্রতাপার্দিত্য -- প্রতাপ, রড! 
দিখিজয়ী ,শ নাদির শাহ 
সাজাহান - সাজাহান, গক্ংজেব 


বীতিমত নাটক -- দিগম্বর 
মায়া :. - জ্যাঠামহাশয় 


দ্টটছ 


শিশিবকুমার ও বাংলা খিয়েটার 


স্যাম -- চন্দনক ও উত্তভীয় 
সমা _- ব্বাবণ 
মাইকেল ২ মাইকেল 
দেশবন্ধু শম্  কহলন 
তখৎ-ই-তাউস -_..” জাহান্দর শাহ 
বিহ্মজল _ 2 বিহ্বমহ্ৃল 
পাণুবগৌরব -৮ ভীম শু জীম্ম 
পাগুবের অজ্ঞাতবাস_- ভীম, ব্রাহ্মণ, শ্রীক্চ 
উড়োচিঠি -_ ব্যারিস্টার সুনীল 
চিরকুমার সভা  -- ব্রসিক* চন্দ 
খাঁসদখল -- নিতাই, মোহিত 
বিবাহ-বিভ্রাট _-- মিঃ লিং 
_- বক্তিয়ার, ঘাতক 

মর-নারায়ণ _- কর্ণ, অজ্ন 
সধবার একাদশী -- নিমচাদ 
ভ্রমর কেষ্কাস্তের উইল) গোবিন্দলাল 
মুক্তার মুক্তি -_ ব্ুতনচাদ 
দশের দাবী _- জমিদার 
পরিচয় -- শশাঙ্ক চাটুজ্যে 
প্রশ্ন -- নীতীন 

আর্ট থিয়েটার মঞ্চে 
কর্ণীজ্ঞুন _- ক্্ণ 
চিরকুমার সভা --+ চক্ঞু 
মন্ত্রশক্তি -_ মুগাক্ক, রমাবল্লভ 

নাট্যনিকেতন মঞ্চে 

গৈরিক পতাকা -- শিবাজী 


_ শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার 


দক্ষষজ্ঞ -- ক্ষ 
মহ্নপ্রস্থান -- জর 
রঙমহল মঞ্চে 
বিষ্ুপ্রিয়। - নিমাই 
মিশরকুমারী _ আবন্ 


শিপ্লিরকুমার প্রযোজিত-ও পরিচালিত নাটক :__ 
জয়দেব, তুলসীদাস, কুজ+দরজী, চাটুজ্যে-বাড়ুজো, 
ফুলের আয়না, আলিবাবা» অভিমানিনী, পুনর্জন্ম, 
বিন্দুর ছেলেঃ বলম্তলীল।, বিপ্রদাস, ব্বাধাকৃষ্ঃ» 
বন্ধনার বিক্ে, শিবরাত্রি, তাইতো, আগমনী, 
ছুঃধীর ইমান, আবুহোসেন । 


শিশিরকুমারের সর্বশেষ অভিনয় 
মহাজাতি সদন মঞ্চেঃ 
১৯৫৯, ৮ই মেও ১০ই মে 
রীতিমত নাটক -_- দিগম্বর 
আলমগীর _- আলমগীর 


৩৯৪ শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার 


॥ পুনশ্চ ॥ 

এই বইয়ের ছাপার কাজ বখন শেষ হয়ে এসেছে তখন শিশির- 
কুমার সম্পর্কে একটি মূল্যবর তথ্য আমি জানতে পারলাম । সেটি 
এই । নাট্যমন্দিরে "সীতা" “ও অন্তান্ত নাটকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে 
পণ্ডিতপ্রবর হুরপ্রসাদ শাহী হাশর ্বত:প্রবৃতত হয়ে শিশিরকুমারকে 
একখানি স্থদীর্ঘ পত্র লেখেন 1 রখানি তিনি নঙ্গি্টিরঞজন পণ্ডিতের 
মারফৎ পাঠিয়েছিলেন। এ হোল শিশিরকুমারের আ্টমরিকা যাঁওয়ার 
কিছু আগের ঘটন! । কখিত আছে, নেই চিঠিতে শাস্ত্রীমহাশয় শিশির- 
কুমারের অভিনয়-প্রতিভা সম্পর্কে-একটি চমৎকার আলোচনা ফরেছিলেন। 
ছুঃখের বিষয়, শিশিরকুমারের জীবিতকাঁঢ়ল সেই চিঠিখানি তার হস্তগত 
হয় নি; অনেক টাকার বিনিময়েও তিনি-নলিনী পণ্ডিতের কাছ থেকে 
চিঠিখানি উদ্ধার করতে সক্ষম হন নি। যে কারণে নলিনীবাবু এই 
চিঠিখানি শিশিরকুমারকে দেন নি, তার জন্য শিশিরকুমার আদৌ দায়ী 
ছিলেন না । যাই হোক, আজ শান্ত্রীমহাশয়” নলিনীপত্ডিত ও শিশির- 

কুমার-এঁ'রা সকলেই পরলোকে | . নলিনীবাবুর পুত্র শ্রীসারদারঞ্জন পশ্ডিত 
বেধে জীবিত। তার কাছে আমার অন্থরোৌধ তিনি যেন চিঠিখানি 
অবিলযে প্রকাশ করার এবং সাহিত্যপরিষদে দেবার ব্যবস্থা করেন, অবশ্ঠ 
যদি ত্ঠীরর“পিতৃদেব এটি তার মৃত্যুর পূর্বে নষ্ট না করে থাকেন। সংবাদটি 
আমি নাট্যামোর্দী বাঙালি ও শিশিরপ্রতিভার অনুরাগীদের জানিয়ে 
রাখলাম । 
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॥ । ॥ 
২০৭ চু 
ক উজ + 
অর্ধেন্দুশেখর তি 


ূ ফু দেবেন্রনাথ বন 
সি _- অবিনাশতন্্র গঙ্গোপাধ্যায় 
গিরিশচজ্জ 7 কুমুদবন্ধু সেন 
বাংলা নাটকের উৎপত্তি'ও ক্রুমবিকাশ-_মন্মধমোহম বনু 
স্থৃতিকথ। ৮...০- অমুতলাল বছু 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস_ ব্রেন নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ব্যোমকেশ মুস্তফী 
রঙ্গালয়ে ত্রিশ বংসর -- অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
রজালয়ে অমরেজ্দরনাথ -- রমাপতি দত্ত 

বাংল। রঙালয় ও শিশিরকুমার-_হেমেন্্রকুমার রায় 
বাংল। নাটক ও না্যশালার কথা-শটীন সেনগুপ্ত 
বাংল! নাটকের ইতিবৃত্ত _ অজিতকুমার ঘোষ 
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পত্র-পঞ্জিক। £ নাট্যমন্দির, নাট্যভারতী, রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গালয়, নাচঘর এবং 


শারদীয়সংখ্যা (১৩৬৬) যুগান্তর, রূপমঞ্চ, বিচিত্রা, 
পরিচয়, গল্পভারতী, সমকালীন প্রভৃতি । 


